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ীজীবিসিকুঞ্ গন 


সী? গাওগীনলন 





(ঠাকুরের দ্বিব্যভাব ও নরেজ্জনাথ ) 


স্বামী সারদানন্দ প্রণীত । 





১11 1181715 18561৮0] [ হুলা ১/%* আন! । 


কলিকাত। 
১ নং মুখার্জি.লেন, বাগবাজার, 
দউদ্বোধন* কার্য্যালয় হইতে 
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শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, 
পরি্টার-শ্রীহরেশচন্্ মজুমদার, 
৭১।১নং মির্জাপুর দ্র, কলিকাত|। 


নিবেদন । 


শরীত্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রদঙ্গের পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হইল। ব্রাহ্ম- 
ভক্তগণের সহিত প্রথম পরিচয়ের কাল হইতে আরম্ভ করিয়া, 
গলরোগে আক্রান্ত, হইয়া তাহার টিকিৎমার্থ কলিকাতায় আগমন 
পূর্বক শ্তামপুকুরে অবস্থান-কাল পর্যান্ত সময়ের মধ্যে ঠাকুরের 
জীবনের ঘটনাবলী ইহাতে যথাসম্ভব সন্নিবেশিত হইয়াছে । ঠাকুর 
এই কালে নিরন্তর দিব্যতভাবারূড় থাকিয়া! গ্রত্যেক ব্যক্তির 
সহিত ব্যবহার ও প্রতি কার্ধের অনুষ্ঠন করিতেন। আবার, 
এখন হইতে তাহার অবশিষ্ট জীবন-কাল শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র (স্বামী- 
বিবেকানন্দের) জীবনের সহিত ঈদৃশ মধুর সম্বন্ধে চিরকালের 
নিমিত্ত মিলিত হইরাছিল বে, উহ্ভার কথা আলোচনা করিতে যাইলে 
সঙ্গে সন্গ নরেন্রের জীবন-কথ! উপস্থিত হইয়া! পড়ে। সুতরাং 
বর্তমান গ্রন্থথানির “ঠাকুরের দিব্ভাব ও নরেন্ত্রনাথ নামে অভিহিত 
হওয়াই আমাদিগের নিকট যুক্তিযুক্ত মনে হইয়াছে । 

ঠাকুরের জীবন-লীলা-প্রদর্জ খন প্রথম লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ত 
করি তখন আমর! এতদূর অগ্রপর হইতে পারিব, একথা কল্পনায় 
আনিতে পারি.নাই। কিন্তু তাহার অঠিস্ত্য কৃপায় উহ্থাও 
সম্ভবপর হইল! অতএব তাহার শ্রীপাদপন্মে বারম্বার প্রণাম- 
পূর্বক আমর! গ্ন্থথানি পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। ইতি-_ 


শুরু! দ্বিতীয়া, | বিনীত-_ 
-২*ণে ফাল্গুন, ১৩২৫ সাল। গ্রস্থকার। 


বিস্তারিত 
কুঞ্জ | 


বিষয় 


পূর্ববকথ। ৮৯5 ১৭ 


দিবাভাবের বিশেষ প্রকাশ ঠাকুরের জীবনে কতকাল ছিল 
ঠু 

তনির্ণয় 96 

ঠাকুরের জীবনের শেষ দ্বাদশ বর্ষে এ ভাবের বিশেষ প্রকাশ 

কেন বলা যায় ** 

দিব্ভাবের সহায়ে ঠাকুর পাশ্চাত্য ভাব-বন্যার গ্লানি হইতে 

ভারতকে মুক্ত করিয়াছেন 

দিবাভাবের প্রকাশ মানব জীবনে কখন উপস্থিত হয় 

অবতার পুরুষদ্দিগের জীবনে খর স্বভাবের বিশেষ গ্রকাশ থাকায় 

তাহাদিগের চরিত্র এত তুর্বোধ্য ও রহস্তময় 

উক্ত ভাবাবলম্বনে ঠাকুর যে সকল কার্য্য করিয়াছেন 

তাহাদিগের সাতটি প্রধান বিভাগ নির্দেশ 


প্রথম অধ্যায়_ প্রথম পার্দ। 


বিষয় ঠা 
্রাঙ্মমমাজে ঠাকুরের প্রভাব .*. ৮--২৭ 
কেশব প্রমুখ ব্রাহ্মগণের ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা ও তক্তি ৮ 
ঠাকুরের ত্রাহ্মগণের সহিত সপ্রেম সতবন্ধ '.. ৪ 
ঠাকুর তীহাদিগের মতের লোক, ব্রাহ্মদিগের এইরূপ ধারণা 
হইবার কারণ ১০ 
্রাহ্মদাধক দিগকে ঠাকুরের সাধনপথে অগ্রসর কর! ১১ 
্রাহ্মগণকে 'ল্যাজ! মুড়ো? বাদ দিয়া তাহার কথ গ্রহণ করিতে 
বলিবার কারণ ৮৯7 ১২ 
ঠাকুরের রহস্চ্ছলে শিক্ষা গ্রদান ১৩ 
্রাহ্মগণকে শিক্ষা প্রদান- এয জ্ঞানে ঈশ্বরকে আপনার 
করা যায় না ১০৫ ১৪ 
ঈশ্বরের শ্বরূগের অন্ত নির্দেশ করা যায় না ১৫ 
ভারতবর্ষীয় সমাজের রূপ পরিবর্তন ১৬ 
ঠাকুরের আবিষ্কৃত তত্বের কিরদংশ গ্রহণপূর্বাক কেশবের 
নববিধান আখ্য। প্রদান ও প্রচার ১৭ 
ঠাকুর কেশবকে কতদূর আপনার জ্ঞান করিতেন ১৮ 
ঠাকুরের প্রভাবে বিজয়কুষ্ গোস্বামীর মত পরিবর্তন ও 
্রাহ্মমমাজ পরিত্যাগ ১৯ 
বিজয় অতঃগর সাধনায় কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন ২১ 


৩৩ 


বিষয় পৃষ্ঠা 
“শিবরামের যুদ্ধ” কথায় কেশব ও বিজয়ের মনোমালিন্ত দুর 
হওয়! ** ২১ 
ঠাকুরের প্রভাবে শ্রীঙ্গপজ্ঘ ভাঙ্গিয়। যাইবে বলিয়৷ আচার্য্য 
শিবনাথের দক্ষিণের গমনে বিরত হওয়। ২২ 
্রাঙ্গদমাজে ঠাকুরের প্রভাব সম্বন্ধে আচার্য গ্রতাপচন্ত্রের 
কথ রঃ ২৪ 
সাধারণ ব্রাহ্মদমাজে ঠাকুরের গ্রভাব **' ২৪ 
্রঙ্গদঙ্গীতে ঠাকুরের প্রভাব ২৫ 


্রাহ্মবন্ধু ঈগ্বরলাভের অগ্ঠতম পথ বলিয়া! ঠাকুরের ঘোষণ। ২৬ 





প্রথম অধ্যায়_দ্বিতীয় পাদ । 


মণিগেহন মল্লিকের বাটীতে ব্রান্মোৎসব ২৮৩৯ 


ঘটনার সময় নির্ণয় ০০০ ২৮ 
বৈকুগ্ঠনাগ সান্ন্যালের সহিত পরিচয় :*" ২৯ 
বাবুরামের সহিত প্রথম আলাপ **, ২৯ 
মণিদল্লিকের বৈঠকথানায় অপূর্ব কীর্তন ৩১ 
ঠাকুরের অপূর্ব্ব নৃত্য *** ৩২ 
বিজয় গোস্বামীর সহিত ঠাকুরের রহস্তালাপ ৩৫ 
ঠাকুরের ভক্তের প্রতি ভালবাসা ই ৩৭ 


মণিমল্লকের ভক্ত-পরিবার ক ৩৮ 


প্রথম অধ্যায়-তৃতীয় গাদ। 


বিষ পষ্ 
জয়গোপাল সেনের বাটাতে ঠাকুর ৪০--৫১ 
জয়গোগাল সেনের বাটা ০, ৪১ 
ঠাকুরের উপদেশ দিবার প্রণালী "" ৪২ 
তাহার উপদেশ গ্রণালীর অন্ত বিশেষত্ব **. 88 
উপলব্ধি-রহিত বাকাচ্ছটায় ঠাকুরের বিরক্তি ৪৬ 
সারে থাকিয়। ঈশ্বর সাধনা সম্বন্ধে ঠাকুরের উপদেশ ৪৭ 
কীর্তনানন *** ৪৯ 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 


ূর্ব-গরিদূষ ভক্তগণের ঠাকুরের নিকট 

আগমনারস্ত তি ৫২--৬৩ 
ব্াহ্মমমাজের নিকট হইতে ঠাকুরও কিছু শিখিয়াছিলেন ৫২ 
পাশ্চাত্যভাবদহায়ে ভারতবাদীর জীবন কতদূর পরিবর্তিত 


হইতেছে তাহার পরিচয় প্রাপ্তি ০ ৫৩ 
পাশ্চাত্য মনীধিগণের শিক্ষার সহিত মা মিলাইয়া ইহার! 
ভারতের খষিদিগের গ্রত্যক্ষমকল গ্রহণ করিবে না ৫৪ 


জগাদ্বার ইচ্ছায় এরূপ হইয়াছে জানিয়া ঠাকুরের নিশ্চিন্তভাব ৫৫ 
বন্গ-বিজ্ঞানের সমগ্র গ্রহণে ব্রাহ্মগণ অশক্ত বুঝিয়া ঠাকুর কি 
করিয়াছিলেন ৮০০ ত৬ 


1/০ 


বিষয় পৃষ্ঠা 
্রাহ্মগণের দ্বারা কলিকাতাবাসীর মন ঠাকুরের গ্রতি আকৃষ্ট 
হওয়া ; রাম ও মনোমোহনের আগমন ও আশ্রয়লাভ ৫৭ 
ঠাকুরের অদ্ভূত দর্শন ও রাখালচন্ত্রের আগমন ৫৯ 
রাখালের বালকভাব ১, ৬০ 
রাখালের পত্রী ৮১৪ ৬১ 
রাখালের বালকভাবের হানি ৭, ৬১ 
রাখালের শাসন ৮, ৬১ 
রাখালের মনে হিংসা! ও ঠাকুরের ভয় *** ৬২ 
রাখালের শ্রীবুন্দাবন গমন ৯৪, ৬২ 
রাখালের অনুস্থতায় ঠাকুরের ভয়." ৬২ 
রাখালের ভবিষ্যং জীবন ৯, ৬৩ 
নরেন্ত্রনাথের আগমন 5, ৬৩ 


তৃতীয় অধ্যায়। 


নরেন্দ্রনাথের প্রথম আগমন ও পরিচয় ৬৪-_-৯৯ 


দিবাভাবারূঢ় ঠাকুরের মানমিক অবস্থার আলোচন। ৬৪ 
স্বরেক্ের বাটীতে ঠাকুর ও নরেন্ত্রনাথের পরম্পরকে গ্রথম 

দর্শন ৬৭ ৬৫ 
নরেন্্রকে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে ঠাকুরের আমন্ত্রণ ৬৬ 


নরেন্্বের বিবাহ করিতে অসন্মতি ও দক্ষিণেশ্বরে প্রথম 
আগমন হর ৬৭ 


|%/০ 


ব্ষিয 
নরেন্্রকে দেখিয়া ঠাকুরের যাহা! মনে হইয়াছিল 
নরেন্দ্রের গান 
নরেন্্রকে দেখিবার জন্ত ঠাকুরের ব্যাকুলত 
ঠাকুরের এ দিবসের কথ| ও ব্যবহার সম্বন্ধে নরেনত্ের বিবরণ 
নরেনত্রের পুনরায় আমিবার গ্রতিআঁতি *** 
প্রথম দর্শনে নরেনের ঠাকুরের ম্বন্ধে ধারণ|--ইনি অর্দোন্মাদ 
কিন্তু ঈশবরার্থে যথার্থই মর্বস্বত্য।গী 
নরেন্ের এ কালের ধর্মানুষ্ঠান 
ব্রাঙ্গমমাজে গমন1গমন *** 
নরেন্দ্র অভুত কল্পনাদয 
নরেন্ত্রের স্বাভাবিক ধ্যানামুরাগ 
মহধি দেবেন্্রনাথের উপদেশে এ অনুরাগ বৃদ্ধি 
নরেন্ত্রের বহুমুখী গ্রতিভ| 
নরেন্দ্রের পড়িবার ঝৌঁক 
দ্রুত পাঠ করিবার শক্তি 
নরেন্দ্র তর্কশক্তি 
নরেন্ত্রের ব্যায়াম অভ্যামে অনুরাগ 
বয়ন্ত গ্রীতি ও সাহস 
কৌশলে “সিরাগিম' নামক রণতরী দর্শনের অনুজ্ঞ| লাভ 
আখড়ায় ট্রািজ খাটাইবার কালে বিভ্রাট 
নরেছের সত্যনিষঠা 
নির্দোষ আনননপ্রিয়ত। 
দরিদ্রের প্রতি নরেনধের দয়া 


৬৮ 
৬৮ 
৬৯. 


|৬/৩ 


বিষয় পৃষ্ঠা 
নরেন্ত্রের ক্রোধ রঃ ৮৯ 
নরেন্দের মস্তিফ ও হৃদয়ের সমসমান উৎকর্ষ ৯৪ 
নরেন্দ্র প্রথম ধ্যানতন্মরত| রায়পুর যাইবার পথে ৯০ 
নরেন সন্ন্যাপী পিতামহ *** ৯২ 
নরেনত্রের পিতা বিশ্বনাথ ৭ ৯৫ 
বিশ্বনাথের সঙ্গীতপ্ররত। *** ৯৫ 
বিশ্বনাথের মুদলমানী আচার ব্যবহার **" ৯৬ 
বিশ্বনাথের রঙ্গরসপ্রিঃত। ১, ৯৬. 
বিশ্বনাথের দানশীলত। ১১, ৭ 
বিশ্বনাথের মৃত্যু - ৯৭ 
নরেন্দের মাত। ৮ ৯৮ 

চতুর্থ অধ্যায়। 


নরেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার আগমন ১০০--১১৪ 
যথার্থ ঈশ্বর প্রেমিক বলির ধারণ| করিয়াও নরেন্তরের দ্বিতীয়- 


বার ঠাকুরের নিকটে আধিতে বিনম্ব করিবার কারণ ১০০. 
নরেন্ত্রের দিতীরবার আগমন ও ঠাকুরের প্রভাবে সহস| 
অদ্ভুত প্রতাক্ষানুতৃতি রি ১০২ 
এঁবপ প্রত্যক্ষের কারণান্বেষণে ও ভবিষ্যতে পুনরায় এরূপ 
অভিভূত না হইর! পড়িবার ন্ট নরেন্ের চেষ্টা ১০৩ 


ঠাকুর সম্বন্ধে নরেন্দ্রের নান! জল্পন| ও তাহাকে বুঝিবার সংকল্প ১৯৪ 


॥০ 


বিষয় পৃ 


নরেন্ের সহিত ঠাকুরের পরিচিতের ন্যায় ব্যবহার ১৪৫ 
নরেন্্নাথের তৃতীয়বার আগমন. ৮ ১০৬ 
সমাধিস্থ ঠাকুরের স্পর্শে নরেনরের বাহ্‌ সংজ্ঞার লোপ ১০৭ 
ধরূপ অবস্থাগ্রাপ্ত নরেন্্কে ঠাকুরের নান! প্রশ্ন ১০৮ 
নরেন্ের সন্ধে ঠাকুরের অদ্ভূত দর্শন *** ১০৯ 
অস্তুত গ্রত্যক্ষের ফলে নরেন্দ্র ঠাকুরের মন্বন্ধে ধারণা ১১১ 
উহার ফলে নরেন্ত্রের গুরু বিষয়ক ধারণার পরিবর্তন ১১১ 
ঠাকুরের মংসর্ে নরেন্ত্ের ত্যাগ বৈরাগ্যের ভাব বৃদ্ধি ১১২ 
গরীক্ষা না করিয়৷ ঠাকুরের কোন কথ! গ্রহণ না করিবার 

নরেন্রের সংকল্প **, ১১২ 
নরেন্দ্রের অতঃপর অনুষ্ঠান **, ১১৩ 
নরেনত্রের বর্তমান মানসিক অবস্থা ** ১১৪ 

পঞ্চম অধ্যায়। 


ঠাকুরের অহেতুক ভালবাসা ও নরেন্দ্রনাথ ১১৫--১৩০ 
নরেন্ের পূর্বজীবনের অসাধারণ গ্রত্যক্ষদমূহ নিদ্রার পূর্বে 


জ্যোতিদর্শন :* ১১৫ 
দেশ কাল পাত্র বিশেষ দর্শনে পূর্বস্থৃতির উদয় ১১৬ 
ঠাকুরের দৈবশক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া নরেন্ের জল্লন| ও বিশ্বয় ১১৮ 
নরেন কতদুর উচ্চ অধিকারী ছিলেন ১১৮ 


নয়েনধের গ্রতি ঠাকুর কতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন ১১৯ 


/০ 


বিষয় পৃষ্ঠা 
গ্রথম দিবসে নরেন্ত্রকে ত্রহ্মজ্ঞ পদবীতে আরূঢ় করাইবার 
ঠাকুরের চেষ্টা ০০, ১২০ 
নরেন্ত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় দিবসের অদ্ভুত গ্রত্যক্ষের মধ্যে 
প্ররভ্ ৪ ১২১ 
নরেন্তরের সম্বন্ধে ঠাকুরের ভয় :ত ১২১ 
ঠাকুরের নরেন্ধের প্রতি অসাধারণ আকর্ষণের কারণ ১২৩ 


উক্ত আকর্ষণ উপস্থিত হওয়। যেন স্বাভাবিক ও অশ্শ্বস্তাবী ১২৩ 
নরেন্ের প্রতি ঠাকুরের ভালবাস সাংসারিক ভাবের নহে ১২৪ 


উক্ত ভালবাস! সম্বন্ধে স্বামী গ্রেমানন্দের কথা ১২৪ 
স্বামী প্রেমাননের প্রথম দিন দক্ষিণেশ্বরে আগমন ও ঠাকুরকে 
নরেন্রের জন্ত উৎকন্ঠিত দর্শন ৮৪০ ১২৫ 


ঠাকুরের সারারাত্র দারুণ উৎকণ। দর্শনে প্রেমানন্দের চিন্তা ১২৬ 
নরেন্দ্রের প্রতি ঠাকুরের ভালবাস! সম্বন্ধে বৈকুষ্ঠনাথের কথা ১২৭ 
ঠাকুরের বিশেষ ভালবাসার পাত্র হইয়াও নরেন্ত্রের অচল 





থাকা তাহার উচ্চাধিকারিত্বের পরিচয় *** ১৩০ 
ষষ্ঠ অধ্যায়_প্রথম পাদ । 

ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথের অলৌকিক সম্বন্ধ. ১৩১--১৫১ 

নরেন্দ্র ঠাকুরের পৃতসঙ্গ কতকাল লাভ করিয়াছিল ১৩১ 


নরেন্ত্রের সহিত ঠাকুরের উক্ত কালের আচরণের পাঁচটি 


বিভাগ 


.** ১৩২ 
অন্তুত দর্শন হইতে ঠাকুরের নরেন্ত্রের উপর বিশ্বান ও ভালবাস! ১৩৩ 


|%০ 


বিষয় পৃ 
নরেুকে পরীক্ষা! করিবার কারণ ** ১৩৪ 
ঠাকুর নরেন্ত্রকে যে ভাবে দেধিতেন ** 7 ১৩৪ 
নরেন্ধের সম্থন্ধে মাধারণের ভ্রম ধারণা *** ১৩৬ 


ঠাকুরের নিকট হইতে ধারের নয়নের পরধংস রী, .)৭ 
গ্রথম দর্শন দিবসে নরেন্ের সঙ গ্রস্থকারের ভ্রমর! ১৩৮, 
জনৈক বন্ধুর ভবনে নবেন্্কে গ্রথম দেখ! 
কালে নরেন্দরের বাহিক আচরণ 


বন্ধুর সহিত নরেন্দ্রের সাহিত্য মধবন্লীয় আলাপ ১৪০ 
উহার পরে ঠাকুরের নিকটে নরোন্ত্রর মহত্বের পরিচয় লাভা ১৪২ 
প্রথম দেখা হইতে ঠাকুরের নবেন্ত্রকে বুঝিতে পার ১৪২ 
উচ্চ আধার বুঝিয়া নরেন্ত্রকে প্রকাণ্ঠে প্রণংদ। ১৪৩ 
নরেন্দ্রের অন্তনিহিত শক্তি সম্বন্ধ ঠাকুরের কথা ১88 
নরেন্দ্ের উ কথার গ্রাতিবাদ *** ১৪৫ 


নরেন্তের তর্কশক্তিতে মুগ্ধ হয়! ঠাকু্রর জগন্মাভীকে জিজ্ঞাস! ১৪৬ 
বিষয়ক দৃষ্ান্ত--সাধারণ সমাজে ঠাকুরের নরেন্ত্রকে দেখিতে 


আসা ** ১৪৭ 
তাহার তথায় আগমনের ফল **, ১৮৮ 
জনত| নিবারণ জন্ত গাস নির্বাণ কর! ১৪৯ 
নরেন্ের ঠাকুরকে কোনরূপে বাহিরে আনায়ন ও দক্ষিণেশ্বরে 

গৌছাইয়া দেওয়া "১, ১৫০ 


তাহাকে ভালবাদিবার জন্য নরেন্্ের ঠাকুরকে তিরস্কার ও 
তাহার জগন্মাতার বাণী শুনিয়া! আশ্বস্ত হওয়| ১৫০ 





ষ্ঠ অধ্যায় -দ্বিতীয় পাদ্র। 


বিষয় পৃষ্ঠা 
ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথের অলৌকিক সম্বন্ধ ১৫২--১৭০ 
নরেন্দ্র মহত্‌ সম্বন্ধে ঠাকুবের বাণী *** ১৫২ 
মাড়ায়ারি ভক্তদিগের মানীত আহার্ম্য নরেন্দ্রকে ধান ১৫৩ 
নিষিদ্ধ দ্রবা ভক্ষণে নরেন্দ্র ভক্তিহানি হইবে ন। ১৫৩ 
ঠাকুরের ভালবাপায় নরেন্দ্রেব উন্নতি ও আয্মপিক্রয় ১৫৪ 
শরীধুক্ত ম__র সহিত নরেন্দ্রের তর্ক বাধাইয়। দেওয়া ১৫৫ 
ভক্ত শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় *ত* ১৫৬ 
কেদীরের তর্কশক্তি ও নরেন্ছের সহিত এ্রথম পরিচয় ১৫৭ 


ঠ।কুরের জিজ্ঞাপার কেদারের সম্বন্ধে নরেন্দের নিজমত প্রকাশ ১৫৯ 
সাকার উপাসনার জন্য নরেন্রের তিরস্কার, রাখালের ভয়, ও 


ঠাকুরের কথায় উভয়ের মধ্যে পুনরায় গ্রীতিস্থাপন ১৬৪ 
অদ্বৈতবাদে বিশ্বাপী করিতে ঠাকুরের চেষ্টা ও নরেনধের 

প্রতিবাদ তত ১৬১ 
গ্রতাপচন্ত্র হাজরা ৮০ ১৬২ 
হাজবর! মহাশয়ের বুদ্ধিমত্তায় নরেন্দ্রের 'প্রসন্নতা ১৬৪ 
নরেন্দ্র দৃক্ষিণেশ্বরে আগমনে ঠাকুরের আচরণ ১৬৪ 
অদ্বৈততত্ব সম্বন্ধে নরেন্ত্রের হাজরার নিকটে জল্পনা ও 

ঠাকুরের তীহাকে ভাবাবেশে স্পর্শ ** ১৬৫ 


উহার ফলে নরেন্ত্রের অভুত দর্শন. **' ১৬৬ 


৫ 


ব্ষিয় পৃষ্ঠা 
নরেন্তের সহিত গ্রস্থকারের এক দিবদ আলাপের ফল ১৬৭ 
নরেন্ত্রের অদ্ভুত ঘটনার উল্লেখ ৮ ১৩৯ 


্রস্থকারের বাদস্থানে আসিয়৷ নরেন্ের অপূর্ব উপলব্ধি. ১৬৯ 


অপ্তম অধ্যায় 

ঠাকুরের পরীক্ষা প্রণালী ও নরেক্দ্রনাথ ১৭১--২১৯ 
ঠাকুরের অদ্ভুত লোক পরীক্ষা '- ১৭১ 
পরীক্ষা প্রণালীর দাধারণ বিধি .** ১৭২ 

উচ্চ অধিকারীর সহিত গ্রথম সাক্ষাৎকালে ঠাকুরের অনুরূপ 
| ভাবাবেশ | 5 ১৭৪ 
পরীক্ষা গ্রণালীর চারি বিভাগ ১৭৪ 
(১) শারীরিকলক্ষণসমূ দর্শনে অন্তরের সংস্কার নির্ণয় ১৭৫ 
ধী বিষয়ে ঠাকুরের অদ্ভুত জ্ঞান ১০, ূ ১৭৬ 
হস্তের ওজনের তারতম্যে মদসং বুদ্ধির নির্ণয় ১৭৮ 
শারীরিক নিত্যক্রিয়া সকলের বিভিন্নতায় সংস্কার ভিন্নতার সূচনা ১৭৯ 
দ্বারবান হনুমান সিং "5 ১৭৯ 

শারীরিক অবয়বগঠন ও ক্রিয়াদর্শনে বিদ্য! ও অবিদ্যা শক্তি 
নির্ণয় ৮5 ১৮০ 
নরেন্ের শারীরিক লক্ষণ সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা ১৮১ 


(২) সামান্ত কার্যে গ্রকাশিত মানসিক ভাবদ্বীরা এবং 
(৩) এরপ কার্যযদ্বার! গ্রকাশিত কামকাঞ্চনাসক্তির তারতম্য 
বুঝিয়! অস্তরের মংস্কার নিরূপণ. *** ১৮২ 


৮//৫ 


বিষয় পৃষ্ঠা 
বালক দিগের সম্থন্ধে ঠাকুরের ধারণা .*. ১৮৩ 
মমীপাগত তক্তগণের প্রতিকার্ধ্য লক্ষ্য করা ১৮৩ 
&ঁ বিষয়ক দৃষ্টান্ত নিচয় ঠা ১৮৪ 
গঞ্গায় বান ০ ১৮৫ 


ঈশ্বরলাভই জীবনের উদ্দেস্ত বুঝিয়া সকল কর্মের অনুষ্টান ১৮৬ 
সরল ঈশ্বরবিশ্বাস ও নির্কদ্ধিতা ভিন্ন পদার্থ, মদসন্ধিচার সম্পন্ 


হইতে হইবে ১৮৭ 
অধিকারীভেদে ঠাকুরের দয়াবান ও ্ হইবার উপদেশ ১৮৮ 
স্বামী যোগানন্দকে এ বিষয়ক শিক্ষা ... ১৯০ 
রূপ ঘটনাস্থলে নিরঞ্জনকে ঠাকুরের অন্ত প্রকার উপদেশ. ১৯১ 
্্ীতক্তদিগকেও ঠাকুরের ভাবে শিক্ষাদানের দৃষ্টান্ত ১৯২ 
হরিশের কথ *** ১৯২ 
'দয়া প্রকাশের স্থান উহা! নহে, *** ১৯৩ 
দৈনিক সামান্ত কার্ধ্যসকল লক্ষ্য করিয়া বিভিন্ন ব্যক্তিকে 

উপদেশ গ্রদান ** ১৯৪ 


(৪) তাহাতে সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক প্রকাশ উপলব্ধি করিবার ॥... 
দিকে বাক্তি বিশেষ কতদুর অগ্রসর হইতেছে ঠাকুরের তাহ! +2 
লক্ষ্য করা চর ১৯৫ 
শেষোক্ত উপায়ের দ্বারা ব্যক্তিবিশেষের আধ্যাত্মিক উন্নতির 
পরিমাণ নির্ণর ঠাকুরের পক্ষে স্বাভাবিক কেন ১৯৫ 
'আমাকে কি মনে হয়'_-ঠাকুরের এই প্রশ্নে নান! ভক্তের 
নান! মত প্রকাশ .০* ১৯৭ 
এ বিষয়ক প্রথম দৃষ্ান্ত--ভক্ত পুর্ণচন্ত্র ও “ছেলেধরা মাষ্টার, ১৯৯ 


/%৩ 


বিষয় ঠা 

প্র আগমনে ঠাকুরের গ্রীতি ও তাহার উচ্চাধিকার সন্ধে 
কথা টি. ২৪০ 
পূরণের সহিত ঠাকুরের সগ্রেম আঠরণ "" ২৪ 

ঠাকুরের পূর্ণকে দেখিবার আগ্রহ ও তাহার সহিত দ্বিতীয়বার 
সাক্ষাংকালে জিজ্ঞাস! “আমাকে তোর কি মনে হয়? ২৪১ 
পূ্ণের উত্তরে ঠাকুরের আনন্দ ও তাহাকে উপদেশ ২৪২ 
ংসারী পূরণের মহত্ব রি ২২ 

দ্বিতীয় দন্ত বৈকুঠনাথকে ঠাকুরের এ বিষয়ক গ্রশ্ন ও তাহার 
উত্তর '* ২০২ 
কথায় ও কার্ধ্যে যাহার মিলল নাই তাহাকে বিশ্বাদ করিতে নাই ২০৪ 
& বিষয়ে ঠাকুরের গল্প-_বৈদা ও অনুস্থ বালক ২০৪ 
ভক্তগণের ঠাকুরকে গরীক্ষা নু ২০৫ 
১ম দৃষ্টান্ত যোগাননদ স্বামীর কথা. "" ২০৬ 
যোগীন্দরের পুণ্য সংস্কারসমূহ ও বুদ্দিম্তা ২০৬ 
ঠাকুরের কথা_-যোগীন্্ ঈশ্বরকোটি ভক্ত ২০৭ 


ঘোগীন্ছ্ের বিবাহ, মনস্তাগ ও ঠাকুরের নিকট গমনে বিরত 


হওয়ায় ঠাকুরের কৌশনপূর্বক তাহাকে আনয়ন ও দাস্বনা ২০৮ 
যোগীঙ্গের দক্ষিণেশ্বরে রাত্রিবামা ১ ২১০ 
ঠাকুরের গ্রতি সনেহ '** ২১১ 
ফোগীন্ের সংশয়ের মীমাংস| ১৯, ২১১ 
যোগীন্তের গুরুপদে আত্মমমর্পদা  *** ২১২ 


নরেন কার্য লক্ষ্য করিয়। ঠাকুর তাহার মধ্বন্ধে যেরূপ 
ধারণা করেন ৮** ২১২ 


/৬/৩ 


বিষয় পৃষ্ঠা 
রহস্তজনক ঘটন1--চামৃচিকাকে চাতক নির্ণয় ২১৩ 
নরেন্ত্রের সংযম ০, ২১৪ 
শারীরিক লক্ষণ দেখিয়া নরেন্ত্রের অন্তরের তক্তির পরিমাণ 
, নির্ণয় *** ২১৫ 
ঠাকুরের উদ্দাসীনতায় নরেন্ত্রের আচরণ ২১৬ 


ঈশ্বর দর্শনের আগ্রহে নরেন্তরের অণিমাদি বিভতি গরত্যাহার ২১৮ 


অষ্টম অধ্যায় প্রথম পাদ 

সারে ও ঠাকুরের নিকটে নরেন্দ্রনাথের 
শিক্ষা '১, ২২০--২৩১ 

আপনাতে স্ত্রীভাবের ও নরেন পুরুষভাবের প্রকাশ বলিয়া 
ঠাকুর নির্দেশ করিতেন-_-উহার অর্থ **. ২২০ 

নরেন্ের পারিপাখ্বিক অবস্থান্থগত শিক্ষা, স্বাধীন চিন্তা, 
ংশয়, গুরুবাদ অস্বীকার করা ০৭ ২২১ 
পিতার জীবন ও সমাজের এরূপ শিক্ষায় সহায়তা ২২২ 

পাশ্চাত্য স্থায়, বিজ্ঞান ও দর্শনশান্ত্রে অভিজ্ঞত। লাভ 
করিয়াও নরেন্ত্রের সত্যলাভ হইল না বলিয়া 'অশাস্তি ২২৪ 

নরেন্দ্রের নন্দেহ--প্রাচ্য অথব! পাশ্চাত্য, কোন্‌ প্রথানুসারে 
তত্বানুন্ধানে অগ্রসর হওয়া কর্তব্য *** ২২৫ 


ঈশ্বর বা চরম সত্যলাভের সংকল্প দৃঢ় রাখিয়। নরেন্দ্র 
পাশ্চাত্য প্রথার গুণভাগমাত্র গ্রহণ *** ২২৬ 


ব্ষয় পৃষ্ঠা 
অদ্ভূত দর্শন ও শ্রীগুয়র কৃপায় নরেনবের আস্তিক্য বুদ্ধি 


এইকানে রক্ষিত হয় এক ২২৮ 
নরেন্দ্রের পাধনা তত ২২৯ 
নৃতন প্রণালী অবলম্বনে সারারাত্র ধ্যান ২২৯ 
ধরূপ ধ্যানে অদ্ভুত দর্শন-বুদ্ধদেব ... ২৩৪ 


অষ্টম অধ্যায়-দ্বিতীয় পাদ । 
মারে ও ঠাকুরের নিকটে নরেন্দ্রনাথের 


শিক্ষা '** ২৩২--২৫৪ 
এটনির কর্ম শিক্ষা 5, ২৩২ 
অখও ব্রহ্মচ্যাপালনে ঠাকুরের নরেন্ত্রকে উপদেশ ২৩২ 
নরেনের বাটার সকলের ভয়, সঙ্্যাসীর সহিত মিলিত হইয়া 
সন্াসী হইবে তত, ২৩৩ 
ঠাকুরের নিকটে নরেনের পূর্বের স্তায় যাতায়াত ২৩৩ 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে যে ভাবে দিন কাটিত তদ্ধিষয়ে 
নরেছধের কথা | *** ২৩৪ 
ভবনাথ ও নরেন্ত্ের বরাহনগরের বন্ধুগণ ২৩৭ 
পিতার সহমা.মৃত্যুর কথা নরেন্ছরয় বরাহনগরে শুন ২৩৭ 
নরেন্ত্রের সাংসারিক অবস্থার শোচনীয় পরিবর্তন ২৩৮ 


এ অবস্থা সম্বন্ধে নরেনত্রের কথা-_চাকরীর অন্বেষণ, পরিচিত 
ধনী ব্যজিদিগের অবস্ঞ। ১০ ২৩৯ 


১/৩ 


' বিষয় 
দারিদ্র্যের পেষণ 
রমণীর প্রলোভন, .** 
ঈশ্বরের নাম লওয়ায় মাতার তিরস্কার -.. 
অভিসানে নাস্তিক্য বুদ্ধি 
নরেন্ত্রের অধঃপতনে ভক্তগণের বিশ্বাস হইলেও ঠাকুরের 
অন্তরূপ ধারণ! 
ঘোর অশান্তি 
অদ্ভুত দর্শনে নরেন্রের শাস্তি 
সন্ন্যাসী হইবার সংকল্প ও দক্ষিণেশ্বরে আগমনে ঠাকুরের 
অদ্ভুত আচরণ 
ঠাকুরের অন্রোধে নিরুদ্দেশ হইবার সংকল্প পরিত্যাগ 
দৈব সহায়তায় দারিদ্র্য মোচনের সংকল্প ও এ জন্ত ঠাকুরকে 
গেদ করায় তাঁহার “কালীঘরে” যাইয়া! প্রার্থনা করিতে বলা 
জগদম্ার দর্শনে সংসার বিস্বৃতি *** 
তিনবার “কালীঘরেঃ আথিক উন্নতি প্রার্থনা! করিতে গমন ও 
তিন্ন ভাবের আচরণ ৮, 
নরেন্ের প্রতীক ও গ্রতিমায় ঈশ্বরোপাসনায় বিশ্বাস ও 
ঠাকুরের এজন্য আনন্দ 
ঠাকুরের এ বিষয়ক আনন্দ সম্বন্ধে নে, কথা 
নরেন্জকে ঠাকুরের বিশেষ আপনার জ্ঞানের পরিচায়ক তৃষ্টান্ত 
নরেনত্রের সহিত বৈকুঠের কলিকাতায় আগমন 


গার ০০২ পপ 


২৪০ 
২৪১ 
২৪২ 
২৪৩ 


২৪৪ 
২৪৫ 
২৪৫ 


২৪৬ 


২৪৭ 


২৪৭ 
২৪৮ 


২৪৯ 


২৫১ 
৫১ 
৫৩ 
২৫৪ 


নবম অধ্যায়। 


বিষয় পৃষ্ঠা 
ঠাকুরের ভক্তসঙ্ঘ ও নরেনদ্রনাথ ২৫৫--২৬৯. 
ঠাকুরের বিশেষ ভক্তঘকলের আগমন ১৮৮৪ ধরী্টাঝের মধ্যে ২৫৫ 
এ সকল ভক্তের সহিত মিলনে ঠাকুরের আচরণ ২৫৫ 
অধিকারীভেদে ভক্তদকলকে দিব্যতাবাবি্ট ঠাকুরের স্গশ। 
মন্তরদান ইত্যাদি ও তাহার ফল -* ২৫৬ 
ঠাকুরের দিবাম্পর্শ যাহ! প্রমাণ করে *** ২৫৮ 
ভক্তসকলের ঠাকুরকে নিজ নিজ ভাবের লোক বশিয়া ধারণ! 
ও ঠাকুরের তাহাদিগের সহিত আচরণ *** ২৫৯ 
ডক্তগণের অন্তরে উদার! বৃদ্ধির মহিত ঠাকুরকে বুঝিতে 
পারিবার দৃষ্টান্ত বলরাম বঙ্গ. *" ২৬৪ 
ঠাকুরের দর্শনলাভে বলরামের উন্নতি ও আচরণ , ২৬০ 


বারামের অহিংসা ধর্ম সনব্ধীয় মতের পরিবর্থনে সংশয়. ২৬১ 
ঠাকুরের অনৃটপুর্ব আচরণ লক্ষ্য করিয়! তাহার সন্দেহতঞ্জন ২৬২ 


ঠাকুরের ভক্তসত্ঘ ও বালক ভক্তগণ :** ২৬৩ 
গৃহী ভক্তদিগকে ও নরনারী দাধারণকে ঠাকুর যে ভাবে 
উপদেশ দিতেন '* ২৬৪ 
নরেন্্রকে ঠাকুরের সকল ভক্তাপেক্ষ! উচ্চান গ্রদদান ২৬৬. 
ঠাকুরকে নরেন সর্বাপেক্ষা অধিক বুঝিতে পারিবার দৃঠ্াস্ত 
--শিবজ্ঞানে জীবনেবা। *** ২৬৭ 


ঠীকুরের & কথার নরেন্তরের অদ্ভূত আলোকরর্শন ও বুঝাইয়া বা! ২৬% 


দ্রশখ অধ্যায়। 


বিষয় পৃ 
পাণিহাটির মহোৎসব **, ২৭০-_২৮৮ 
নরেন্দ্র শিক্ষকের পদগ্রহণ ২৭৪ 
জ্ঞাতিগণের শক্রুতা, ঠাকুরের রোহিণী রোগ, শিক্ষকত 
পরিত্যাগ ২৭১ 
অধিক বরফ ব্যবহারে ঠাকুরের অসুস্থতা ২৭১ 
অধিক কথা কহায় ও তাবাবেশে রোগবুদ্ধি ২৭২ 
পাণিহাটি মহোৎসবের ইতিহাস ২২ 
ঠাকুরের উক্ত মহোৎসব দেখিতে যাইবার সংকল্প ২৭৪ 
উৎসব দিবসে যাত্রার পূর্বে ২৭৫ 
জীগ্রীমাতাঠাকুরাণীর না যাইবার কারণ ২৭৬ 
যাত্রাকালে ও উৎসব স্থলে পৌছিয়৷ যাহ! দেখা গেল ২৭৬ 
মণিসেনের বাটা ২৭৭ 
মণিবাবুর ঠাকুর বাটা ২৭৭ 
ঠাকুরের ভাবাবেশ ও নৃত্য ২৭৮ 
রাঘব পণ্ডিতের বাটীতে যাইবার পথে .*, ২৭৯ 
ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের অপূর্ব শ্রী ২৮০ 
ঠাকুরের দিব্য দর্শনে কীর্তবনসম্প্রদায়ের উৎসাহ ও উল্লাা. ২৮১ 
জনসাধারণের আকৃষ্ট হওয়া ২৮১ 
মালসা ভোগ ২৮২ 


১1০ 


' বিষয় পৃষ্ঠা 
নৌকায় প্রত্যাবর্তন ও নবচৈতন্তকে রূপা ২৮৩ 
দক্ষিণেশ্বরে পৌছান-_বিদায়কালে জনৈকা তক্তের দহিত 
ঠাকুরের কথ! ২৮৪ 
রাত্রে আহারকালে শ্রী্রীমা'র নে রা ্ত্রীভক্তের সহিত 
কথা তা ২৮৬ 
শ্ীতীমা'র সহিত উক্ত ভক্তের কথা৷ .** ২৮৬ 
্নানযাত্রার দিবসে নানাঝোকের সংসর্গে ঠাকুরের ভাবতঙ্গ ও 
বিরক্তি *, ২৮৭ 
একাদশ অধ্যায়। 

ঠাকুরের কলিকাতায় আগমন ২৮৯--৩০৪ 
পাণিহাটিতে যাইয়৷ গলায় বেদনা বুদ্ধি ও বালক-স্থভাব 
ঠাকুরের আচরণ *** ূ ২৮৯ 
গলায় ক্ষত হওয়! ও ডাক্তারের নিষেধ ন| মানিয়া ঠাকুরের 
সমীপাগত জন সাধারণকে পুর্ব উপদেশ দাঁন ২৯১ 
রস্ব্যক্তিকে ধর্মোগদেশ দানের অত্যধিক শ্রম ও মহাভাবে 
নিদ্রারাহিত্যাদি ব্যাধির কারণ ০, ২৯২ 
ভাবাবেশ কালে জগন্মাতার সহিত কলছে ঠাকুরের শারীরিক 
অবসম্নতার কথা গ্রকাশ *** ২৯৩ 
দক্ষিণেশ্বরে কত ধর্মপিপানু উপস্থিত হইয়াছিল তাহা নির্ণর 
করা দুঃসাধ্য ॥. ৮, ২৯৪ 


নিজ দেহ রক্ষার কাল নিরূপণ মন্বন্ধে ঠাকুরের কথ ২৯৫ 


১1/৩ 


ব্ষয় পৃষ্ঠা 
ঠাকুরের শিবজ্ঞানে জীবসেবানুষ্ঠানা *** ২৯৬ 
লোকের মনের গৃডভাব ও সংস্কার ধরিবার ঠাকুরের ক্ষমতা ২৯৭ 
ও বিষয়ক দৃষ্টান্ত '** ২৯৭ 
ব্যাধির বুদ্ধিতে ঠাকুরের গলার ক্ষত হইতে রুধির নির্গত হওয়| 
ও ভক্তগণের তাহাকে কলিকাতায় আনয়নের পরামর্শ ২৯৯ 
ঠাকুরের চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আগমন ও বলরামের ভবনে 
অবস্থান *** ৩০০ 
প্রসিদ্ধ বৈগ্থগণকে আনয়ন করিয়৷ ঠাকুরের রোগ নিরূপণ ও 
স্টামপুকুরের বাটা ভাড়া *** ৩০১ 
ঠাকুরকে দেখিবার জন্ত বলরাম ভবনে বহু ব্যক্তির জনতা ৩০২ 
বলরাম ভবনে একদিনের ঘটন -** ৩০৩ 


শপ 


দ্বাদশ অধ্যায়_ প্রথম পার্দ। 


ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান ৩০৫__-৩১৭ 
শ্তামপুকুরের বাটার পরিচয় ., ৩০৫ 
ডাক্তার মহেন্ত্রলাল সরকারের চিকিৎসার ভারগ্রহণ ৩০৬ 
পথ্য ও রাত্রে সেবার বন্দোবস্তের পরামর্শ ৩০৭ 
্ীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর লজ্জাশীলতার দৃষ্টান্ত ৩০৮ 
্ীপ্রীমাকে গ্তামপুকুরে আনিবার প্রস্তাব ৩০৯ 
শরীত্্ীমা'র দেশ কাল পাত্রানুষায়ী কার্ধ্য করিবার শক্তি ৩০৯ 
কামারপুকুর হইতে দক্ষিণেশ্বরে আসিবার পথ ৩১০ 


শ্রীশ্রীমা'র পদব্রজে তারকেশ্বরে আগমন কালে ঘটন ৩১১ 


১1%/০ 


ৃ ব্ষয় ষ্ঠ 
তেলোভেলোর গ্রান্তরে রঃ ,১২ 
বাগদি পাইক ও তাহার পত্ধী ১০৪ ৩১: 


তেলোভেলোয় রাত্রিবাদ এবং পাইক ও তাহার রী যত ৩১৩ 
তারকেস্বরে পৌছিবার পরে ও পাইকের মহিত বিদায় কালে ৩১৪. 
রশ্রীমা শ্তামপুকুরে আগমনপুর্বক যে ভাবে বাম 

করিয়াছিলেন ্ ৩১৫ 
বাগক ভক্তগণের ঠাকুরের মেবার ভার গ্রহণ ৩১৬ 


দ্বাদশ অধ্যায়-দ্বিতীয় পাদ । 


ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান ***... ৩১৮--৩৫৫ 
গৃহী তক্তগণের গেবার ভার গ্রহণ ও ঠাকুরের ভিতর মধ্যে 


মধ্যে অপুর্ব আধ্যাত্মিক গ্রকাশ দেখা ""' ৩১৮ 
গৃহী ভক্তগণের ঠাকুরের জন্থ স্বার্থ ত্যাগ্নের কথা, ৩২০ 
তক্তপজ্ঘ গঠন করাই ঠাকুরের ব্যাধির কারণ ৩২১ 
ভক্তগণের ঠাকুরের সন্ধে ধারণার শ্রেণী বিভাগ-- 

যুগাবতার, গুরু, অতিমানব ও দেবমানব ৩২১ 
ভক্তগণের পরম্পরের গ্রতি শ্রদ্ধা :.. ৩২৩ 
ভক্তগ্রণপরিদৃষ্ট ঠাকুরের আধ্যাত্মিক প্রকাশের নৃটান্ 

সকল *** ৩২৩. 
ডাক্তার সরকারের ঠাকুরের গ্রতি আর্ট হওয়৷ ও আচরণ 

এবং এক দিবসের কথোগকথনা  *** ৩২৪ 


ডাক্তারের মত্যানুরাগের কল গ্রকার অনুষ্ঠান ৩২৫ 


১৬/৩ 





ষ্ঠ 






ঠতরে সাঁপব্রীছে 


ঠাকুরের ডাক্তারকে ধর্মপথে অগ্রসর করিয়া দিবার চেষ্টা 
ওধধে সম্যক ফল না পাওয়ায় ডাক্তারের চিন্তা! ও আচরণের 


্াস্ত 


একটু অত্যাচার অনিয়মে কতট! অপকাঁর হয় তাহার দৃষ্টান্ত 
ডাক্তারের ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধার বুদ্ধি ও ভক্তগণের 


প্রতি ভালবাস! 


ডাক্তারের অবতার সম্বন্ধীয় মত ও তাহার, প্রতিবাদ ৬ছুর্গাপুজা 
কালে ঠাকুরের ভাবাবেশ দর্শনে ডাক্তারের বিস্ময় 


রোগ বৃদ্ধি 


৬কালীপুজ! দিবসে ঠাকুরের অদ্ভুত ভাবাবেশের বিবরণ 


পুজার আয়োজন 
ঠাকুরের নীরবে অবস্থান 


৩২৫ 
৩২৬ 
৩২৬ 
৩২৭ 
৩২৮ 
৩২৮ 
৩২৮ 
৩২৯ 
৩২৯ 


৩৩০ 


৩৩১ 


৩৩৩ 


গিরিশচন্দ্র মীমাংসা ও ঠাকুরের পাদপদ্সে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান 


ঠাকুরের ভাবাবেশ 
ভাঁবাবিষ্ট ঠাকুরকে তক্তগণের পূজ। 


৩৩৮ 


১০ 


বিষয় 
পর্ববিশেষ ভিন্ন অন্ত সময়ে ভক্তগণের ঠাকুর সম্বন্ধীয় 
প্রতাক্ষের দৃষ্টান্ত 
ঠাকুরকে শ্রদ্ধাতক্তি করায় বলরামের আত্মীয়বর্গের অগ্রসম্নত। 
বলরামের ঠাকুরের নিকট গমন নিবারণে তাহাদিগের চেষ্টা 
বলরামের পুর্বব জীবন 
বলরামের কলিকাতায় আগমন ও ঠাকুরকে দর্শন 
বলরামের ভ্রাত| হরিবল্পভের কলিকাতা মাগমন 
বলরামের প্রতি কৃপায় ঠাকুরের হরিবল্লভকে দেখিবার সম্কল্প 
গিরিশচন্দ্রের হরিবল্লভকে আনয়ন ও ঠাকুরের আচরণে 
স্টাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবাপন্ন হওয়া 
আলাপ করিবার কালে ঠাকুরের অপরকে স্পর্শের কারণ 
ও ফল 
ভক্ত সংখ্যার বুদ্ধি--সাধন পথ নির্দেশ_-সাকার ও নিরাকার 
চিন্তার উপযোগী আসন 
ঠাকুরের প্রতি কার্য্যের মাধুর্য ও অসাধারণত্ব দেখিয়! 
অনেকের আকৃষ্ট হওয়া 
ৃষ্ান্ত-_উপেন্ত্র মুন্সেফ 
উপেন্ত্রের শ্তামপুকুরে আগমন ও ঠাকুরের সপ্রেম ব্যবহারে 
উপলব্ধি * 
ঈশ্বর সাকার নিরাকার দুই-ই যেমন জল আর বরফ 
রামদাদদার কথায় অতুলের বিরক্তি 


পৃষ্ঠা 


৩৪৪ 
৩৪) 
৩৪২ 
৩৪৩ 
৩৪৪ 
৩৪৪ 


৩৪৫ 
৩৪৬ 
৩৪৮ 
৩৪৯ 


৩৫০ 


৩৫১ 


৩৫২ 
৩৫৫ 
৩৫৫ 


দ্বাদশ অধ্যায়__তৃতীয় পাদ । 


বিষয় পৃষ্ঠা 
ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান ৩৫৭-_-৩৭৮ 
ঠাকুরের নিজ সুম্ধাশরীরে ক্ষত দর্শন--অপরের পাপভার 
গ্রহণকারণ এইরূপ হওয়া ও উহার ফল ৩৫৭ 
ভক্তগণের নবাগত ব্যক্তিসকলের সম্বন্ধে নিয়ম বন্ধন ৩৫৮ 
কালীপদের সাহায্যে অভিনেত্রীর ঠাকুরকে দর্শন ৩৫৯ 
ভক্তগণের মধ্যে ভাবুকতাবৃদ্ধির কারণ *** ৩৬০ 
উহার বৃদ্ধি বিষয়ে গিরিশৈর অনুসরণে রামচন্দ্র চেষ্টা ৩৬৩ 
বিজয়কষ্চ গোস্বামীর এ বিষয়ে সহায়তা ৩৬৪ 
নরেন্দ্র এ বিষয় খর্ব করিয়া ভক্তদ্দিগের মধ্যে ত্যাগ 
ধ্যমাদি বৃদ্ধির চেষ্টা__ঠাঁকুর এ চেষ্টা! করেন নাই কেন ৩৬৫ 
জীবনে স্থায়ী পরিবর্তন আনে ন! বলিয়৷ ভাবুকতার মূল্য অল্প ৩৬৬ 
অশ্রু পুলকাদি শারীরিক বিরৃতীর মধ্যে অনেক সময় 
কত্রিমতা থাকে ৩৬৬ 
কোন কোন ভক্তের আচরণ দেখিয়া নরেন্ত্রের কথায় বিশ্বাসা ৩৬৭ 
ভাবুকত! লইয়! নরেন্দ্ের ব্যঙ্গ পরিহাস-_দানা ও সথি ৩৬৮ 
ভাবুকতার স্থলে যথার্থ বৈরাগ্য ও ঈগর-প্রেম প্রতিষ্ঠা 
করিবার চেষ্টা ০, ৩৬৯ 
ঠাকুরকে ভালবামিলে তাহার সদৃশ, জীবন হইবে ৩৭০ 
ভক্তগণকে নূতন তত্ব সকল পরীক্ষাপূর্ববক গ্রহণ করাইবার 
চেষ্টা ৯৫৬ ৩৭৬ 


১1%০ 


বিষয় পৃষ্ঠ 
মহিম চক্রবন্তীর লৌকমান্য লাভের লালসা ৩৭১ 
জ্ঞানী মহিমের ব্যান্তরাজিন ৮০, ৩৭২ 
মহিমের গুরু (1. ৩৭৩ 
মহিম বাবুর ধর্ম সাধনা *** ৩? 
শ্টামপুকুরে মহিমাচরণ *** | ৩৭৪ 
মহিম ও নরেন্ত্রের তর্ক ৩৭৪ 
নরেন্ত্রের যথার্থ সাধক সকলকে সমান জ্ঞান করিতে শিক্ষা 
দেওয়া রি রা 
খ্রীষ্টান ধর্মযাজক প্রভু দয়াল মিশ্র *** ৩৭৬ 


ঠাকুরের ব্যাধির বুদ্ধি ও ভক্তগণের তাহাকে কাশীপুর উদ্যানে 
লইয়! যাওয়! ৪ ৩৭৭, 


তরী ঈীল্লান্মক্র-্বগলীলাগও্ঙ্ষ 
ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ। 
পূর্ববকথা। 


যোড়শীপৃজার অনুষ্ঠান করিয়৷ ঠাকুর নিজ সাধন-যক্ত সম্পূর্ণ 
কারয়াছিলেন, একথা আমর! ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। উহা 
সন ১২৮০ সালে, ইংরাজী ১৮৭৩ খুষ্টাবে সম্পাদিত 

9 হইয়াছিল। অতএব এখন হইতে তিনি দিব্যভাবের 
ঠাকুরের জীবনে প্রেরণায় জীবনের সকণ কার্ধ্য অনুষ্ঠান করিয়া- 
ঠা ছিল ছিলেন, একথ| বলিলে অসঙ্গত হইবে না । ঠাকুরের 
বয়ম তখন আটত্রিশ বৎসর ছিল। সুতরাং 

উমচল্লিশ বর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া কিঞ্দিধিক দ্বাদশ বর্ষ কাল 
তাহার জীবনে এ ভাব নিরন্তর প্রবাহিত ছিল। শ্রীশ্রীজগদম্বার 
ইচ্ছায় তাহার চেষ্টাসমূহ এইকালে অদৃষ্টপূর্ব অভিনব আকার ধারণ 
করিয়াছিল। উহার প্রেরণায় তিনি এখন বর্তমান ধুগের পাশ্চাত্য- 
শিক্ষা-সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যে ধর্ম সংস্থাপনে মনোনিবেশ করিয়।- 
ছিলেন। অতএব বুঝা যাইতেছে, পূর্ণ দ্বাদশবর্ষব্যাপী তপন্তার 
অন্তে ঠাকুর নিজ শক্তির এবং জনসাধারণের আধ্যাত্মিক অবস্থার 
সহিত পরিচিত হইতে ছয় বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন ? 
পরে, ইহকালসর্বন্থ পাশ্চাত্যভাবসমূহের গ্রবল প্রেরণায় ভারতে 
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যে ধর্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল তন্লিবারণ ও সনাতন ধর্মের পুনঃ- 
গ্রতিষ্ঠাকল্পে বিশেষভাবে ব্রতী হইয়া দ্বাদশ বৎসরাস্তে উক্ত ব্রতের 
উদ্যাপনপূর্বক সংসার হইতে অবমর গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত 
কার্য তিনি যেরূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহাই এখন আমর! 
যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করিতে গ্রবৃ্ত হইব। | 
পাঠক হয়ত আমাদিগের পূর্বোক্ত কথায় স্থির করিবেন যে, 
উনচল্লিশ বংসর পর্যন্ত ঠাকুর সাধকের ভাবেই অবস্থান করিয়া” 
।.. ছিলেন। তাহা নহে। “গুরুভারশীর্ষক গ্রন্থে 
এ শেষ আমরা ইতিপূর্বে বুঝাইবার ' প্রয়াস পাইয়াছি যে, 
দ্বাদশ বর্ষে গুরু, নেতা বা ধর্মসংস্কাপকের পদবী ন্বভাবতঃ 
নি ডি গ্হ্ণপূর্বক ধীহারা মানবের হিতপাধন করিয়া 
বলা যায়।. চিরকালের নিমিত্ত জগতে পুজ্য হইয়াছেন, 
বাল্যকাল হইতেই তাহাদিগের জীবনে এ সকল 
গুণের ক্ষতি দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্য ঠাকুরের জীবনে 
বাল্যকাল হইতে আমরা এ সকল ভাবের পরিচয় পাইয়। থাকি-_ 
যৌবনে, সাধনকালে উহাদের প্রেরণায় তিনি অনেক কার্য সম্পন্ন 
করিয়াছেন একথা! বুঝিতে পারি--এবং সাধনাবস্থার অবসানে, 
তাহার বত্রিশ বৎসর বয়সে শ্রীযুত মথুরের সহিত তীর্থপর্ধ্যটন- 
কাঁলে এবং পরে, উহাদ্দিগের সহায়ে প্রায় সকল কার্য করিতেছেন 
ইহ! দেখিতে পাই। অতএব সন ১২৮১ সাল হইতে তাহাতে 
দিব্যতাবের প্রকাশ এবং তীহার ধর্মসংস্থাপনকার্্যে মনোনিবেশ 
বলিয়া যে এথানে নির্দেশ করিতেছি তাহার কারণ, এখন হইতে 
তিনি দিব্যভাবের নিরপ্তর প্রেরণায়, পাশ্চাত্যের জড়বাদ ও 
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গড়বিজ্ঞানমূলক যে শিক্ষা ও সভ্যত। ভারতে প্রবিষ্ট হইয়া ভারত- 
.ভারতীকে প্রতিদিন বিপরীতভাবাপন্ন করিয়া সনাতন ধর্্মমার্গ 
হইতে দুরে লইয়া যাইতেছিল, তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া 
ইংরাজী-শিক্ষাঙম্পন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যে ধর্শের প্রতিষঠাকল্নে সর্বদা 
নিষুক্ত থাকিয়া জনসাধারণের জীৰন ধন্য করিয়াছিলেন। 
ধররূপ করিবার যে বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল এ 
কথ| বলিতে হইবে না। ঈশ্বরক্ুপায় ঠাকুরের অলৌকিক আধ্যাত্মিক- 
শক্তিসম্পন্ন দিব্ভাবময় জীবন উহার বিরুদ্ধে 
দিবাভাবের 
সহায়ে ঠাকুর. দণ্ডায়মান না হইলে ভারতের নিজ জাতীয়ত্বের 
পাশ্চাত্যভাব- এবং সনাতন ধর্ের এককালে লোঁপসাধন হইত 
রি পানি. বলিয়া হাদ়ঙ্গম হয়। বাপ্তবিক, ভাবিয়া! দেখিলে 
ভারতকে এ কথ! বেশ বুঝা যায় যে, ঠাকুর নিজ জীবনে 
মুক্ত করি যাবতীয় সম্প্রদায়ের ধম্মমত সাধনপূর্বক “যত 
১ মত তত পথ-রূপ সত্যের আবিষ্কার করিয়। 
যেমন পৃথিবীস্থ সর্ধদেশের সর্বজাতির কল্যাণনাধন করিয়া 
গিয়াছেন, তত্রপ পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগের মন্মুখে দীর্ঘ দ্বাদশ 
বংসর নিজ আদর্শ-জীবন অতিবাহিত করিয়া তাহাদিগের মধ্যে 
এই কালে ধর্মসংস্াপনের যে চেষ্টা করিয়াছেন, তন্বার৷ পাশ্চাত্- 
ভাবরূপ বন্যা গ্রতিরুদ্ধ হওয়ায় বিষম সম্কটে ভারত উত্তীর্ণ হইতে 
সমর্থ হইয়াছে । অতএব সনাতন ধর্মের সহিত পুর্ববপ্রচলিত 
সর্বপ্রকার ধর্দমতকে সংযুক্ত করিয়া অধিকারিভেদে তাহাদিগের 
সমসমান প্রয়োজনীয়তা সগ্রমাণ করা যেমন তাহার জীবনের বিশেষ 
কার্য বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, তদ্রুপ পাশ্চাত্য জড়বাদের প্রবল 
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শ্রোতে নিমজ্জনোমুখ ভারতের উদ্ধারসাধন তাহার জীঘনের এরূপ 
দ্বিতীয় কার্ধ্য বলিয়৷ নির্দেশ কর যাইতে পারে। সন ১২৪২ 
সাল বাঁ ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তিত হয় 
এবং বৎসরেই ঠাকুর জন্মপরিগ্রহ করেন। অতএব পাশ্চাত্য- 
শিক্ষার দৌষভাগ যে শক্তির দ্বার! প্রতিরুদ্ধ হইবে এবং যাহার 
সহায়ে ভারত নিজ বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া! পাশ্চাত্যশিক্ষার গুণভাগকে- 
মাত্র নিজন্ব করিয়া লইবে, বিধাতার বিধানে তদুভয় শক্তির ভারতে 
যুগপৎ উদয় দেখিয়! বিশ্মিত হইতে হয়। 

আধ্যাত্বিক-রাজ্যের শীর্ষস্থানে অবস্থিত দিব্যভাবের পূর্ণ প্রকাশ 
মানব-জীবনে বিরল দেখিতে পাওয়া যায়। কর্মবন্ধনে আবদ্ধ জীব 
হল ঈশ্বরকৃপায় মুক্ত হইয়া উক্ত ভাবের সামান্ত মান্র 
প্রকাশ মানব আম্বাদনেই সমর্থ হইয়া থাকে। কারণ, মানব 
জীবনে কখন যখন শমদমাদি গুণসমুহ শ্বাসপ্রশ্বীসের স্তায় বিনায়াসে 
৮৬ অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয়, পরমাত্মার প্রেমে 
আত্মহার! হইয়া তাহার ক্ষুদ্র আমিত্ববৌধ যখন চিবকালের নিমিত্ত 
অথও-সচ্চিদানন্দ-সাগরে বিলীন হইয়া থাকে, নির্বিকল্প সমাধিতে 
তন্মীভূত হইয়! তাহার মন-বুদ্ধি যখন সর্বপ্রকার মলিনত। পরিহার- 
পূর্বক শুদ্ধ সাত্বিক বিগ্রহে পরিণত হয় এবং তাহার অন্তরের 
অনাদি বাসন।-প্রবাহ জ্ঞাননূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে এককালে বিশুষ্ক 
হইয়া যখন নবীন সংস্কার ও কর্মপুঞ্জের উৎপাদনে মার সমর্থ হয় 
না--তখনই তাহাতে দিব্যভাবের উদয় হইয়া তাহার জীবন কৃতার্থ 
হইয়। থাকে । অতএব দিবযভাবের পূর্ণ প্রকাশে চিরপরিতৃপ্ধ 
ব্যক্তির দর্শনলাভ যেমন 'অতীব বিরল, তেমনি আবার, প্ররূপ 
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ব্যক্তির কার্যকলাপ কোনও প্রকার অভাববোধ হইতে গ্রস্ত না 
হওয়ায় উদ্দেস্তুবিহীন বলিয়া প্রতীত হইয়া সাধারণ মন-বুদ্ধির নিকটে 
চিরকাল ছুর্বোঞ্য থাকে । সুতরাং দিব্যভাবের স্বরূপ বধার্থরূপে 
হৃদয়ঙ্গম করিতে কেবলমাত্র দিব্যভাবারঢ় ব্যক্তিই সমর্থ হয় এবং, 
উক্ত ভাবের প্রেরণায় যে সকল অলৌকিক কার্যাবলী সম্পাদিত 
হয়, সে সকলের আলোচন! প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সহিত ন! 
করিলে তাহাদিগের কিঞ্িন্মাত্র মন্গ্রহণও আমাদের স্ায় মন-বুদ্ধির 
কখন সম্ভবপর হয় না । 
দিব্যভাবের পূর্ণপ্রকাশ একমাত্র অবতারপুরুষসকলেই দেখিতে 
পাওয়! যায়। জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাস এ বিষয়ে সাক্ষা 
গ্রদান করে। এজন্যই অবতার-চরিত্র আমাদিগের 
দিটোততিনে নিকটে চিররহস্তময় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। 
উন্বভাবের বাস্তবিক, আমর! কল্পনা-সহায়ে মায়ারহিত ব্রহ্ম" 
বিশেষ প্রকাশ জ্ঞানাবস্থার আংশিক চিত্র মনোমধ্যে অক্কিত করিতে 
থাকায় 
উাহাদিগের - পারি, কিন্তু এ অবস্থায় ধাহারা সহজ ও শ্বাভাবিক 
চরিত্র এত ভাবে সর্বদা! অবস্থান করেন, তাহারা কি ভাবে কোন্‌ 
রা উদ্দেস্তে--কখনও আমাদিগের স্তায় এবং কখনও 
অসীমশক্তিসম্পন্ন দেবতার ন্যায়-_কার্ধ্যাদির অনুষ্ঠান 
করেন, তাহা ধরিতে বুঝিতে পারি না । আমাদিগের মন-বুদ্ধি দুরে 
থাকুক, কল্পন! পর্য্যন্ত এ বিষয়ে অগ্রসর হইয়া সর্বতোভাবে পরাজয় 
স্বীকার করে । অতএব শ্রীরামকৃষ্জ-জীবনের এই কালের কার্ধ্যাবলীর 
সম্যক আলোচন। যে সম্ভবপর নহে, তাহা আর বলিতে হইবে ন]। 
ুতরাং তাহার এই কালের কার্যপরম্পরার উল্লেথমাত্র করিয়া, 
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শ্ীত্্ীরামকৃঞ্ণচলীলা প্রসঙ্গ । 


উহাদিগের সফলতা দর্শনে যেটি যে উদ্দোস্তে সম্পাদিত বলিয়া আমরা 
ধারণা করিয়াছি, তাহাই কেবল পাঠককে বলিয়া যাইব। কার্যের 
গুরুত্ব দেখিয়াই আমরা কারণের মহত্বের সর্বত্রপরিমাণ করিয়া 
'থাকি। ঠাকুরের এই কালের কার্য্যাবলীর অলৌকিকত্ব অনুধাবন 
করিয়া, তাহার অন্তরে দিব্যভাবের কতদূর অদৃষটপূর্ব প্রকাশ উপস্থিত 
হইয়াছিল তাহা! হৃদয়ঙ্গম করিতে আমাদিগের বিলম্ব হইবে না। 

দিব্যভাবার্ঢ প্রীরামকুষ্জদেবের কার্য্যসকল অতঃপর কেবলমাত্র 
ধর্মসংস্থাপনোদোস্তে অনুষ্ঠিত হইলেও উহাদ্দিগের মধ্যে সাতটি প্রধান 

বিভাগ দৃষ্ট হয়। দেখিতে পাওয়া যায়,__ 
দাত ১ম। তিনি তাহার সতী সাধবী সহধর্শিণীর 
যে সকল্প কাধ্য ধর্মজীবন অপূর্বভাবে গঠিত করিয়৷ তাহাকে 
তা অপরে ধর্মশক্কিসঞ্চারের গ্রবল কেন্দ্রন্বরূপা করিয়া 
সাতটি প্রধান তুলিয়াছিলেন। 
রা ২য়। উচ্চাদর্শে জীবন পরিচালিত করিয়া যে 
সকল ব্যক্তি তৎকালে কলিকাতত। মহানগরীতে 

ধর্মাবিষয়ে নেত। বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন, তাহাদিগের সহিত 
সাক্ষাৎপূর্বক নিজ আধ্যাত্মিক শক্তিসহায়ে তাহাদ্দিগের জীবন 
র্বাঙ্গসন্পূর্ণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। 

৩য় । দক্ষিণেশ্বরে সমাগত সর্ববিধ সম্প্রদায়ের পিপান্থ 
ব্যক্তিমকলকে ধর্মালোক প্রদানে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। 

গর্থ। যোগদৃষ্টিগহায়ে পূর্ববপরিদৃষ্ট ব্যক্তিগণকে নিজ সকাশে 
আগমন করিতে দেখিয়া, অধিকারিভেদে শ্রেণীবিভাগপূর্ববক, 
তাহাদিগের ধর্মজীবন গঠন করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
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ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ। 


৫ম। এর সকল ব্যক্তিদিগের মধ্যে কতকগুলিকে ঈশ্বরলাভের 
জন্ঠ সর্ধন্বত্যাগরূপ ব্রতে দীক্ষিত করিয়৷ সংসারে নিজ অভিনব 
উদার মত প্রচারের কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন। 

৬ষ্ঠ। কলিকাতা-নিবামী নিজ ভক্তগণের বাটীতে পুনঃ পুনঃ 
আগমনপুর্ববক ধর্মালাপ ও কার্তনাদি-সহায়ে তাহাদিগের পরিবার- 
বর্গের এবং পল্ীবাসিগণের জীবনে ধর্ম্তাব বিশেষভাবে গ্রদীপ্ত 
করিয়াছিলেন। 

৭ম। অপূর্ব প্রেমবন্ধনে নিজ তক্তগণকে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ 
করিয়া তাহাদিগের মধ্যে এমন অদ্ভুত একগ্রাণতা আনয়ন 
করিয়াছিলেন যে, উহার ফলে তাহার পরম্পরের প্রতি অনুরক্ত 
হইয়া ক্রমে এক উদার ধর্মুজ্ৰে স্বভাবত? পরিণত হইয়াছিল। 


উক্ত সাত প্রকারের কাধ্যাবলীর মধ্যে প্রথমোক্তটি ঠাকুর 
কিরূপে সন ১২৮০ সালে আরম্ত করিয়াছিলেন, তাহ! আমর! 
পাঠককে “সাধকভাবঝ/-ীর্যক গ্রন্থের শেষভাগে বলিয়াছি। উহার 
পর বৎসরে সন ১২৮১ সালে তিনি ভারতবর্ীয় ত্রাহ্ম-সমাজের নেতা, 
আচাধ্য কেশবচন্ত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়! কি ভাবে দ্বিতীয় 
গ্রকারের কার্ধ্যাবলী আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাও উক্ত গ্রন্থের 
পরিশিষ্টে আমরা আলোচন! করিয়াছি । আবার পূর্বোক্ত বিভাগের 
তৃতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ শ্রেণীর কাধ্যাবলীর সামান্ত পরিচয় আমর! 
“গুরুভাকগ্রস্থের উত্তরার্ধের পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তমাধ্যায়ে পাঠককে 
প্রদান করিয়াছি। অতএব অবশিষ্ট প্রকারের কার্যসকল তিনি 
কখন কি ভাবে আরন্ত করিয়াছিলেন, তাহাই আমর! সর্বাগ্রে 
আলোচনা করিব। 


প্রথম অধ্যায় প্রথম পারদ ॥ 


ব্রাহ্মদমাজে ঠাকুরের প্রভাব । 


ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মদমাজের আচার্য্য গ্রীুত কেশবচন্ত্রের সহিত 
সাক্ষাৎ হইবার পরে কলিকাতার জনসাধারণ ঠাকুরের কথা জানিতে 
পারিয়াছিল। গুণগ্রাহী কেশব প্রথম দর্শনের দিন 
কেণবপ্রমুখ 
্রান্মগণের. হইতেই যে ঠাকুরের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া- 
ঠাকুরের প্রতি ছিলেন, একথা আমর! ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। 
শরন্ধা ও তক্তি। 
পাশ্চাত্যভাবে তাবিত হইলেও তাহার হৃদয় যথার্থ 
ঈশ্বর-তক্তিতে পুর্ণ ছিল এবং অমৃতময় ভক্তিরসের একাকী সম্ভোগ 
করা তাহার পক্ষে অমন্তব ছিল। সুতরাং ঠাকুরের পুথ্যদর্শন ও 
অমৃতনিংস্তন্নী বাণীতে তিনি জীবনপথে যতই নূতন আলোক 
দেখিতে লাগিলেন, ততই একথা মুক্তকঠে জনসাদারণকে জানাইয়া, 
তাহার! সকলেও যাহাতে তাহার হ্যায় তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করিতে 
পারে, তজ্জন্য সোৎসাহে আহ্বান করিতে লাগিলেন । সেইজন্য দেখা 
যায়, পূর্বোক্ত সমাজের ইংরাজী ও বাঙ্গালা যাবতীয় পত্রিকা, যথা,__ 
সুলভ সমাচার, “সান্ডে মিরর্‌, থিইট্টিকু কোয়ার্টার্লি রিভিউ, 
গ্রভৃতি-'এখন হুইতে ঠাকুরের পৃত-চরিত, সারগর্ড বাণী ও ধর্ম- 
বিষয়ক মতামতের আলোচনায় পুর্ণ। বক্তৃতা এবং একত্র উপাসনার 
গরে বেদী হইতে ব্রাক্মসজ্ঘকে সম্বোধনপূর্ধ উপদেশ প্রদান- 
কালেও কেশবগ্রমুখ ব্রাঙ্গ-নেতাগণ অনেক সময়ে ঠাকুরের বাণী- 
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্রাহ্মদমাজে ঠাকুরের প্রভাব । 


নকল আবৃত্তি করিতেছেন। আবার অবসর পাইলেই তাহার! 
কখন ছুই চারিজন অন্তরঞ্জের সহিত এবং কখন বা সদলবলে 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরেক্ধ নিকটে উপস্থিত হইয়া, তাহার সহিত সদালাপে 
কিছুকাল অতিবাহিত করিয়৷ আদিতেছেন। 
্রাহ্মনেতাগণের ধর্মপিপাসা ও শ্বরান্থুরাগ দর্শনে আনন্দিত 
হইয়া, যাহাতে তাহারা সাধনসমূদ্রে এক কালে ডুবিয়া যাইয়া 
ঈশ্বরের প্ররত্যক্ষদর্শনরূপ রত্বলাভে কৃতার্থ হইতে 
না পারেন, তত্থিষয়ে পথ দেখাইতে ঠাকুর এখন 
সপ্রেম-স্বন্ধ। . বিশেষভাবে যত্রপর হইয়াছিলেন। ত্াহাদিগের 
সহিত হরি-কথা ও কীর্ডনে তিনি এত আনন্দ 
অনুভব করিতেন যে, স্বতঃগ্রবৃত্ত হইয়। প্রায়ই মধ্যে মধ্যে 
কেশবের বাটীতে উপস্থিত হইতেন | প্ররূপে উক্ত সমাজস্থ 
বু পিপান্থ ব্যক্তির সহিত তিনি ক্রমে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বন্ধ 
হইয়াছিলেন এবং কেশব ভিন্ন কোন কোন ব্রাহ্মগণের 
বাটাতেও কখন কখন উপস্থিত হইয়া তাহাদিগের আনন্দ বর্ধন 
করিতেন। পিঁছুরিয়াপটির মণিমোহন মল্লিক, মাথাঘস। গলির 
জয়গোপাল মেন, বরাহনগরস্থ পি'তি নামক পল্লীর বেণীমাধব পাল, 
নন্দনবাগানের কাশীশ্বর মিত্র প্রভৃতি ব্রাঙ্মমতাবলম্বী ব্যক্তিগণের 
বাটাতে উৎসবকালে এবং অন্ত সময়ে তীহার গমনাগমনের কথ! 
ৃ্াস্তস্বরূপ উল্লিথিত হইতে পারে। কখন কখন এমনও হইয়াছে 
যে, বেদী হইতে উপদেশপ্রদ্দানকালে তাহাকে সহসা মন্দিরমধ্যে 
আগমন করিতে দেখিয়! শ্রীধুত কেশব উহ! সম্পূর্ণ ন| করিয়াই 
“বেদী হইতে নামিয়। আসিয়াছেন এবং ত্তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া 


নী 


শ্রীপ্ীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ। 


তাহার বাণী শ্রবণে ও তাহার দহিত কীর্তনানদ্দে সেইদিনের 
উপাসনার উপসংহার করিয়াছেন। 

স্ব স্ব সমপ্রদারস্থ ব্যন্তিগণের সহিতই মানব* অকপটে মিলিত 
হইতে এবং নিঃসস্কোচ আনন্দান্ুভব করিতে সমর্থ হইয়। থাকে। 
সুতরাং তাহাদিগের সহিত তাহাকে এরূপভাবে 
াহাদিগের. মিলিত হইতে এবং আনন্দ করিতে দেখিয়া ব্রাহ্ম 
মতের লোক, নেতাগণ যে ঠাকুরকে এখন তাহাদিগের ভাবের ও 


ব্রাহ্মদিগের 

রা ধারণা মতের লৌক বলিয়া স্থির করিবেন, ইহা! বিচিত্র নহে। 
হইবার হিন্দুদ্িগের শাক্তবৈষ্ণবাদি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের 
5 লোকেরাও তাহাকে তঁহাদিগের প্রত্যেকের সহিত 


প্ররূপে যোগদান ও" আনন্দ করিতে দেখিয়! অনেক সময়ে এ্ররূপ 
করিয়াছেন । কারণ, সর্বভাবের উৎপত্তি এবং সমন্বয়ভূমি ভাবমুখে' 
অবস্থিত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই ঘে ঠাকুর এ্ররূপ করিতে 
পারিতেন, একথ! তখন কে বুঝিবে? কিন্তু তিনি যে তাহাদিগের 
সহিত নিরাকার সগ্তণ ব্রন্মের ধ্যান. ও কীর্ডনা্দিতে তন্ময় হইয়া 
তীহাঁদিগের অপেক্ষা অধিক আনন্দ অনুভব করিতেছেন এবং 
তাহারা যেখানে অন্ধকার দেখিতেছেন সেখানে অপূর্ধ আলোক 
সত্য সতা প্রত্যক্ষ করিতেছেন, এ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজস্থ ব্যক্তিগণের 
বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তাহারা এ কথাও বুঝিয়াছিলেন যে, 
ঈশ্বরে সর্বস্ব অর্গন করিয়া তাহার ন্যায় তন্ময় হইতে না পারিলে, 
ধ্রূপ দর্শন ও আনন্দান্ুভব কখন সম্ভবপর নহে। 

ভারতবর্ষাঁয় ব্রাহ্মদমাজস্থ অনেকগুলি ব্যক্তির সত্যান্নরাগ, 
ত্যাগণীলত। এবং ধর্মপিপাস। প্রভৃতি সদগুণনিচয় দেখিয়! ঠাকুর 
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তাহাদিগকে নিজ জীবনাদর্শে ধর্পথে অগ্রপর করিয়া দিতে 
হারার সচেষ্ট হইয়াছিলেন। নশ্বরান্থুরাগী ব্যক্তিগণ যে 
দিগকে সম্প্রদায়তুত্তই হউন না কেন, তিনি তাহাদিগকে 
ঠাকুরের সাধন চিরকাল পরমাত্বীয় জ্ঞান করিতেন এবং যাহাতে 
রা তাহারা নিজ নিজ পথে অগ্রসর হইয়। পূর্ণতা 

প্রাপ্ত হন, তদ্বিষয়ে অকাতরে সাহাধ্য প্রদান 
করিতেন। আবার যথার্থ ঈশ্বর্তক্তনকলকে ঠাকুর এক পৃথক জাতি 
বঙ্িয়! সর্বদা নির্দেশ করিতেন এবং তাহাদদিগের সহিত একত্রে 
পান-ভোজন করিতে কখন দ্বিধা করিতেন না। অতএব কেশব 
এবং তাহার পার্ধদগণ, যথা,__বিজয়কুষ্জ গোস্বামী, গ্রতাপচন্ত্র 
মজুমদার, চিরপ্্রীব শর্মা, শিবনাথ শাস্ত্রী, 'অমৃতলাল বন্ধু প্রমুখ 
ব্ক্তিগণকে তিনি যে এখন পরম স্নেহের চক্ষে দেখিয়া আধ্য- 
ঝ্বিক সহায়ত! করিতে উদ্যত হইবেন এবং ত্বাহার্দিগের সহিত 
একত্র পান-ভোজনে সঙ্কুচিত হইবেন না, একথা বলা৷ বানুল্য। 
পাশ্চাত্য শিক্ষ। ' এবং ভাব-সহায়ে ইহারা যে জাতীয় ধর্মাদর্শ 
হইতে বহুদূরে বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছেন এবং অনেক সময়ে সমাজ- 
সংস্কারকেই ধর্মানুষ্ঠানের চুড়ান্ত জ্ঞান করিয়া বদিতেছেন, 
একথা বুঝিতে তাহার বিশ্লন্ব হয় নাই। তিনি সেনা” তাহা- 
দিগের ভিতরে যথার্থ সাধনান্ুাগ প্রবুদ্ধ করিয়াছিগেন এবং 
সমাজ তাহাদিগের সহিত এ পথে অগ্রসর হউক ঝা নাই হউক, 
একমাত্র ইঈশ্বরলাভকেই তাহাদিগকে জীবনোন্দেশ্তরপে অবলম্বন 
করাইতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ফলে, শ্রীৃত. কেশব সদলবনে 
তৎপ্রদর্শিত মার্গে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। মধুর 
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স্বাতৃনামে ঈশ্বরকে সম্বোধন ও তাহার মাতৃত্বের উপাসনা! সমাজে 
প্রচলিত হইয়াছিল এবং উক্ত সমাজের সাহিত্য, সঙ্গীত 
প্রভৃতি সকল বিষয়ে ঠাকুরের ভাৰ প্রবিষ্ট হইয়া উহাকে 
সরস করিয়া তুলিয়াছিল। শুদ্ধ তাহা নহে; কিন্তু ভ্রম ও 
কুংস্কারপূর্ণ ভাবিয়া হিন্দুদিগের যে আদর্শ ও/অনুষ্ঠাননকল 
হইতে ব্রাহ্মদমাজ আপনাকে বিচ্ছিন্ন ও পৃথক করিয়াছিল, 'সে 
সকলের মধ্যে অনেক বিষয় ভাবিবার এবং শিখিবার আছে-_ 
উক্ত সমাজের নেতাগণ একথ৷ ঠাকুরের জীবনালোকে বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন। 
পাশ্চাত্যতাবে ভাবিত কেশব ও তাহার সঙ্গিগণ তাহার সকল 
প্রকার ভাৰ ও উপদেশ যে যথাযথ বুঝিতে পারিবেন না৷ এবং যাহ! 
বুঝিতে পারিবেন, তাহাও সম্যক্‌ গ্রহণ করা তাহা" 
্রান্মগণকে দিগের রুচিকর হইবে না--এবিষয় ঠাকুর পূর্বব- 
রা হইতেই হ্ৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তাহাদিগকে উপ- 
তাহার কথ! দেশপ্রদ্দানকীলে কোন কথা! বলিবার পরে এ বিষয় 
রি স্মরণ করিয়৷ তিনি সেজন্য প্রায়ই বলিতেন, “আমি 
কারণ। যাহা হয় বলিয়! যাইলাম, তোমর| উহার “ল্যাজা- 
মুড়ো? বাদ দিয়া গ্রহণ করিও।” আবার ব্রাহ্ধ- 
সমাজভুক্ত অনেক ব্যক্তির নিকটে সমাজসংস্কার এবং ভোগবাসনার 
তৃপ্থিমাধন জীবনোদ্ধেস্টরের স্থল অধিকার করিয়াছে--একথ! তাহার 
বুঝিতে বিবন্থ হয় নাই। এ্ঁবিষয় তিনি অনেক সময়ে রহস্যচ্ছলে 
প্রকাশও করিতেন। বলিতেন-- 
*কেশবের ওখানে গিয়াছিলাম। তাহাদের উপাসন! দেখিলাম । 
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অনেকক্ষণ ভগবদৃধশ্বর্ধ্যের কথাবার্তার পরে বজিল--'এইবার, 
রর আমরা তাহার (ঈশ্বরের ) ধ্যান করি।” ভাবিলাম 
রৃস্তচ্ছলে কতক্ষণ না জানি ধ্যান করিবে । ওমা !--ছু-মিনিট 
শিক্ষা প্রদান । চৌক্‌ বুজিতে না বুজিতেই হইয়া গেল!-_এই 
রকম ধ্যান করিয়। কি তাহাকে পাওয়া যায়? যখন তাহারা সব ধ্যান 
করিতেছিল, তখন সকলের মুখের দিকে তাকাইয়! দেখিলাম । 
পরে কেশবকে বলিলাম, “তোমার্দের অনেকের ধ্যান দেখিলাম, 
কি মনে হইল জান ?--দক্ষিণেশ্বরে ঝাউতলায় কখন কথন 
হনুমানের পাল চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, যেন কত ভাল, কিছু 
জানে না ।--কিন্তু ত। নয়, তারা তখন বসিয়া বঙ্িয়। ভাবিতেছে-_ 
কোন্‌ গৃহস্থের চালে লাউ বা কুমড়োটা আছে, কাহার বাগানে 
কল! বা বেগুন হইয়াছে! কিছুক্ষণ পরেই উপ. করিয়া সেখানে 
গিয়া পড়িয়। সেইগুলি ছি'ড়িয়া লইয়া উদরপৃত্তি করে। অনেকের 
ধ্যান দেখিলাম ঠিক সেই রকম!,--সকলে শুনিয়। হাসিতে লাগিল।” 

ধরূপে রহস্তচ্ছলে শিক্ষা প্রদান তিনি কখন কখন আমাদিগকেও 
করিতেন। আমাদের ম্মরণ আছে, স্বামী বিবেকানন্দ একদিন 
তাহার সম্মুখে ভজন গাহিতেছিলেন। স্বামিজী তখন ব্রাহ্মসমাজে 
যাতায়াত করেন এবং প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুই বার উক্ত সমাজের 
ভাবে উপাপন! ও ধ্যানাদি করিয়া থাকেন। (সেই) এক পুরাতন 
পুরুষ নিরঞ্জনে, চিত্ত সমাধান কর রে” ইত্যাদি ব্রহ্মসঙ্গীতটি তিনি 
অনুরাগের সহিত তন্ময় হইয়া গাহিতে লাগিলেন। উক্ত সঙ্গীতের 
একটি কলিতে আছে--“ভজন সাধন তার, কর রে নিরস্তর”) 
ঠাকুর এ কথাগুলি স্বামিজীর মনে দৃঢ়মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্য 
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সহসা বলিয়৷ উঠিলেন--“না, না, বল্‌--“ভঙ্গন সাধন তীর, কর 
রে দিনে ছুবার”কাজে যাহা করিবি না, মিছামিছি তাহ! কেন 
বূলিবি?” কলে উচ্চৈঃস্বরে হাদিয়া উঠিল, স্বামিজীও কিঞ্চি 
অপ্রতিভ হইলেন। 
আর এক সময়ে ঠাকুর উপাসন! সম্বন্ধে কেশবপ্রমুখ ব্রাহ্মগণকে 
বলিয়াছিলেন,_-“তোমরা তাহার (ঈশ্বরের ) ধশ্বর্য্যের কথা অত 
করিয়া বল কেন? সন্তান কি তাহার বাপের সম্মুখে 
ব্রাসগণকে . বিয়া 'বাবার আমার কত বাড়ী, কত ঘোড়া, কত 


শিক্ষা! প্রদান 
্ধ্যজঞানে গরু, কত বাগ-বাগিচা আছে এই সব ভাবে? 


ঈশ্বরকে অথবা, বাবা তাহার কত আপনার, তাহাকে কত 
আপনার করা রর 
যায় না। ভালবাসে, ইহ৷ ভাবিয়া মুগ্ধ হয়? ছেলেকে বাপ 


থাইতে পরিতে দেয়, স্ুথে রাখে, তাহাতে আর কি 
হইয়াছে? আমরা! সকলেই তাহার ( ঈশ্বরের ) সন্তান, অতএব তিনি 
যে আমাদের প্রতি এপ ব্যবহার করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য 
কি? যথার্থ ভক্ত, সেজন্ত এ সকল কথা ন| ভাবিয়৷ তাহাকে 
আপনার করিয়৷ লইরা তাহার.উপর আবদার' করে, অভিমান 
করে, জোর করিয়া তাহাকে বলে, “তোমাকে আমার প্রার্থনা পূর্ণ 
করিতেই হইবে, আমীকে দেখা দিতেই হইবে । অত করিয়! এ্ব্য্য 
ভাবিলে, তাহাকে খুব নিকটে, খুব আপনার বলিয়া ভাবা যায় না, 
তাহার উপর জোর করা যায় না। তিনি কত মহান, আমাদের 
নিকট হইতে কত দুরে, এইরূপ ভাব আমে। তাহাকে 
ধুব আপনার বলিয়া ভাব, তবে ত হইবে (তাহাকে পাওয়া 


ধাইবে)।” 
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ঈশ্বরলান্ের জন্য সাধন-ভজন ও বিষয়বাসনাত্যাগের একাস্ত 
গ্রয়োজনীয়তা শিক্ষা কর! ভিন্ন ঠাকুরের সংস্পর্শে আমিয়৷ কেশব- 
নি প্রমুখ ব্রাহ্মগণ অন্ত একটি বিষয়ও জানিতে পারিয়া- 
স্ববপের অন্তু ছিখেন। পাশ্চাত্যের ধন্মপ্রচারকগণের মুখে এবং 
নির্দেশ করা ইংরাজী পুস্তকাদি হইতে ত্তাহার! শিক্ষা করিয়া- 
8 ছলেন, ঈশ্বর কখন সাকার হইতে পারেন না। 
অতএব কোন সাকার মুত্তিতে তাহার অধিষ্ঠান স্বীকার করিয়া 
পুজোপাসনাদদি করায় মহাপাপ হয়। “নিরাকার জল জমিয়া 
সাকার বরফ হওয়ার ন্যায় নিরাকার সচ্চিদ্নানন্দের ভক্কিহিমে জমিয়া 
সাকার হওয়া”__“শোলার আতা দেখিয়৷ যথার্থ আত! মনে 
পড়ার স্তায় সাকার মৃত্তি অবলম্বনে ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপের প্রত্া্ষ- 
জ্ঞানে পৌছান”-- ইত্যাদি প্রতীকোপাসনার কথা ঠাকুরের শ্রীমুখে 
শুনিয়া তাহার! বুঝিয়াছিলেন, 'পৌত্তলিকতা” নামে নির্দেশ করিয়া 
ত্বাহার! যে কার্ধযটাকে এতা্দন নিতান্ত যুক্তিহীন ও হেয় ভাবিয়! 
আসিয়াছেন, তৎসপ্বন্ধে বলিবার ও চিন্তা করিবার অনেক বিষয় 
আছে। তদুপরি যেদিন ঠাকুর অগ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তির 
সায় ব্রহ্ম ও ব্রহ্গশক্তির প্রকাশ বিরাট জগতের অভিন্নতা কেশব- 
গ্রমুখ ব্রান্মগণের নিকটে প্রতিপাদ্বন করিলেন, সেদিন যে তাহার! 
সাকারোপারনাকে নূতন আলোকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, তদ্দিষয়ে 
সন্দেহ নাই। ত্তাহার। সেদিন নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিলেন যে কেবল- 
মাত্র নিরাকার সগ্ুণ-ব্রঙ্গরূপে নির্দেশ করিলে, ঈশ্বরের যথার্থ 
স্ব্ূপের একাংশমাত্রই নির্দিষ্ট হইয়! থাকে। তাহার! বুঝিয়াছিলেন, 
ঈশ্বর-শ্বরূপকে কেবলমাত্র সাকার বলিয়া নির্দিষ্ট করায় যে দোষ 
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হয়, কেবলমাত্র নিরাকার সগুণ বলিয়! উহাকে নির্দেশ করিলে 
তন্রপ দোষ হয়। কারণ, ঈশ্বর সাকার জগৎরূপে থাক্ত হইয় 
রহিয়াছেন, নিরাকার সগুণ-র্গম্বূপে জগতের নিয়ামক হইয় 
রহ্য়াছেন, আবার সর্বগুণের অতীত থাকিয়া* ঈশ্বর, জীব, জগৎ 
গ্রভৃতি যাবতীয় ব্যক্তি ও বন্তর নামরূপযুক্ত প্রকাশের ভিত্তি- 
স্বরূপ হইয়৷ সতত অবস্থান করিতেছেন। “ঈশ্বর-স্ব্ূপের ইতি 
করিতে নাই--তিনি সাকার, তিনি নিরাকার ( সগুণ) এবং 
তাহা ছাড়৷। তিনি আরও যে কি, তাহা কে জানিতে-_বলিতে 
পারে?” ঠাকুরের এই সামান্ত উক্তির ভিতর এরূপ গভীর অর্থ 
দেখিতে পাইয়! কেশব-গ্রমুখ সকলে সেদিন স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। 
রূপে সন ১২৮১ সালের চৈত্র মাসে, ইংরাজী ১৮৭৫ খুষ্টাবের 
মার্চ মাসে ঠাকুরের পুণাদর্শন প্রথম লাভ করিবার পর হইতে তিন 
ভারতব্ধীর. বংসরের কিঞ্দধিক কাল পর্যস্ত কেশব-পরিচালিত 
সমাজের রূপ ভারতবধীয় ব্রাহ্মদমাজ পাশ্চাত্যভাবের মোহ হইতে 
পরিবর্তর। . দিন দিন বিমুক্ত হইয়। নবীনাকার ধারণ করিতে 
লাগিল এবং ব্রাহ্মগগণের মধ্যে অনেকের সাধনানগুরাগ সাধারণের 
চিত্তাকর্ষণ করিল। পরে সন ১২৮৪ সালে, ইংরাজী ১৮৭৮ খৃষ্টাবের 
৬ই মার্চ তারিখে শ্রীযৃত কেশব তাহার কন্তাকে কুচবিহার 
গ্রদেশের মহারাজের সহিত পরিণয়সৃত্রে আবদ্ধ করিলেন | বিবাহ- 
কালে কন্ঠার বয়সের যে সীমা ব্রাহ্মদমাজ ইতিপূর্বে স্থির 
করিয়াছিল, কেশব-ছুহিতার বয়স তদপেক্ষা কিঞিন্যান থাকায় 
উক্ত বিবাহ লইয়৷ সমাজে বিষম গণ্ডগোল উপস্থিত হইল এবং 
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হইয়া এখন হইতে উহ! “ভারতবর্ষায়ঞ ও “সাধারণ” নামক ছুই 
ধারায় প্রবাহিত হইতে থাকিল। ব্রাহ্মদমাজের উপর ঠাকুরের 
প্রভাব কিন্তু এ ঘটনায় নিরন্ত হইল না। তিনি উভয় পক্ষকে 
সমান আদর করিতে লাগিলেন এবং উভয় পক্ষের পিপাস্ছু 
ব্যক্তিগণই তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া পর্বের স্তায় আধ্যাত্মিক 
, পথে সহায়ত! লাভ করিতে লাগিল । 

ভারতবধীয় ব্রাহ্মদলের নেতা শ্রীধুত কেশব এখন হইতে 
ক্রতপদে সাধনমার্গে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং ঠাকুরের রুপায় 
তাহার আধ্যাত্মিক জীবন এখন হইতে স্থুগভীর 
আবিষ্কৃততত্বের হইয়া উঠিয়াছিল। হোম, অভিষেক, মুগডন, 
কিয়দংশ গ্রহণ কাষায়ধারণাদি স্থল ক্রিয়াকলের সহায়ে মানবমন 
পূর্বক কেশবের 
'নববিধান।.. আধ্যাত্মিক রাজ্যের হুম্ম ও উচ্চ শ্তিরসমূহে 
আধ্যা প্রদান আরোহণে সমর্থ হয়, একথা হৃদয়ঙ্গম করিয়! তিনি এ 
ও চার সকলের স্বল্প বিস্তর অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বুদ্ধ, 
শ্রীগৌরাঙ্গ, ঈশ। প্রভৃতি মহাপুরুষগণ জীবন্ত ভাবময় তন্থুতে নিত্য 
বিগ্কমান এবং তাহাদের প্রত্যেকে আধ্যাত্মিক রাজ্যে এক এক 
বিশেষ বিশেষ ভাবগ্রশ্রবণ-স্ববূপে সতত অবস্থান করিতেছেন, 
একথা বুঝিতে পারিয়া, ত্াহাদিগের ভাব যথাযথ উপলব্ধি করিবার 
জন্য তিন কখন একের, কখন অন্ঠের ধ্যানে তন্ময় হইয়া কিয়ৎকাল 
যাপন করিয়াছিলেন। ঠাকুর সর্বপ্রকার “তেক্‌ধারণপূর্বক সকল 
মতের সাধনা করিয়াছিলেন শুনিয়াই যে কেশবের পূর্বোক্ত 
প্রবৃত্তি হইয়াছিল, ইহা! বলা বানুল্য। এরূপে সাধনসমূহের স্বল্নবিস্তর 
অনুষ্ঠানপুর্বক “বত মত, তত পঞ্রূপ ঠাকুরের নবাবিস্কত তত্বের 
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বিষয় শ্রীযুত কেশব যতদুর বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাই 
কুচবিষ্থার-বিবাহের প্রায় দুই বংসর পরে “নববিধান। আখা| দিয়া 
জনসমাজজে প্রচার করিয়াছিলেন। ঠাকুরকে তিনি উক্ত বিধানের 
ঘনীভূত মৃত জানিয়৷ কতদূর শ্রদ্ধা তক্তি করিতেন, তাহা প্রকাশ 
করিতে আমরা অসমর্থ। আমাদিগের মধ্যে অনেকে দেখিয়াছে, 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পদ প্রান্তে উপস্থিত হইয়া তিনি “জয় বিধানের 
জয় “জয় বিধানের জয় এই কথা বারংবার উচ্চারণ করিতে করিতে 
তাহার পদধুলি গ্রহণ করিতেছেন । “নববিধান* প্রচারের প্রায় চারি 
বংসর পরে তিনি ইহলোক হইতে প্রস্থান না করিলে, তাহার 
আধ্যাত্মিক জীবন ক্রমে আরও কত সুগভীর হইত, তাহা কে 
বলিতে পারে? 

ঠাকুর শ্রীযুত কেশবকে এতদুর পরমাত্মীয় জ্ঞান করিতেন যে, 
এক সময়ে তাহার অন্বস্থতার কথা শুনিয়া, তাহার আরোগ্যের 
নুরী নিমিত্ত শ্রীত্রীজগদন্বার নিকটে ভাব চিনি মানত 
কতদুর করিয়াছিলেন। পীড়িতাবস্থায় ত্তাহাকে দেখিতে 
আপনার জ্ঞান যাইয়া অতিশয় কৃশ দেখিয়! নয়নাশ্র সংবরণ করিতে 
রি পারেন নাই; পরে বঙলিয়াছিলেন, “বসরাই 
গোলাপের গাছে বড় ফুল হইবে বলিয়! মালী কখন কখন উষ্ভাকে 
কাটিয়। ছাঁটিয়া। উহার শিকড় পর্য্যন্ত মাটি হইতে বাহির করিয়! 
রোদ ও হিম খাওয়ায়। তোমার শরীরের এই অবস্থা মালী 
(ঈশ্বর) সেইজস্ই করিয়াছেন।” আবার তাহার শেষ পীড়ার 
অস্তে, ১৮৮৪ খু্াবের জানুয়ারী মাসে তাহার শরীর রক্ষার কথ! 
সুনিয়। অভিভূত হইয়। ঠাকুর তিন দিন কাহারও সহিত কথাবার্তা 
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না কহিয়া শয়ন করিয়াছিলেন এবং পরে বলিয়াছিলেন, “কেশবের 
মৃত্যুর কথা শুনিয়া আমার বোধ হইল, যেন আমার একটা অঙ্গ 
পড়িয়া গিয়াছে 1” শ্রীধুত কেশবের পরিবারবর্গের স্ত্রীপুরুষ সকলে 
ঠাকুরকে বিশেষ তাঁক্তি করিতেন এবং কথন কখন তাহাকে “কমল- 
কুটারে' লইয়া যাইয়া এবং কখন বা দক্ষিণেশ্বরে তাহার নিকটে 
উপস্থিত হইয়। তাহার শ্রীমুখ হইতে আধ্যাত্মিক উপদেশাবলী শ্রবণ 
করিতেন। মাঘোতসবে তাহার সহিত ভগবদালাপ ও কীর্তনাদিতে 
একদিন আনন্দ করা, কেশবের জীবংকালে নববিধান-দমাজের 
অবশ্ঠকর্তৃব্য অঙ্গবিশেষ হইয়। উঠিয়াছিল। এ সময়ে শ্রীযুত কেশব 
কখন কখন জাহাজে করিয়া সদলবলে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত 
হঈতেন এবং ঠাকুরকে উহাতে উঠাইয়া লইয়া ভাগীরথীবক্ষে 
পরিভ্রমণ করিতে করিতে কীর্তনাদি আনন্দে মগ্ন হইতেন। 
কুচবিহার-বিবাহ লইয়া বিচ্ছিন্ন হইবার পরে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষণ 
গোম্বামী ও শিবনাথ শাস্ত্রী “সাধারণ সমাজের আচার্ধ্যপদ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন শ্রীযুত ব্জিয় ইতিপূর্বে সত্য- 


ঠাকুরের 

ভারি পরারণত| এবং সাধনান্ুরাগের জন্য কেশবের বিশেষ 
কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রিয় ছিলেন । আচার্য কেশবধের ন্যায় ঠাকুরের 
5 পুণ্যদর্শন লাভের পরে বিজয়কৃ্জেরও সাধনান্থরাগ 
ও ব্রাঙ্গানমাজ। 


পরিত্যাগ । . বিশেষভাবে প্রবদ্ধ হইয়াছিল। এ পথে অগ্রসর 

হইয়া স্বক্পনকালের মধ্যেই তাহার নানা নূতন 

মাধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষমকল উপস্থিত হইয়াছিল এবং ঈশ্বরের দাকার 

প্রকাশে তিনি বিশ্বাসবান্‌ হইয়| উঠিয়াছিলেন। আমরা বিশ্বস্ত- 

সৃত্রে শুনিয়াছি, ব্রাহ্মদমাজে যোগদানের পুর্বেব বিজয় যখন সংস্কৃত- 
১৯ 


শ্রীপ্রীরামকৃষ্খলীলাপ্রসঙ্গ | 


কলেজে অধ্যয়ন করিতে কলিকাতায় আগমন করেন, তখন' 
দীর্ঘ-শিখা, সুত্র এবং নানা কবচাদিতে তাহার অঙ্গ তৃষিত ছিল? 
সত্যের অনুরোধে বিজয় সেই সকল একদিনে, পরিত্যাগ করিয়া 
ব্রাঙ্মদলে যোগদান করিয়াছিলেন। কুচবিহারবিবাহের পরে 
সত্যের অনুরোধে তিনি নিজ গ্ররুতুলা কেশবকে বর্জন করিয়া- 
ছিলেন। আবার সেই সত্যের অন্থবোধে তিনি এখন তাহার সাকার 
বিশ্বাস লুকাইয়া রাখিতে না পারিয়া, ব্রাহ্মদমাজ হইতে আপনাকে 
পৃথক করিতে বাধ্য হয়াছিলেন। উহাতে তাহার বুত্তিলোপ 
হওয়ায় কিছুকালের জন্ত ত্রাাকে অর্থাভাবে বিশেষ কষ্ট অনুভব 
করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি উঠাতে কিছুমাত্র অবসন্ন হয়েন 
নাই। শ্রীঘুত বিজয় ঠাকুরের নিকট হইতে আধ্যাত্মিক সচায়ত। 
লাভের কথা এবং কখন কখন অস্তুতভাবে তাহার দর্শন পাইবার 
বিষয় অনেক সময় আমাদিগের নিকটে স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ 
করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ত্বাহাকে উপগুরু অথবা অন্ত কোনভাবে 
ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন, তাহা বলিতে পারি না। কারণ, গয়াধামে 
আকাশগঙ্জার পাহাড়ে কোন সাধু রুপা করিয়া নিজ যোগশক্তি- 
সহায়ে ষ্ঠাহাকে সহসা সমাধিস্থ করিয়া দেন ও তাহার গুরুপদবী 
গ্রহণ করেন, একথা ও আমর তাহার নিকটে শ্রবণ করিয়াছিলাম। 
ঠাকুরের সম্বন্ধে কিন্ত তাহার যে অতি উচ্চ ধারণা ছিল, তাহাতে 
ংশয় নাই এবং এবিষয়ে তাহার স্বমুখ হইতে আমরা যে সকল কথা 
গুনিয়াছি, তাহ! গ্রন্থের অন্যত্র গ্রকাশ করিয়াছি 1% 

্রাহ্মদমাজ হইতে পৃথক্‌ হবার পরে বিজয়কৃষ্ণের আধ্যাত্মিক 
৯ গুরুভাব, উত্তরার্ধ__৫ম অধ্যায়, ২০৮ পৃষ্ঠা দেখ । 
নও 


্রাহ্মদমাজে ঠাকুরের প্রভাব । 


গভীরত| দিন দিন গ্রবৃদ্ধ হইয়াছিল। কার্ভনকালে ভাবাবিষ্ট হইয়া 
ত্বাহ্ার উদ্দাম নৃত্য ও ঘন ঘন সমাধি দেখিয়া লোকে মোহিত 
জোর হইইত। ঠাকুরের শ্রীমুখে আমর তাহার উচ্চাবস্থার 
সাধনায় কতদুর কথা! এইরগ শুনিয়াছি--“যে ঘরে প্রবেশ করিলে 
অগ্রসর হইয়া. লোকের ইঈশ্বরসাধনা পূর্ণত্ব লাভ করে তাহার 
দির পার্ের ঘরে পৌছিয়৷ বিজয় দ্বার খুলিয়া দিবার 
নিমিত্ব করাঘাত করিতেছে !”--আধ্যাত্মিক গভীরতা লাভের 
পরে শ্রীযূত বিজয় অনেক ব্যক্তিকে মন্ত্রশিষ্য করিয়াছিলেন এবং 
ঠাকুরের শরীররক্ষার প্রায় চৌন্দবংসর পরে পুরীধামে দেহরক্ষা 

করিয়াছিলেন। 
কুচবিহার-বিবাহের পরে ভারতবর্ষায় ও সাধারণ ব্রাহ্মদলের 
মধ্যে বিশেষ মনান্তর লক্ষিত হইত। এক দলের সহিত অন্ত দলের 
কথাবার্তা পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়। গিয়াছিল। উভয় দলের 


'শিব-রামে সাধনান্ুরাগী ব্যক্তিগণ কিন্ত পৃর্ব্বের ন্যায় সমভাবে 
যুদ্ধ' কথায় 


কেশব ও দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন, একথার আমর ইতিপূর্বে 
বিজয়ের উল্লেখ করিয়াছি । কেশব ও বিজয় উভয়েই এক- 
মনোমালিগ্ 


দিন এই সময়ে নিজ নিজ অন্তুরঙ্গগণের সহিত 
সহস। ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
একদল অন্যপ্দলের আসিবার কথা না জানাতেই অবশ্ প্রপ্ন্প 
হইয়াছিল এবং পুর্নবিরোধ স্মরণ করিয়৷ উভয় দলের মধ্যে একটা! 
সস্কোচের ভাব দৃষ্ট হইয়াছিল। কেশব এবং বিজয়ের মধ্যেও & 
সঙ্কোচ বিদ্যমান দেখিয়। ঠাকুর সেদিন তাহাদিগের বিবাদভঞ্ন 
করিয়। দিবার উদ্দেশে রিল এনা এন 1041987 ৮ 
৪ 
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দূর হওয়া। 


শ্ীক্রীরামকৃঞ্চলীলা প্রসঙ্গ । 


“দেখ, ভগবান্‌ শিব এবং রামচন্ত্রের মধ্যে এক সময়ে দন্ 
উপস্থিত হষ্টয়। ভীষণ যুদ্ধের অবতারণা হইয়াছিল। শিবের গুরু 
রাম এবং রামের গুরু শিব--একথা প্রসিদ্ধ ।* সুতরাং যুদ্ধান্তে 
ত্রাহাদ্দিগের পরম্পরে মিলন হইতে বিলম্ব হইল না। কিন্তু শিবের 
চেল! তৃত-প্রেতাদির সঙ্গে রামের চেলা বাঁদরগণের আর কখন 
মিলন হইল না। তৃতে বাঁদরে লড়াই সর্বক্ষণ চলিতে লাগিল। 
( কেশব ও বিজয়কে সম্বোধন করিয়া ) যাহা হইবার হইয়! গিয়াছে, 
তোমাদিগের পরম্পরে এখন আর মনোমালিন্য রাখা উচিত নহে, 
উহা ভূত ও বাঁদরগণের মধ্যেই থাকুক্‌। 

তদবধি কেশব ও বিজয়ের মধ্যে পুনরায় কথাবার্তা চলিয়াছিল। 

শ্ীযুত বিজয় নিজ অভিনব আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষদকলের 
অনুরোধে সাধারণ সমাজ পরিত্যাগ করিলে, উক্ত দলের মধ্যে ধাহারা 

তাহার উপর একান্ত বিশ্বাসবান্‌ ছিলেন, তাহারাও 
রা রান্গ। তাহার সহিত চলিয়া আসিলেন। সাধারণ সমাজ 
সঙ্ঘ ভাঙ্মিয়া একারণে এই কালে বিশেষ ক্ষীণ হইয়াছিল। 
7 আচার্য্য শ্রীযুত শিবনাথ শান্ত্রীই এখন এ দলের 
শিবনাধের. নেতা হইয়। সমাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন - শিবনাথ 
দক্ষিণেশ্বর ইতিপূর্বে অনেকবার ঠাকুরের নিকটে আসিয়া 
রা ছিলেন এবং তাহাকে বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন। 

ঠাকুরও শিবনাথকে বিশেষ স্নেগ করিতেন। কিন্তু 
বিজর সমাজ ছাড়িবার পরে শিবনাথ বিষম সমস্তায় নিপতিত হইয়া- 
ছিলেন। ঠাকুরের উপদ্েেশপ্রভাবেই বিজয়কৃষ্ণের ধর্মভাব-পরিবর্তন 
এবং পরিণামে সমাজ-পরিত্যাগ--একথ| অসন্ধাবন করিয়া তিনি 


হি হি 


ব্রাঙ্মসমীজে ঠাকুরের প্রভাব। 


এক্ষণে ঠাকুরের নিকটে পুর্বের ন্যায় ধাওয়! আস! রহিত করিলেন। 
স্বামী'বিবেকানন্দ এই সময়ের কিছু পূর্ব হইতে সাধারণ সমাজে 
যোগদান করিয়ান্ছিলেন এবং শিধনাথপ্রমুখ ব্রাহ্মগণের বিশেষ প্রিয় 
হইয়া! উঠিয়াছিলেন। পীরূপে সাধারণ সমাজে যোগদান করিলেও 
কিন্তু স্বামিজী মধ্যে মধ্যে শ্রীযুত কেশবের এবং দক্ষিণেশ্বরে ঠাকু- 
রের নিকটে গমনাগমন করিতেন। স্বামিজী বলিতেন, আচার্য 
শিবনাথকে তিনি এই সময়ে ঠাকুরের নিকটে না যাইবার কারণ 
জিন্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, দৃক্ষিণেশ্বরে তিনি ঘন ঘন গমন 
করিলে, তাহার দেখাদেখি ব্রান্মসজ্বের অন্ত সকলেও এরূপ 
করিবে এবং পরিণামে উক্ত দল ভাঙ্গিয়া যাইবে। স্বামিজী 
বলিতেন, ধ্ীরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া শ্্রীযুত শিবনাথ এই 
সময়ে তাহাকে দক্ষিণেশ্বরে গমন করিতে বিরত হইবার জন্য 
পরামর্শ দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, ঠাকুরের ভাবসমাধি 
্র্ৃতি ন্বাযুদৌর্কল্য হইতে উপস্থিত হইয়াছে !-_অত্যধিক শারী- 
রিক কঠোরতার * অনুষ্ঠানে স্তাহার মনস্তিষ্কবিকৃতি হইয়াছে! ঠাকুর 
এ কথা শুনিয়া শিবনাথকে যাহ! বলিয়াছিলেন, আমরা তাহার 
অন্তাত্ত উল্লেখ করিয়াছি ।* 

সে যাহা হউক, ঠাকুরের প্রভাবে ব্রাঙ্মদজ্ঘে যে সাধনানুরাগ 
প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহার ফলে নববিধান এবং সাধারণ উভয় 
সমাজের পিপান্ু ব্যক্তিগণ ঈশ্বরকে যাহাতে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, 
এরূপভাৰে জীবনগঠনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। আচার্য গ্রতাপচজ্জ 
মুমদীর এক সময়ে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়া ঠাকুরের সঙ্গলাভের 
* গুরুভাব উততরার্দ,__দ্বিতীয় অধ্যায়, ৮২ পৃষ্ঠা দেখ । ১৪ 
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প্ীত্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ | 


পর, সমাজের আধ্যাত্মিক ভাব-পরিণতি কিরূপ ও কতদুর হইয়াছে 
তদ্বিযয়ে আমাদিগের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়! 
085 বলিয়াছিলেন, “ইহাকে দেখিবার আগে আমরা 
প্রভাব সম্বন্ধে ধর্ম কাহাকে বলে, তাহা কি বুঝিতাম ?-__ কেবল 
আচাধ্ গুণ্ডামি করিয়। বেড়াইতাম। ইহার দর্শন লাভের 
পরে বুৰিয়াছি, যথার্থ ধর্মজীবন কাহাকে বলে।” 
শরীযূত প্রতাপের সঙ্গে সেদ্দিন আচার্য্য চিরঞ্জীব 
শর্মা (ব্রৈলৌকানাথ সান্ন্যাল) উপস্থিত ছিলেন। 
নববিধান-সমাজে ঠাকুরের গ্রভাব বিশেষ পরিলক্ষিত হইলেও, 
বিজয়কুষ্ যতদিন আচার্ধ্য পদবীতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ততদিন 


সাধারণ ব্রা্গ" পর্য্যস্ত সাধারণ সমাজেও উহা শ্বন্ন দেখা যাইত 


মাজে না। বিভরের সহিত অনেকগুলি ধর্মপিপান্ুর 
ও পরিত্যাগের পর হইতেই উক্ত সমাজে এ প্রভাব 


হ্রাস হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে উহা! আধ্যাত্মিকতা 
হারাইয়৷ সমাজসংস্কার, দেশ-হিতৈষণ! প্রভৃতির অনুষ্ঠানেই আপনাকে 
গ্রধানতঃ নিধুক্ত রাখিয়াছে। হাস হইলেও উক্ত প্রভাব যে 
একেবারেই লুপ্ত হয় নাই, তাহার নিদর্শন সমাজস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে 
কাহারও কাহারও যোগাভ্যাসে, বেদাস্ত-চষ্চায় এবং প্রেততত্বাদির 
(50171081191) ) অনুশীলনে দেখিতে পাওয়া যায়। উচ্চাঙ্গের 
কর্তাভজা-সম্প্রদায়ের বৈদিক মতের অন্ুশীলনও যে সাধারণ 
সমাজস্থ কোন কোন ব্যক্তি করিয়! থাকেন এবং ধ্যানাদিসহায়ে 
শারীরিক ব্যাধি নিবারণের চেষ্টা করেন, এবিষয়ও আমরা জ্ঞাত 
হইয়াছি। 


নি 


্রাহ্মঘমাজে ঠাকুরের প্রভাব । 


নববিধান-সমাজের আচার্ধ্য চিরঞ্রীব শর্মা ব্রন্মনলগীতের বিশেষ 
পুষ্টিসাধন করিয়াছেন, একথা! বলিতে হইবে না। কিন্তু অন্ু- 
ই সন্ধানে জ্ঞাত হওয়| যায়, ঠাকুরের নানাপ্রকার 
ঠাকুরের দর্শন, ভাব ও সমাধি প্রভৃতির সহিত পরিচিত 
সয়া হইয়াই তিনি তাহার শ্রে্ঠভাবোদ্দীপক পদগুলি 
রচনায় সমর্থ হষ্টযাছেন। প্রর্ূপ কয়েকটি পদের প্রথম অংশ 
মাত্র আমর! নিয়ে উল্লেখ করিতেছি-_ 

(১) নিবিড় আধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি। 

(২) গভীর সমাধি-সিম্ধু অনন্ত অপার। 

(৩) চিদাকাশে হ'ল পূর্ণ প্রেম-চন্দ্রোদয় রে। 

(৪) চিদ্ানন্দ-দিদ্ধুনীরে প্রেমাননের লহরী। 

(৫) আমায় দে মা পাগল করে। 

স্বকবি আচার্ধ্য চিরঞ্রীব শন্মা এ্রব্ূপ পদসকল রচনা দ্বারা সগগ্র 
বঙ্গবাসীর এবং দেশের সাধককুলের কৃতজ্ঞতাভাজন হষয়াছেন, ইহা 
নিঃসন্দেহ। কিন্তু ঠাকুরের ভাবসমাধি দেখিয়াই যে তিনি এ নকল 
পদ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহাতে ও সংশর নাই । আচার্য্য 
চিরঞ্জীব সুকণ্ঠ ছিলেন। তাহার সঙ্গীত শ্রবণে আমরা ঠাকুরকে 
অনেক সময় সমাধিস্থ হইতে দেখিয়াছি । 


রূপে ব্রান্ষসমাজ এইকালে ঠ'কুরের অদৃ্টপুর্ন আধ্যাত্মিক 
প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। ঈশ্বরের নিরাকার স্বরূপের 
উপাসনা উক্ত সমাজে যে ভাবে প্রচারিত হয়, তাহাকে ঠাকুর 


* নববিধান সমাজের সঙ্গীত পুস্তক সকলে পাঠক পদগুলি দেখিতে পাইবেন | 
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জ্রীপ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


কখন কখন “কাচা নিরাকার ভাব? বলিয়া নির্দোশ করিলেও * 
টিটি যথার্থ বিশ্বাসের সহিত ধ্ভাবে উপাসনা করিলে 
ই সাধক ঈশ্বরলাভে সমর্থ হয়েন_একথা তাহার 
অগ্ততম পথ মুখে আমর! বারংবার শ্রবণ করিয়াছি । কীর্তনান্তে 
রা ঈশ্বর ও তাহার সকল সম্প্রদায়ের ভক্তগণকে প্রণাম 

করিবার কালে তিনি “আধুনিক ব্রন্জ্ঞানীদের প্রণাম” 
বলিয়া ব্রাহ্মমণ্ডলীকে প্রণাম করিতে কখনও ভূলিতেন না । উহাতেই 
বুঝা যায়, ভগবদিচ্ছায় ঈশ্বরলাভের জন্ত জগতে প্রচারিত অন্য 
সকল মত ব! পথের ন্যায় ব্রাহ্মধন্মকেও তিনি এক পথ বলিয়া সত্য 
সত্য বিশ্বান করিতেন। তবে পাশ্চাত্য ভাব হইতে বিমুক্ত 
হইয়া ব্রাহ্মমগডলী যাহাতে যথার্থ আধ্যাত্মিক মার্গে প্রতিষ্ঠিত 
হয়েন, তণ্ধিষয়ে তাহার বিশেষ আগ্রহ ও চেষ্টা ছিল; এবং সমাজ- 
স্কারাদি কার্যাসকল প্রশংসনীয় এবং অবশ্যকর্তৃব্য হইলেও এ 
সকল কার্য যাহাতে ত্াহাদিগের সমাজে মনুষ্যজীবনের একমাত্র 
উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়! ঈশ্বরলাভের জন্ত সাধনভজনাদি 
হেয় বলিয়া বিবেচিত না হয়, তছ্িষয়ে তিনি তাহাদিগকে 
বিশেষভাবে সতর্ক করিতেন। ব্রাহ্মপমাজই ঠাকুরের অদৃষ্পূর্ব 
আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম অনুশীলন করিয়া কলিকাতার জনসাধার- 
ণের চিত্ত দক্ষিণেশ্বরে আকৃ্ট করিয়াছিল। ঠাকুরের শ্রীপদ প্রান্তে 
বসিয়া ধাহার৷ আধ্যাত্মিক শক্তি ও শাস্তিলাভে ধন্য হইয়াছেন, 
ত্রাহাদিগের প্রতোকে এ বিষয়ের জন্য নববিধান ও সাধারণ, 
উভয় ব্রাহ্মদমাজের নিকটেই চিরখণে আবন্ধ। বর্তমান লেখক 





* গুরুভাব, পূর্বার্দ (২য় সং)-_ অধ্যায়, »* পৃষ্ঠা দেখ। 
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ব্রাহ্মসমাজে ঠাকুরের প্রভাব । 


আবার তদছুভয় সমাজের নিকটে অধিকতর খণী। কারণ, 
উচ্চাদর্শ সম্মুখে ধারণ করিয়া যৌবনের প্রারস্তে আধ্যাত্মিকভাবে 
চরিত্রগঠনে তাহাকে" এঁ সমাজদ্ব়্ই সাহাষ্য করিয়াছিল। অতএব, 
রঙ, ব্রাহ্গধন্ম ও ব্রান্ধমণ্লী বা সমাজরপী ত্রিরত্বকে স্বরূপতঃ 
এক জ্ঞানে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাভরে আমরা পুনঃ পুনঃ প্রণাম কার” 
তেছি এবং ব্রাহ্মমগ্ুলীর সহিত মিলিত হইয়। ঠাকুরের আনন্দ করা 
সম্বন্ধে যে দুইটি বিশেষ ভিতর স্বচক্ষে দর্শন করিবার স্থযোগ লাভ 
করিয়াছিলাম, তাহাই এক্ষণে পাঠককে উপহার দিতেছি । 


চি 


প্রথম অধ্যায়_দ্বিতীয় পাদ । 
মণিমোহন মল্লিকের বাটীতে ব্রান্মোৎসব। 


আমাদের বেশ মনে আছে, পেট! হেমন্তকাল গ্রষ্মন্তপ্তা 
প্রকৃতি তখন বর্ষার ন্নানস্থখে পরিতৃপ্ত হইয়। শারদীয় অঙ্গরাগ 
ধারণপূর্বক শীতের উন্মেষ অনুভব করিতেছিল এবং 
ঘটনার সময় 
নিরণর। স্নিগ্ধ শীতল নিজাঙ্গে সযত্বে বসন টানিয়া দিতেছিল। 
হেমস্তেরও তিনভাগ তখন অতীতগ্রায়। এই সময়ের 
একদিনের ঘটনা আমরা এখানে বিবৃত করিতেছি। ঠাকুরের 
পরমভক্ত, আমাদিগের জনৈক শ্রন্ধাম্পদ বন্ধু * সেদিন ঘটনাস্থলে 
উপস্থিত ছিলেন; এবং ত্রাহার গ্রথামত গঞ্জিকা-পার্থে এ তারিখ 
চিহ্নিত করিয়। একথা লিখিয়! রাখিয়াছিলেন। তন্দর্শনে জানিয়াছি, 
ঘটনা সন ১২৯০ সালের ১১ই অগ্রহায়ণ সোমবারে, ইংরাজী ১৮৮৩ 
্ীষ্টাব্বের ২৬ নভেম্বর তারিখে উপস্থিত হইয়াছিল। 
তখন কলিকাতার সেণ্ট, জেভিয়ার্স কলেজে আমরা অধ্যয়ন 
করি এবং ইতিপূর্ব্বে ছুই তিনবার মাত্র দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পুণ্য- 
দর্শন লাভ করিয়াছি । কোন কারণে কলেজ বন্ধ থাকায় আমরা 
প্র দিবস অপরাহে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইব বলিয়! পরামর্শ 


শপ সি 


«* বাগবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত বলরাম বন্থ। 
+ কুমিল্ল। নিবাসী শ্রীযুক্ত বরদান্ন্দর পাল এবং চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত 
বেলঘরিয়। নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্্ চট্টোপাধ্যায় (স্বামী বিজ্ঞানানন্দ )। 


২৮ 


মণিমোহন মল্লিকের বাটাতে ব্রান্মোৎসব। 


স্থির করিয়াছিলাম। ম্মরণ আছে, নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বরে যাইবার 
রা কালে আরোহীদদিগের মধ্যে একব্যক্তি আমাদিগের 
সানন্যালের তায় ঠাকুরের নিকটে যাইতেছেন শুনিয়া, তাহার 
মহত সহিত আলাপ করিয়া জানিলাম, তাহার নাম 
পরিচয় | 
বৈকুষ্ঠনাথ সান্যাল) আমাদিগের স্তায় অল্পদিন 

ঠাকুরের দর্শন লাভে ধন্ত হুইয়াছেন। একথাও স্মরণ হয়, 
নৌকামধ্যে অন্ত এক আরোহী আমাদের মুখে ঠাকুরের নাম 
শ্রবণ করিয়া তাহার প্রতি শ্লেষপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করিলে, বৈকু্ঠনাথ 
বিষম দ্বণার সহিত তাহার কথার উত্তর দিয়। তাহাকে নিরুত্বর 
করেন। যখন গন্তব্য স্থলে উপস্থিত হইলাম তখন বেলা ২ট| 
বা ২॥টা হইবে। 

ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহার পদপ্রান্তে গ্রণাম করিবামাত্র 
তিনি বলিলেন, “তাইত, তোমর! আজ আদিলে; আর কিছুক্ষণ 
গরে আসিলে দেখা হইত না) আজ কলিকাতায় যাইতেছি, 
গাড় আনতে গিয়াছে; প্লেখানে উৎসব, ব্রাহ্ধদের উৎসব। 
যাহা হউক, দেখা যে হল, ইহাই ভাল, বস। দেখা না পাইয়া 
ফিরিয়া যাইলে মনে.কষ্ট হইত |” 

ঘরের মেজেতে একটি মাছুরে আমরা উপবেশন করিলাম। 
পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, “মহাশয়, আপনি যেখানে যাইতেছেন 
াবরামের সেখানে আমর! যাইলে কি প্রবেশ করিতে দিবে 
সহিত প্রথম না?” ঠাকুর বলিলেন, “তাহা কেন? ইচ্ছা হইলে 
হয তোমর! অনায়াসে যাইতে পার। সিছুরিয়াপটি 
মণিমল্লিকের বাটী।” একজন নাতিরূশ গৌরবর্ণ রক্তবন্ত্র-পরিহিত 
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ীপ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ। 


যুবক প্র সময়ে গৃহে গ্রবেশ করিতেছেন দেখিয়া, ঠাকুর তাহাকে 
বলিলেন, “ওরে এদের মণিমল্লিকের বাটার নম্বরটা বলিয়া দেত।” 
যুবক বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, %৮১নং চিৎপুর রোড, 
সি'দুরিয়াপটি” । যুবকের বিনীত দ্বভাব ও সাত্বিক প্রকৃতি দেখিয়া 
আমাদের মনে হইল, তিনি ঠাকুরবাটীর কোন ভট্টাচার্যের পুত্র 
হইবেন। কিন্তু ছুই একমাস পরে, তাহাকে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 
পরীক্ষা দিয়। বাহির হইতে দেখিয়া আমরা তাহার সহিত আলাপ 
করিয়। জানিলাম, আমাদের ধারণ| ভূল হইয়াছিল। জানিয়া- 
ছিলাম, ষ্টাহার নাম বাবুরাম 7 বাটা তারকেশ্বরের নিকটে আঁট- 
পুরে; কলপিকাতীয় কমুলিয়াটোলায় বাদ! বাটাতে আছেন ) মধ্যে 
মধ্যে ঠাকুরের নিকটে যাইয়৷ অবস্থান করেন। বলা বাহুলা, 
ইনিই এক্ষণে স্বামী প্রেমানন। নামে গ্রীরামকষ্ণ-সজ্বে স্থপরিচিত। 

অন্লক্ষণ পরেই গাড়ি আসিয়া উপাস্থৃত হইল, এবং ঠাকুর 
বাবুরামকে নিজ গামছা। মশলার বেটুয়া ও বন্ত্রাদি লইতে 
বলিয়৷ শ্রীপ্রীগদস্বাকে প্রণামপূর্বক গাড়িতে আরোহণ করিলেন। 
বাবুরাম পূর্বোক্ত দ্রব্দকল লইয়া গাড়ির অগ্তদিকে উপবিষ্ট 
হইলেন। অন্ত এক বাক্তিও সেদিন ঠাকুরেরু সঙ্গে কলিকাতায় 
গিয়াছিলেন। অনুসন্ধানে জানিয়াছিলাম তাহার নাম প্রতাপচন্ত্ 
হাজরা । 659 ৫ 

ঠাকুর চলিয়া যাইবার পরেই আমর! সৌভাগ্যক্রমে এক- 
খানি গহনার নৌক! পাইয়া কলিকাতায় বড়বাজার ঘাটে উত্তীর্ণ 
হইলাম এবং উৎসব দন্ধ্যাকালে হইবে ভাবিয়া এক বন্ধুর 
বাসায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। নবপরিচিত বৈকু্ঠ- 
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মণিমোহন মল্লিকের বাটাতে ব্রাঙ্ষোৎসব। 


নাথ, ষথাকালে উৎসবস্থলে দেখা হইবে বলিয়া কার্্যবিশেষ 
সম্পন্ন করিতে স্থানান্তরে চলিয়! যাইণ্নে। 

প্রায় ৪টার সময় আমরা অন্বেষণ করিয়া মণিবাবুর বাটীতে 
উপস্থিত হুইলাম। ' ঠাকুরের আগমনের কথা জিজ্ঞাস করায় 
একব্যক্তি আমাদিগকে উপরে বৈঠকথানায় যাইবার পথ দেখাইয়া 
দিল। আমর! তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, ঘরখানি উৎ- 
সবার্থে পত্রপুষ্পে সজ্জিত, হইয়াছে এবং কয়েকটি ভক্ত পরম্পর 
কথা কহিতেছেন। জিজ্ঞাস! করিয়া! জানিলাম, মধ্যাহ্কে উপাসনা 
ও সঙ্গীতাদি হইয়া গিয়াছে, সায়াহ্নে পুনরায় উপাসন! ও কার্তনাদি 
হইবে, এবং স্ত্রীভক্ত দিগের অনুরোধে ঠাকুরকে কিছুক্ষণ হইল অনারে 
লইয়। যাওয়া হুইয়াছে। 

উপাসনাদির বিণস্ব আছে শুনিয়া আমরা কিছুক্ষণের জন্ট 
স্থানাস্তরে গমন করিলাম । পরে সন্ধা সমাগতা হইলে, পুনরায় 

উৎসবস্থলে আগমন করিলাম। বাটার সম্মুথের 
মপিমলিকের 
বৈঠকথানায় রাস্তায় পৌছিতেই মধুর সঙ্গীত ও মুদজের রোল 
অপূর্ব কার্ধন। আমার্দের কর্ণগোচর হইল। তখন কীর্তন 
আরন্ত হইয়াছে বুবিযা আমরা দ্রতপদে বৈঠকখানায় উপস্থিত 
হইয়া যাহা দেখিলাম তাহা বলিবার নছে। ঘরের ভিতরে- 
বাহিরে লোকের ভিড় লাগিয়াছে। প্রত্যেক দ্বারের সম্মুথে এবং 
পশ্চিমের ছার্দে এত লোক দীড়াইয়াছে যে, সেই ভিড় ঠেলিয়া 
ঘরে প্রবেশ কর] এককালে অসাধ্য । সকলেই উদগ্রীব হইয়। 
গৃহমধ্য ভক্কিপূর্ণ স্থিরনেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছে; পার্ে 
কে আছে না আছে, তাহার সংজ্ঞ! মাত্র নাই। সম্মুথের দ্বার 
৩১ 


প্রীঞ্ীরামকৃষ্খলীলা প্রসঙ্গ | 


দিয় গৃহে প্রবেশ অসম্ভব বুঝিয়া, আমর! পশ্চিমের ছাদ দিয়া 
ঘুরিয়া বৈঠকখানার উত্তরের এক দ্বারপার্থে উপস্থিত হইলাম। 
লোকের জনতা এখানে কিছু কম থাকায় কোনরূপে গৃহমধ্যে 
মাথা গলাইয়৷ দেখিলাম-__ ৃ 


অপূর্ব দৃশ্য ! গৃহের ভিতরে স্বগাঁয় আননে'র বিশাল তরঙ্গ 
থরআ্রোতে প্রবাহিত হইতেছে ; সকলে এককালে আত্মহারা হইয়া 
কার্তনের সঙ্গে সঙ্গে হাসিতেছে, কাদিতেছে, উদ্দাম 

রি নর নৃত্য করিতেছে, ভূমিতে আছাড় খাইয়া পরড়তেছে, 
বিহ্বল হইয়া উন্মত্তের ন্যায় আচরণ করিতেছে; 

আর ঠাকুর সেই উন্মত্ত দলের মধ্যভাগে নৃত্য করিতে করিতে কখন 
জ্রুতপদদে তালে তালে সম্মুথে অগ্রসর হইতেছেন, আবার কখন 
বা তীৰপে পশ্চাতে হঠিয় আপিতেছেন । এবং পররূপে 
যখন যেদিকে তিনি অগ্রসর হঈতেছেন, সেই দিকের লোকের 
মন্তরমগ্ধবৎ হইয়া তাহার অনায়াস-গমনাগমনের জন্য স্থান ছাড়িয়া 
দিতেছে। তাহার হান্তপূর্ণ আননে অদৃষটপূর্বব দিবযজ্যোতি 
ক্রীড়া করিতেছে এবং প্রতি অঙ্গে অপূর্ব কোমলতা ও 
মাধুর্য্ের সহিত সিংহের স্তায় বলের যুগপৎ আবির্ভাব হইয়াছে। 
মে এক অপূর্ব নৃত্য !-তাহাতে আড়ম্বর নাই, লম্ফষন নাই, 
কচ্ছসাধ্য অস্বাভাবিক অঙ্গবিকৃতি বা অঙ্গ-সংযম-রাহিত্য নাই 
আছে কেবল, আনন্দের অধীরতায় মাধুর্য ও উদ্মের সম্মিলনে 
প্রতি অঙ্গের শ্বাভাবিক সংস্থিতি ও গতিবিধি! নিম্মল সলিলরাশি 
প্রাপ্ত হইয়। মস্ত যেমন কখন ধীরভাবে এবং কখন ভ্রত সম্তরণ 
স্বারা চতুর্দিকে ধাবিত হইয়। আনন্দ প্রকাশ করে, ঠাকুরের 
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মণিমোহন মল্লিকের বাটাতে স্রাঙ্গোতসব। 


এই অপূর্ব নৃত্যও যেন ঠিক তদ্রপ। তিনি যেন আনন্দ 
সাগর ব্রঙ্ধন্বরূপে নিমগ্ন হুইয়। নিজ অন্তরের ভাব বাহিরের অঙ্গ- 
স্থানে গ্রকাশ 'করিতেছিলেন। এ্ঁৰপে নৃত্া করিতে করিস্তে 
তিনি কখন বা সংজ্ঞাশুন্ত হইয়া পড়িতেছিলেন ; কখন বা! 
তাহার পরিধেয় বসন স্থলিত হইয়া ধাইতেছিল এবং অপরে 
উহা তাহার কটিতে দৃঢ়বন্ধ করিয়া দ্িতেছিল; আবার কখন 
বা কাহাকেও ভাবাবেশে সংস্ঞাশুন্ত হইতে দেখিয়। তিনি তাহার 
বক্ষ স্পর্শ করিয়া তাহাকে পুনরায় সচেতন করিতেছিলেন। 
বোধ হইতেছিল যেন তাহাকে অবলম্বন করিয়া এক দিব্যোজ্জবল 
আনন্দধার! চতুদ্দিকে 'প্রস্থত হইয়! যথার্থ ভক্তকে ঈশ্বরদর্শনে, 
মূছ্-বৈরাগাবানকে তীব্র বৈরাগ্যলাভে, অলস মনকে আধ্যাত্মিক 
রাজ্য সোত্নাহে অগ্রসর তইতে সামর্থ প্রদান করিতেছিল 
এবং ঘোর বিষয়ীর মন হইতেও সংসারাসক্তিকে সেই ক্ষণের 
জন্ত কোথায় বিলুপ্ত করিয়! দিয়াছিল। তাহার ভাবাবেশ 
অপরে সংষ্টমিত হইয় তাহাদিগকে ভাববিহবল করিয়া ফেলিতে- 
ছিল এবং তাভার পবিত্রতায় গ্রদীপ্ত হইয়া তাহাদের মন যেন 
কোন এক উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তরে আরোহণ করিয়াছিল। 
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণের ত কথাই 
নাই, অন্ত ব্রাহ্গভক্তসকলের অনেকেও সেদন মধ্যে মধ্যে 
ভাবাবিষ্ট ও সংজ্ঞাশৃন্ঠ হইয়া পতিত হইয়াছিলেন। আর স্ুুক$ 
আচার্য্য চিরঞীব সেদিন একতারা-সহ্কায়ে 'নাচরে আনন্দময়ীর 
ছেলে, তোর! ঘুরে ফিরে”__ইত্যাদি সঙ্গীতটি গাহিতে গাছিতে 
তনয় হইয়া যেন আপনাতে আপনি ডুবিয়া গিয়াছিলেন। 
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উরূপে প্রায় তুই ঘণ্টারও অধিককাল কীর্ভনানন্দে অতিবাহিত 
হইলে, "এমন মধুর হরিনাম জগতে আনিল কে এই পদটি 
গীত হইয়! সকল ধর্মসম্প্রদায় ও ভক্ত্যাচার্সাদিগকে প্রণাম 
করিয়া সেই অপূর্ব্ব কীর্তনের বেগ সে দিন শাস্ত হইয়াছিল। 


আমাদের স্মরণ আছে, কীর্তনাস্তে সকলে উপবিষ্ট হইলে 
ঠাকুর আচার্ধ্য নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধায়কে “হরি রস মদ্দিরা পিয়ে 
মম মানদ মাত রে*1 এই সঙ্গীতটি গাহিতে অনুরোধ করিয়া" 
ছিলেন এবং তিনিও ভাবাবিষ্ট হই! উহা ছুই তিন বার 
মধুরভাবে গাহিয়া সকলকে আনন্দিত করিয়াছিলেন । 

অনস্তর রূপরসাদি বিষয় হইতে মন উঠাইয়। লইয়। ঈশ্বরে 
অর্গন করিতে পারিলেই জীবের পরম শান্তি লাভ হয়, এই 
প্রসঙ্গে ঠাকুর সন্দুখস্থ লোকদিগকে অনেক কথা কঠিতে 





* গীতটি আমাদের যতদুর মনে আছে নিে প্রদান করিতেছি £- 
এমন মধুর হরিনাম জগতে আনিলকে। 
এ নাম নিতাই এনেছে, না হয গৌর এনেছে, 
ন| হয় শান্তিপুরেব-_অদ্বৈত সেই এনেছে। 


ঙ 
+ হরি রস মদিব! পিয়ে মম মানস মাত রে। 
( একবার ) লুটর অবনীতল হরি হরি বলে কীদ রে। 
(গতি কর কর বলে) 
গভীর নিনাদে হরি, হবি নামে গগন ছ'ও রে। 
নাচ হরি বলে দুবাহু তুলে হরিনাম বিলাও রে। 
(লোকের স্বারে দ্বারে) 
হরি প্রেমাননদরসে, অনুদিন ভাস রে। 
গাও হরিনাম, হও পুকাম, (ধত ) নীচ বাসনা নাশ রে। 
(প্রেমানন্দে মেতে ) 
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লাগিলেন। স্ত্রীভক্তেরাও তখন বৈঠকথানাগৃহের পুর্বভাগে চিকের 
আড়ালে থাকিয়া তীহাকে আধ্যাত্মিক বিষয়ে নান! প্রশ্ন 
করিয়া উত্তর লান্তে আনন্দিতা হইতে লাগিলেন। রূপে প্রশ্ন 
সমাধান করিতে করিতে ঠাকুর প্রপঙ্গোখিত বিষয়ের দৃঢ় ধারণ! 
করাইয়া দিবার জন্য মার (শ্রীশ্রীজগদন্বার) নাম আরম্ত 
করিলেন এবং একের 'পর অন্ত করিয়া, রাম প্রসাদ, কমলাকাস্ত 
প্রভৃতি সাধক-ভক্তগণ-রচিত অনেকগুলি সঙ্গীত গাহিতে থাকিলেন। 
উ্াদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত গীত কয়টি যে তিনি গাহিয়াছিলেন 
ইহ। আমাদের বেশ স্মরণ আছে-__ | 

(১) মজল আমার মন ভ্রমর! শ্যামাপদ নীলকমলে। 

(২) শ্যামাপদ আকাশেতে মনঘুড়িখান্‌ উড় তেছিল। 

(৩) এ সব খ্যাপা মাগীর থেল!। 

(৪) মন বেচারীর কি দোষ আছে। 

তারে কেন দোষা কর মিছে। 
(৫) আমি এ ধেদে খেদ করি। 
তুমি মাতা থাকৃতে আমার জাগা ঘরে চুরি। 

ঠাকুর যখন প্ররূপে মা'র নাম করিতেছিলেন তখন গোস্বামী 

বিজয়কৃষ গৃহান্তরে যাইয়া কঙকগুপি ভক্তের নিকটে তুলসাদাসী 
রামায়ণের পাঠ ও ব্যাখ্যায় নিধুক্ত ছিলেন। 

বিজয গোস্বা- 
মীব সহিত. সায়াহ্ন উপাসনার সময় উপস্থিত প্রায় দেখিয়া 
ঠাকুবের ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া উক্ত কার্যয আর্ত 
হিষ্তাসাগ। . করিবেন বলিয়া তিনি এখন পুনরায় বৈঠকথানা- 


গৃহে উপস্থিত হইলেন। বিজয়কে দেখিয়াই ঠাকুর বাঁলকের 
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স্ঠায় রঙ্গ করিয়া বলিতে লাগিলেন, «বিজয়ের আজ কান 
সন্কীর্তনে বিশেষ আনন । কিন্তু সে ধখন নাচে তখন আমার 
ভয় হয়, পাছে ছাদ শুদ্ধ উলেযায়! (সকলের হাস্য )। হাগো, 
ত্ররূুপ একটি ঘটনা আমাদের দেশে সত্য সত্য হয়েছিল। 
সেথানে কাঠমাটি দিয়েই লোকে দোতল! করে। এক 
গোস্বামী শিষ্যবাড়ী উপস্থিত হয়ে পরপ্ূপ দোতালায় কার্বন 
আরম্ভ করেন। কীর্তন জম্তেই নাচ আরম্ভ হল। এখন, 
গোস্বামী ছিলেন (বিজয়কে সম্বোধন করিয়া ) তোমারই মতন 
একটু হ্বষ্পুষ্ট। কিছুক্ষণ নাচবার পরেই ছাদ ভেঙ্গে তিনি 
_ একেবারে একতলায় হাজির! তাই ভয় হয়, পাছে তোমার 
নাচে সেইরূপ হয়” (সকলের হান্ত )। ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণের 
গেরুয়। বন্ত্রধার লক্ষ্য করিয়! এইবার বলিতে লাগিলেন, 
“আজকাল এঁর (বিজয়ের) গেরুয়ার উপরেও খুব অন্রাগ । লোকে 
কেবল কাপড়চাদর গেকুয়। করে। বিজয় কাপড়, চাদর, জামা, 
মায় জুতা জোড়াট! পর্যান্ত গেরয়ায় রঙ্গিয়েছে।, তা ভাল, একটা 
অবস্থা হয় যখন প্ররূপ করতে ইচ্ছা হয়__গেরুয়া ছাড়া অন্য 
কিছু পর্তে ইচ্ছ৷ হয় না। গেরুয়া ত্যাগের চিহ্ন কিনা, তাই 
গেরুয়া সাধককে স্মরণ করিয়ে দেয়, সে ঈশ্বরের জন্য সর্বস্ব ত্যাগে 
ব্রতী হয়েছে । গোস্বামী বিজয়কৃষ্জ এইবার ঠাকুরকে প্রণাম 
করিলেন এবং ঠাকুর তাহাকে প্রসন্নমনে আশীর্বাদ করিলেন, “ও 
শাস্তি, শাস্তি, গ্রশাস্তি হউক তোমার ।” 

ঠাকুর যখন মা'র নাম করিতেছিলেন, তখন আর একটি 
ঘটন। উপস্থিত হইয়াছিল। উষ্ভাতে বুঝিতে পারা যায়, অস্তমুখে 
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সর্বদা অবস্থান করিলেও তাহার বহ্িবিষয় লক্ষ্য করিবার শক্ষি 
কতদুর তীক্ষ ছিল। গান গাহিতে গাঁহতে 
রা প্রতি বাতুরামের মুখের প্রতি দেখিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন, 
ভালবাস! । সে ক্ষুৎংপিপাসায় কাতর হইয়াছে। তাহার 
অগ্রে সে কখনই ভোজন করিবে না একথা 
জানিয়, তিনি নিজে খাইবেন বলিয়। কতকগুলি সন্দেশ 
ও এক গেলাস জল আনয়ন করাইয়াছিলেন, এবং উহার 
কণামাত্র স্বয়ং গ্রহ্ণপূর্র্বক অধিকাংশ শ্রীযুত বাবুরামকে প্রদান 
করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট, উপস্থিত ভক্তসকলে প্রসাদরূপে গ্রহণ 
করিয়াছিল। 
বিজয় প্রণাম করিয়া সায়ান্কের উপানা করিতে নিম্নে 
আসিবার কিছুক্ষণ পরে, ঠাকুরকে আহার করিতে অন্দরে লইয়া 
যাওয়া হইল। তখন রাত্রি নয়টা বাজিয়া গিয়াছে । আমরা এ 
অবকাশে শ্রীযুক্ত 'বজয়ের উপাসনায় ঘোগদান করিবার জন্য নিম্নে 
আপিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, উঠানেই একত্রে উপাসনার 
অধিবেশন হইয়াছে এবং উহ্থার উত্তরপার্থের দালানে বেদিকার 
উপরে বসিয়া আচার্য্য বিজয়কুষ্ণ, ব্রাহ্মভক্ত সকলের সহিত 
সমস্বরে “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্ষের মহিম! 
স্ররণপৃর্বক উপাসনা মারন্ত করিতেছেন। উপাসনাকা্ধ্য এরূপে 
কিছুক্ষণ চগ্সিবার পরেই ঠাঝুর সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং 
অন্তদকলের সহিত একাসনে উপবিষ্ট হইয়া! উহাতে যোগদান 
করিলেন। প্রায় দশপনর মিনিট তিনি স্থির হইয়া বসিয়। 
রছিলেন। পরে ভূমিষ্ঠ হইয়া! গ্রণাম করিলেন। অনন্তর রান্রি 
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দশট] বাজিয়। গিাছে বলিয়া তিনি দক্ষিণেশ্বরে ফিরিবার জন্ত 
গাড়ি আনয়ন করিতে বলিলেন। পরে হিম লাগিবার ভয়ে মোজা, 
জামা ও কাণঢাকা টুপি ধারণ করিয়া তিনি-বাবুরাম প্রভৃতিকে 
সঙ্গে লইয়। ধীরে ধীরে সভাস্থল পরিত্যাগপূর্রবক গাড়িতে আরোহণ 
করিলেন। এ সময়ে আচার্ধ্য বিজয়কুষ্ণ বেদী হইতে ব্রাহ্মসজ্বকে 
সম্বোধন করিয়া যথারীতি উপদেশ প্রদান করিতে আর্ত 
করিয়াছিলেন। উক্ত অবকাশে সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া আমরাও 
গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলাম । 

ধ্রূপে ব্রাহ্গভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া ঠাকুর যে ভাবে 
আনন্দ করিতেন তাহার পরিচয় আমরা এই দিবসে প্রাপ্ত 
হইয়াছিলাম। মণিবাবু আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন 
কি না তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু তাহার 
পরিবারম্থ স্ত্রী পুরুষ সকলেই যে, তৎকালে 
ব্রাহ্গমতাবলম্বী ছিলেন এবং উক্ত সমাজের পদ্ধাত অনুসারে দৈনিক 
উপাসনাদি সম্পন্ন করিতেন, ইসা আমরা সবিশেষ অবগত আছি। 
ইহারই পরিবারস্থ একজন রমণী উপাসনাকালে মন স্থির করিতে 
পারেন ন! জানিতে পারিয়া, ঠাকুব ঠ্াহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 
“কাহার কথা প্র কালে মনে উদয় হয় বল দেখি 1, রমণী অশ্লৈবযস্ক 
নিজ ভ্রাতুদ্পুত্রকে লালনপালন করিতেছেন এবং তাহারই কথা 
তাহার অন্তরে সর্ধদ! উদয় হয় জাঁনিতে পারিয়া, ঠ'কুর তীহাকে 
ধর বালককেই বাল-এ/কুষের মৃষ্তি জানিয়া সেবা করিতে 
বলিয়াছিলেন। রমণী ঠাকুরের প্রীরূপ উপদেশ কার্মো পরিণত 
করিতে করিতে কিছুকালের মধেই ভাবসমাধিস্থা ₹টয়াছিলেন। 
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মণি মল্লিকের 
ভক্ত-পরিবার। 


মণিমোহন মল্লিকের বাটীতে ব্রাঙ্মোৎসব। 


একথা আমরা! লীলাপ্রসঙ্গের অন্থাত্র উল্লেখ করিয়াছি ।* সে যাহা 
হউক, ঠাকুরকে আমর| অন্য এক দিবস কয়েক জন ত্রাঙ্গতক্তকে 
লইয়া অন্তত্র আনন্দ করিতে স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলাম। সেই 
চিত্রই এখন পাঠকের সম্মুখে ধারণ করিতে প্রবৃত্ব হইব । 


* গুরুতাব পূর্বার্ধ (২য় সং),-১ অধ্যায়, ৩১ পৃষ্ঠা । 
৩৯ 





প্রথম অধ্যায়__তৃতীয় পাদ । 
জয়গোপাল সেনের বাটীতে ঠাকুর। 


সি'ছুরিয়াপটির মণিমোহনের বাটীতে ঠাকুরের কার্তনানন্দ ও 
ভাবাবেশ দেখিয়া, মামরাই যে কেবল আধ্যাত্মিক রাজ্যে অনৃষ্টপূ্ব 
নূতন আলোক দেখিয়া মুগ্ধ হুইয়াছিলাম তাহা নহে, বন্ধুবর 
বরদান্ুন্দরও এরূপ অনুভব করিয়াছিলেন, এবং আবার কবে 
কোথায় আসিয়! ঠাকুর এরূপে আনন্দ করিবেন, তদ্ধিষয় অনুন্ধানে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাহার ধীরূপ চেষ্ট। ফলব্তী হইতে বিল্ব 
হয় নাই। কারণ, উহ্থার দুই দিবস পরে, ১৩ই অগ্রহায়ণ, ইংরাজী 
২৮শে নভেম্বর বুধবার প্রাতে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র তিনি 
বলিলেন, “আজ অপরাহে শ্রীরামকুষ্জদেব কমল-কুটারে কেশব 
বাঝুকে দেখিতে আসিবেন এবং পরে সন্ধ্যাকালে মাথাঘসা পল্লীর 
জয়গোপাল সেনের বাটীতে আগমন করিবেন, দেখিতে যাইবে 
কি?” শ্রীুত কেশব তখন বিশেষ অন্ুস্ত, এ কথা আমাদিগের 
জানা ছিল। সুতরাং আমাদিগের ন্যায় অপরিচিত ব্যাক্ত কমল- 
কুটারে গমন করিলে বিরক্কির কারণ হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়, 
আমর! সন্ধ্যায় শ্রীযুত জয়গোপালের বাটাতেই ঠাকুরকে দেখিতে 
যাইবার কথ। স্থির করিলাম। ূ 

মাথাঘস৷ পল্লী বড়বাজারের কোন অংশের নাম হইবে ভাবিয়াঃ _ 
আমর! সেখানেই প্রথমে উপস্থিত হইলাম এবং জিন্ঞাসা করিতে 
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জয়গোপাল সেনের বাটীতে ঠাকুর। 


করিতে অগ্রসর হইয়া ক্রমে শ্্রীযুত জয়গোপালের ভবনে পৌছিলাম। 

তথন সন্ধ্যা হইয়। গিয়াছে। মণিমোহনের বাটীতে 
৭1 উৎমবের দিনের স্তায় আজও বৈকালে এক পশল! 

বৃষ্টি হইয়! গিয়াছিল। কারণ, বেশ মনে আছে, 
রাস্তায় কাদ। ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে আমরা! গন্তবাস্থলে পৌছিয়াছিলাম। 
এ কথাও স্মরণ হয়. যে, মণিমোহনের বাটার ন্যায় জয়গোপাল 
বাবুর ভবনও পশ্চিমদ্ধারী ছিল এবং পূর্বমুখী হইয়া আমরা উক্ত 
বাটীতে প্রবেশ করিয়াছিলাম। গ্রবেশ করিয়াই এক ব্যক্তিকে দেখিতে 
গাইয়! আমর ঠাকুর আনিয়াছেন কি ন। জিন্তাস। করিয়াছিলাম 
এবং তিনিও তাহাতে আমাদিগকে সাদরে আহ্বান করিয়া দক্ষিণের 
সিড়ি দিয়া উপরে উঠিয়। পূর্বের উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত প্রশস্ত 
বৈঠকখানায় যাইতে বলিয়াছিলেন | দ্বিতলে উক্ত ঘরে প্রবেশ 
করিয়া দেখিলাম, ঘরখানি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্প ও সজ্জিত; বসিবার 
জন্ত মেজেতে ঢালাও বিছানা! বিস্তৃত রহিয়াছে এবং উহার 
একাংশে ঠাকুর কয়েক জন ব্রাঙ্মতক্-পরিবূত হইয়া বসিয়া 
রহিয়াছেন। নববিধান সমাজের আচাধ্যদ্য়--গ্রীযুত চিরঞ্জীব 
শন্দা ও শ্রীযুত অমৃতলাল বস্থু যে ত্াহাদিগের মধো ছিলেন, এ 
কথা স্মরণ হয়। তত্তিন্ন গৃহস্বামী শ্রীধূত জয়গোপাল ও তীচার 
ভ্রাতা, পল্লীবাসী তাহার বন্ধু দুই তিন জন এবং ঠাকুরের মহত 
সমাগত্ত তাহার দুই একটি ভক্তও তথায় উপস্থিত ছিলেন। মনে 
হয়, “হুটুকো” বলিয়া ঠাকুর বাহাকে নির্দেশ করিতেন, সেই “ছোট 
গোপাল' নামক যুবক ভক্তটিকেও সে দিন তথায় দেখিতে 
পাইয়াছিলাম। রূপে দশ বারে৷ জন মাত্র ব্যক্িকে ঠাকুরের নিকটে 
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শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ | 


সে দিন উপস্থিত থাকিতে দেখিয়া আমরা বুঝিয়াছিলাম, অস্কার 
সম্মিলন সাধারণের জন্ত নহে এবং এখানে আমাদদিগের এইরূপ 
আসাটা সম্পূর্ণ স্তায়সঙ্গত হয় নাই। সে জন্ সকলকে আহার 
করিতে ডাকিবার কিছু পূর্বে আমরা এখান হইতে সরিয়৷ পড়িব, 
এইরূপ পরামর্শ যে আমরা স্থির করয়াছিলাম, এ কথা স্মরণ হয়। 
গৃহে প্রবেশ করিয়াই আমরা ভূমিষ্ঠ হইয়। ঠাকুরের প্রীপদ প্রান্তে 
প্রণাম করিলাম. এবং “তোমরা এখানে কেমন করিয়া মাসিলে, 
- তাহার এইরপ প্রশ্নের উত্তরে বলিলাম, “সংবাদ পাউয়াছিলাম, 
আপনি আজ এখানে আসিবেন, তাই আপনাকে দেখিতে 
আসিয়াছি। তিনি এপ উত্তর শ্রবণে প্রসন্ন হইলেন বলিয়৷ 
বোধ হইল এবং আমাদিগকে বসিতে বলিলেন। তথন নিশ্চিম্থমনে 
উপবিঈ হইয়া আমরা সকলকে লক্ষা করিতে এবং তাহার 
উপদেশগর্ভ কথাবার্তা! শুনিতে লাগিলাম। 
ঠাকুরের পুণাদর্শন ইতিপৃর্কে অল্পকাল মাত্র লাভ করিলেও 
তাহার অমৃতময়ী বাণীর অপূর্ব আকর্ষণ আমরা প্রথম দিন হইতেই 
উপলব্ধি করিয়া'ছলাম। উহার কারণ তখন 


ঠাকুরের হৃদয়লগম করিতে না পারলেও এখন বুঝিতে পারি, 
উপদেশ র্‌ 
্রণাল৷ . ত্তান্হার উপদেশ দিবার প্রণালী কতদুর স্বতন্ত্র ছিল। 


উষ্ভাতে আড়ম্বর ছিল না, তর্কষু স্তর ছটা, অথব| 

বাছ। বাছ। বাক্যবিস্তাম ছিল ন!, স্ল্লভাবকে ভাষার সাহায্যে 

ফেনাইয়। অধিক দেখাইবার প্রয়াস ছিল না, কিংবা দার্শনিক 

সুত্রকারদিগের ন্যায় শ্ল্লাক্ষরে যতদুর সাধ্য অধিক ভাব প্রকাশ 

করিবার চেষ্টাও ছিল না। ভাবময় ঠাকুর ভাষার দিকে আদৌ 
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লক্ষা রাথিতেন কি না৷ বলিতে পারি না, তবে যিনি তাহার কথা 
একদিনও শুনিয়াছেন, তিনিই. লক্ষা করিয়াছেন, অন্তরের ভাব 
শ্রোতৃবর্গের হাদয়ে প্রবেশ করাইবার জন্ত তিনি কিরূপে তাহাদিগের 
জীবনে নিতা পরিচিত পদার্থ ও ঘটনামকলাকে উপমান্বরূপে 
অবলম্বন করিয়! চিত্রের পর চিত্র আনিয়া তাহাদিগের মন্মুথে 
ধারণ করিতেন । শ্রোতৃবর্গও উহাতে তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহ 
যেন তাহ্ািগেঁর চক্ষের সমক্ষে অভিনীত প্রত্যক্ষ করিয়া, তাহার 
কথার সত্যতায় এককালে নিঃসন্দেহ ও পরিতৃপ্ত হইয়া যাইত। এ 
নকল চিত্র ত্রাহার মনে তথনি তখনি কিরূপে উদয় হত, এই বিষয় 
অনুধাবন করিতে যাইয়া আমর! তাহার অপূর্ব স্বৃতিকে, অদ্ভুত 
মেধাকে, তীক্ষ দর্শনশক্তিকে অথবা অনৃপুরবব প্রতাৎপন্নমতিকে 
কারণস্বরূপে নির্দেশ করিয়া থাকি। ঠাকুর কিন্তু একমাত্র মা*র 
(শ্রীত্রীঞ্গদন্বার) কৃপাকেই উহার কারণ বলিয়া সর্বদা! নির্দেশ 
করিতেন; বলিতেন, “মা'র উপরে যে একান্ত নির্ভর করে, মা 
তাহার অন্তরে বসিয়! যাহ! বলিতে হইবে, তাহা অন্রান্ত ঠ্গিতে 
দেখাইয়া! বলাইয়। থাকেন; এবং স্বয়ং তিনি (শ্রী বজগদন্ব। ) ধরূপ 
করেন বলিয়াই তাহার জ্ঞানভাগ্ডার কখনও শৃণ্ঠ হইয়। যায় না। মা 
তাহার অন্তরে জ্ঞানের রাশি ঠেলয়৷ দিয়া সর্বদা পূর্ণ করিয়া 
রাখেন) দে যতই কেন ব্যয় করুক না, উহা কখনও শূন্য হইয়া 
ঘায় না ।” এ বিষয়টি বুঝাইতে যাইয়া তিনি একাদন নিম্নলিখিত 
ঘটনাটির উল করিয়াছিলেন- 

দক্ষিণেশ্বর কালীবাটার উত্তর পার্খেই ইংরেজ-রাড়ের বারুদ- 
গুদাম বিষ্কমান আছে। কতকগুলি সিপাহী তথায় নিয়ত পাঙ্ারা 
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দিবার আন্ত থাকে। উহার সকলে ঠাকুরকে নিরতিশয় ভক্কি 
করিত এবং কখন কথন তাহাকে .তাহাদিগের বাসায় লয়৷ যাইয়! 
ধর্মৃবিষয়ক নানা প্রশ্নের মামাংস! করিয়। লইত। ঠাকুর বলিতেন, 
“একদিন তাহারা প্রশ্ন করিল, “সংসারে মানব কি ভাবে থাকিলে 
তাহার ধর্মলাভ হইবে? অমনি দেখিতেছি কি, কোথা হইতে 
সহসা একটি ঢে'কির চিত্র সম্মুথে আসিয়। উপস্থিত! ঢেশকতে 
শস্ত কুটা হইতেছে এবং একজন সন্তর্পণে উহার“গড়ে শস্তগুলি 
ঠোলয়া৷ দিতেছে। দেখিয়াই বুঝিলাম, মা বুঝাইয়৷ দিতেছেন, 
ধররূপে সতর্কভাবে সংসারে থাকিতে হঈবে। ঢে'কির গড়ের সম্মুখে 
বসিয়। যে শস্ত ঠেলিয়া দিতেছে, তাহার যেমন সর্বদা দৃষ্টি আছে, 
যাহাতে তাহার হাতের উপর টেঁকির মুষলটি না৷ পড়ে, সেইরূপ 
সংসারের প্রত্যেক কাজ করিবার সময় মনে রাখিতে হইবে, ইহা 
আমার সংসার ব। মামার কাজ নহে, তবেই বন্ধনে পড়িয়। আহত 
ও বিনষ্ট হইবে না। টে'কির ছবি দেখিবামাত্র, মা মনে এ 
কথার উদয় করিয়৷ দিলেন এবং উহাই তাহার্দিগকে বাঁললাম। 
তাহারাও উঠা গুনিয়া পরম পরিতুষ্ট হইল। লোকের সহিত 
কথা বলিবার কালে এরূপ ছবিসকল সম্পুথে আদিয়া উপস্থিত হয়।” 
ঠাকুরের উপদেশ দিবার প্রণালীতে অন্ত বিশেষত্ব যাহা লক্ষিত 
হইত, তাহ ইহাই--তিনি বাজে বকিয়া কথনও 
তাহার উপদেশ শ্রোতার মন গুলাইয়। দিতেন ন1। জিজ্ঞান্ু 
প্রণালীর অন্য 
বিশেষত্ব বাক্তির প্রশ্নের বিষয় ও উদ্দেশ্য ধরিয়া কয়েকটি 
, , সিন্ধান্ত-বাক্যে উহার উত্তর প্রদান করিতেন এবং 
উহা তাহার হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্ত পুর্বোক্তভাবে উপমাস্বরূপে 
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চিত্রসকল তাহার সন্থুথে ধারণ করিতেন। উপদেশ-প্রণালীর এই 
বিশেষত্বকে আমর! সিদ্ধান্তবাকোর প্রয়োগ বলিয়! নির্দেশ করিতেছি, 
কারণ, গ্রশ্নোক্ত বিষয় সম্বন্ধে তিনি যাহা মনে জ্ঞানে সত্য বলিয়। 
উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাই কেবলমাত্র বলিতেন, এবং ধী বিষয়ের 
অপর কোনরূপ মীমাংসা যে হইতে পারে ন1, এ কথা তিনি মুখে 
না বলিলেও তাহার অক্কোচ বিশ্বাসে উহা শ্রোতার মনে দৃঢ় মুদ্রিত 
হইয়া যাইত। পূর্বব-শিক্ষা ও সংস্কারবশতঃ যদি কোন শ্রোত। 
তাহার সাধনালব মীমাংসাগুলি গ্রহণ ন| করিয়া বিরুদ্ধ ত্যুক্তির 
অবতারণ৷ করিত, তাহ! হইলে অনেক স্থলে তিনি 'আমিযাহ 
হয় বলিয়! যাইলাম, তোমর! উহার ল্যাজ্জা-মুড়ো বাদ দিয় নাও না 
বলিয়। নিরন্ত হছইতেন। ত্ররূপে কখনও তিনি শ্রোতার স্বাধীনতার 
উপর হস্তক্ষেপপুর্বক তাহার ভাবভঙ্গে উদ্ভত হষ্টতেন না। 
তগবদিচ্ছায় শ্রোতা! উন্নত অআবস্থাস্তরে যতদিন না পৌছিতেছে, 
ততদিন প্রশ্নোক্ত বিষয়ের যথার্থ * সমাধান তাহার দ্বার! হইতে 
পারে না, ইহ! ভাবিয়াই কি তিনি নিবৃত্ত হইতেন 1--বোধ 
হয়। 

আবার, তাহার দিদ্ধান্ত-বাক্যলকল হৃদয়ঙ্গম করাতে ঠাকুর 
পূর্বোক্ত ভাবে কেবলমান্র উপম! ও চিত্রসকলের উত্থাপন করিয়া 
ক্ষান্ত থাকিতেন না, কিন্তু গ্রশ্নোক্ত বিষয়ের তিনি যে মীমাংসা 
প্রদান করিতেছেন, অস্তান্ত লব্ব-গ্রতিষ্ঠ মাধকেরাও তৎসন্বন্ধে 
এরূপ মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন, এ কথা তীতাদের রচিত 
সঙ্গীতাদি গাহিয়া এবং কখন কখন শাস্ত্রীয় দৃ্ান্তদকল শ্রোতাকে 
শুনাইয়। দিতেন। বলা বাহুলা, উহাতে উক্ত মীমাংসা সম্বন্ধে 
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তাহার মনে আর কিছুমাত্র সনেহ থাকিত না এবং উহার দৃঢ় 
ধারণাপূর্বক সে তদনুসারে নিজ জীবন পরিচালিত করিতে প্রবৃত্ত 
হইত। , 
আর একটি কথাও এখানে বল! গ্রয়োজন। ভক্তি ও জ্ঞান 
উভয় মার্গের চরমেই সাধক উপাস্তের সহিত নিজ অনেদত্ব উপলব্ধি 
করিয়া অদ্বৈতবিজ্ঞানে প্রতিষ্টিত হয়, এ কথা ঠাকুর 
রা বারংবার আমাদিগকে বলিয়। গিয়াছেন। শুদ্ধ! 
ঠাকুরের বিরক্তি। ভক্তি ও শুন্ধ জ্ঞান এক (পদার্থ)”__“সেখানে (চরম 
অবস্থায়) সব শিয়ালের এক রা ( একই প্রকারের 
উপলব্ধির কথ! বলা )*_-ইত্যাদি তাহার উক্তি-সকল এ বিষয়ে 
প্রমাণন্বরূপে উপস্থাপিত হইতে পারে। এ্ররূপে অদ্বৈতবিজ্ঞানকে 
চরম বলিয়। নির্দেন করিলেও তিনি রূপরসার্দি বিষয়ভোগে 
নিরন্তর ব্যস্ত সংদারী মানব-নাধারণকে বিশিষ্টাদ্বৈত-তাত্বেখ কথাই 
সর্বদা উপদেশ করিতেন এব কথন কখন দ্বৈতভাবে ঈশ্বরে ভক্তি 
করিবার কথাও বলিতে ছাড়িতেন না। ভিতরে ঈগ্ররে তাদৃশ 
অনুরাগ এবং উচ্চ আধাত্মিক অবস্তাসকলের উপলব্ধি নাই, অথচ 
(মুখে অদ্বৈত ঝ| ধিশিষ্টাত্বৈতের উচ্চ উচ্চ কথাসকল উচ্চারণ কা'রয়! 
তর্কবিতর্ক করিতেছে, এরূপ ধাক্তিকে দেখিলে তাহার বিষম 
বিরক্তি উপস্থিত হইত এবং কখন কখন অতি কঠোর বাক্যে 
তাহািগের পীূপ কার্ধাকে নিন! করিতে তিন সন্কু চত হইতেন 
না। আমাদিগের বন্ধু বৈকুঞ্ঠনাথ সান্যালকে তিনি একদিন 
জিজ্ঞাস৷ করিয়াছিলেন, “পঞ্চদশী-টশী পড়েছ ?” বৈকুণ্ঠ তাহাতে 
উত্তর করেন, “সে কার নাম, মহাশয়, আমি জানি না। 
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শুনিয়াই তিনি বলিয়াছিলেন, প্বাচলুম্, কতকগুলো জ্যাটা 
ছেলে এ সব গড়ে আসে) কিছু কর্বে না, অথচ আমার হাড় 
জ্বালায় ।” 
পূর্বোন্ত কথাগুলি বলিবার প্রয়োজন, অগ্ত শ্রীযুত জয়- 
গোপালের বাটীতে ঠাকুরকে এক ব্যক্তি, 'সংদারে আমরা 
কিরূপে থাকিলে ঈশ্বর-কপার অধিকারী হইতে পারব এইরূপ 
গ্রশ্নবিশেষ করিয়া ছলেন। তিনি উহাতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর মত 
তাহাকে উপদ্দেশ করিয়াছিলেন, এবং তিন চারিটি শ্তামা- 
বিষয়ক সঙ্গীত মধ্যে মধ্যে গাহিয়া উ কথার উত্তর প্রদান 
করিয়া'ছলেন। ঠাকুরের কথার সার সংক্ষেপ আমর! নিম়ে গ্রদান 
করিতেছি। 
মানব যতদিন সংসারটাকে 'আমার? বলিয়৷ দেখিয়। কার্ম্যানুষ্ঠান 
করে, ততদন উহাকে অনিত্য বলিয়া বোধ করিলেও সে উহাতে 
আবদ্ধ হইয়। কষ্ট ভোগ করিতে থাকে এবং হচ্ছা 
সংসাবে থাকিয়া রম 
বব সাধনা. করিলেও উহা হইতে নিষ্কীতির পথ দেখিতে পায় 
দ্ধ ঠাকুরের না । ৰূপ বলিয়াই ঠাকুর গাহিয়াছিলেন-_“এমনি 
নি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক করে? ব্রন্গা 
বিষু$ অচৈতগ্ঠ, জীবে কি তা জান্তে পারে” ইত্যাদি। অতএব 
এই অনিত্য সংসারকে ভগবানের সহিত যোগ করিয়া লয়! 
প্রত্যেক কার্ধ্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে-_এক হাতে তাহার 
পাপন ধরিয়া থাকিয়া অপর ভাতে কাজ করিয়া যাইতে হবে 
এবং সব্ধদা মনে রাখিতে হইবে, সংসারের সকল বন্ত ও ব্যক্কি 
তাহার (ঈশ্বরের ), আমার নহে। ্ররূপ করিলে মায়ামমতাদিতে 
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কষ্ট পাইতে হইবে না এবং যাহা কিছু করিতেছি, তাহার কর্মই 
করিতেছ্বি, এইরূপ ধারণার উদয় হইয়া মন তীহার দিকেই অগ্রসর 
হইবে। পৃর্বোক্ত কথাগুলি বুঝাইতে ঠাকুর গাহিলেন, “মন রে 
কষিকাজ জান না” ইত্যাদি। গীত সাঙ্গ হইলে আবার বলিতে 
লাগিলেন, “রূপে ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া সংসার করিলে ক্রেমে 
ধারণ! হইবে, সংসারের সকল বস্ত ও বাক্কি তাহারই ( ঈশ্বরের ) 
অংশ। তথন সাধক পিতা-মাতাকে ঈশ্বর-ঈশ্বরী জ্ঞানে সেবা 
করিবে, পুক্র-কন্ঠার ভিতর বালগোপাল ও শ্রীশ্রীজগদগ্বার গ্রকাঁশ 
দেখিবে, অপর সকলকে নারায়ণের .অংশ-স্তান করিয়! শ্রদ্ধা- 
উক্তির সহিত ব্যবহার করিবে। প্রীর্ূপ ভাব লইয়া ধিনি সংসার 
করেন, তিনিই আদর্শসংসারী এবং তাহার মন হইতে মৃত্যুভয় 
এককালে উচ্ছিন হইয়া যায়। প্ররূপ ব্যক্তি বিরল হইলেও 
একেবারে যে দেখিতে পাওয়৷ যায় না, তাস্কা নহে ।” পরে, 
্রর্ূপ আদর্শে উপনীত হইবার উপায় নির্দেশ করিয়া ঠাকুর 
বলিলেন, বিবেক-বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়৷ সকল কার্্যের অনুষ্ঠান 
করিতে হয় এবং মাঝে মাঝে সংসারের কোলাহল হইতে দুরে 
যাইয়া মংষতচিত্তে সাধন-ভঞ্জনে প্রবৃত্ত হইয়া ঈশ্বরকে উপলাব্ি 
করিবার চেষ্টা করিতে হয়; তবেই মানব পূর্বোক্ত আদর্শ জীবনে 
পরিণত করিতে পারে।* প্ররূপে উপায় নির্দেশ করিয়া ঠাকুর 
নিয়লিখিত রামপ্রসাদী গীতটি গাহিয়াছিলেন,__“আয় মন বেড়াতে 
যাবি, কালীকল্পতরুমূলে চারি ফল কুড়ায়ে পাবি।” আবার, “বিবেক- 


* ঠাকুরের অদ্যকার কথার সারসংক্ষেপের কিয়দংশের জনক আমর! শ্রদ্ধাম্পদ 
“্ীপ্রীরামকৃ্ কথামৃত”-কারের নিকট ধণী রহিলাম। 
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জয়গোপাল সেনের বাটাতে ঠাকুর। 


বুদ্ধি, কথাটি প্রয়োগ করিয়াই ঠাকুর উহ কাহাকে বলে, সে কথ৷ 
বুঝাইয়। বলিয়াছিলেন যে, প্ররূপ বুদ্ধির সহায়ে সাধক ঈশ্বরকে 
নিত্য ও সার বস্তু বলিয়৷ গ্রহণ করে এবং রূপরসাদির সমস্টীভূত 
জগৎকে অনিত্য ও অসার জানিয়া পরিত্যাগ করে। ত্ররবপে নিত্য 
বন্ত ঈশ্বরকে জানিবার পরে কিন্তু এ বুদ্ধিই তাহাকে বুঝাইয় দেয় 
যে, যিনি নিত্য, তিনিই লীলায় জীব ও জগৎ-রূপ নান৷ মুষ্তি ধারণ 
করিয়াছেন, এবং এরূপ বুঝিয়াই সাধক চরমে ঈশ্বরকে নিতা ও 
লীলাময় উভয় ভাবে দেখিতে সমর্থ হয়। 

অনন্তর আচার্য্য চিরঞ্জীব একতারা-সহায়ে “আমায় দে মা পাগল 
করে”-_সঙ্গীতটি গাতিতে লাগিলেন এবং সকলে তাহার অনুসারী 
হইয়া উহার আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। প্ররনপে 
কীর্তন আরস্ত ভইলে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া 
দণ্ডায়মান হইলেন। তখন অন্ত সকলেও ঠাকুরকে ঘিরিয় 
দণ্ডায়মান হইয়া! কীর্ডন ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে এ 
গানটি সাঙ্গ করিয়! শ্রীযুত চিরঞ্ীব “1চদাকাশে হল পূর্ণ প্রেম- 
চন্দ্রোদয় রে” গানটি আরম্ভ করিলেন এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উক্ত 
গীতটি গাহিতে গাহিতে নৃত্য করিবার পরে ঈশ্বর ও তার ভক্ত- 
বন্দকে প্রণাম করিয়া দেদিনকার কীর্তন শান্ত হইল ও সকলে 
ঠাকুরের পদধূলি গ্রহণ করির! উপবিষ্ট হইলেন। এই দিনেও ঠাকুর 
মধুরভাবে নৃত্য. করিয়াছিলেন, কিন্ত শ্রীযুত মণিমোহনের বাটীতে 
তাহার যেরূপ বৃকালব্যাপী গভীর ভাবাবেশ দেখিয়াছিলাম, অগ্ 
এখানে ততটা! হয় নাই। কীর্তনাস্তে উপবেশন করিয়া ঠাকুর 
শ্রীযুত চিরঞজীবকে বলিয়াছিলেন, “তোমার এই গানটি ('চিদাকাশে 
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পরীপ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ | 


হল, ইত্যাদি ) * যখন প্রথম শুনিয়াছিলাম, তখন কেছ উহা গাহিবা- 
মানত ( ভাবাবিষ্ট হইয়া ) দেখিতাম, এত বড় জীবন্ত পূর্ণিমার চাদের 
উদয় হইতেছে 1, 

অনস্তর শ্রীযুত কেশবের ব্যাধি সম্বন্ধে শ্রীুত জয়গোপাল ও 
চিরঞীবের মধ্যে পরম্পর কথাবার্তী হইতে লাগিল। আমাদের 
ন্মরণ আছে, শ্রীযুত রাখালের 1 শরীর সম্প্রতি খারাপ হইয়াছে, 
এই কথা ঠাকুর এই সময়ে এক ব্যক্তিকে বলিয়াছিলেন। 
শ্ীযৃত জন্নগোপাল আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন কি না বলিতে 
পারি না, কিন্ত ত্রাঙ্মনেত! কেশবচন্ত্রকে যে বিশেষ শরদ্ধা-ভক্কি 





শা শাশাটি শীশীশাটি পি এ শাীশাটালী ্শ্ীশীশাশীশ্াশিশাশী শশা 


* চিদাকাশে হল পূর্ণ প্রেম-চন্দ্রোদয় রে। 
১ (জয় দয়াময়! জয় দয়াময় ! জয় দয়াময় ) 
উলিল প্রেমসিদ্ধু, কি আনন্দময় । 
(আহা) চারি দিকে ঝলমল, করে ভক্তগ্রহদল, 
ভক্ত সঙ্গে ভক্তনথা লীলারসময়। (হরি) 


স্বর্গের দুয়ার খুলি, 'আননলহরী তুলি, 
নব-বিধান বসস্ত-সমীরণ বয়; 
(কিবা) ছুটে তাহে মন্দ মদ, লালারস প্রেমগন্ব, 
ভ্রাণে যোগিবৃন্দ যোগানন্দে মত্ত হয়। 
ভবসিন্ধু জলে, বিধানকমলে, 
আনন্দময়ী বিরাজে ; 
(কিবা) আবেশে আকুল, ভক্ত অলিকুল, 
পিয়ে সুধা তার মাঝে। 
দেখ দেখ মায়ের প্রসন্ন বদন, ভুবনমোহন চিত্তবিনোদন, , 
পদতলে দলে দলে সাধুগণ, নাচে গায় প্রেমে হইয়! মগন ; 
(কিবা) অপরূপ আহা। মরি মরি, জুড়াইল প্রাণ দরশন করি, 
প্রেমদাসে বলে সবে পায়ে ধরি, গাও ভাই মায়ের জয়। (রে) 


1 স্বামী শ্রীহ্গানন্দ নামে এখন ঘিনি শ্রীরামকৃষণভক্তসজ্ঘে পরিচিত আছেন। 
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করিতেন এবং ব্রাঙ্মদজ্ঘের সকলের প্রতি বিশেষ গ্রীতিসম্পন্ন 
ছিলেন, এ কথ নিঃসন্দেহ। কলিকাতার নিকটবর্তী বেলঘরিয়া 
নামক স্থানে ইহার উদ্যানে প্রীযুত কেশব কখন কখন 
সদলবলে যাইয়া! সাধনভজনে কালাতিপাত করিতেন এবং এ 
উদ্যানে এরূপ এক সময়ে ঠাকুরের সহিত প্রথম সম্মিলিত 
হইয়াই তাহার জীবনে আধ্যাত্মিকত। ক্রমে গভীরভাব ধারণ , 
করিয়। উহাতে নববিধানরূপ মুরভি কুন্ুম প্রস্ফুটিত হইয়া 
উঠিয়াছিল। জয়গোপালও এ দিন হইতে ঠাকুরের প্রতি 
বিশেষ শ্রদ্ধাবান্‌ হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং কখন দক্ষিণেশ্বরে 
তাহার নিকট গমন করিয়া, কখন বা নিজ বাটীতে তাহাকে 
আনয়ন করিয়া ধর্ালাপে পরম আনন্দ অনুভব করিতেন। 
আমর! শুনিয়াছি, ঠাকুরের কলিকাতায় আসিবার গাড়ীভাড়ার 
অনেকাংশ শ্রীযুত জয্নগোপাল এক সময়ে বহন করিতেন। 
তাহার পরিবারস্থ মকলেও ঠাকুরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন 
ছিলেন। ৃ 

অনন্তর রাত্রি ক্রমে অধিক হইতেছে দেখিয়া আমরা ঠাকুরের 
নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়! এদিন গৃহাভিসুখে প্রস্থান করিয়াছিলাম। 
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দ্বিতীয় অধ্যায়। 
পুর্বর-পরিদৃষ্ট তক্তগণের ঠাকুরের নিকটে আগমনী রস্ত। 


ভারতীয় ব্রাহ্মদমাজের প্রধান আচার্য কেশবচন্ত্র হইতে 
আরম্ভ করিয়া বিজয়কৃষ্ণ, প্রতাপচন্ত্র, শিবনাথ, চিরঞ্জীব, অমুতলাল, 
গৌরগোবিন্দ প্রভৃতি নেতানকল ঠাকুরের পুণা- 

ব্রাঙ্মনমাজের 
নিকট হইতে দর্শন ও সঙ্গলাভে স্বধর্মনিষ্ঠা ও ঈশ্বরার্থে 
ঠাকুরও কিছু সর্বশ্বত্যাগরূপ আদর্শের মহত্ব বিশেষভাবে হৃদয় 
হিসি করিয়া কতদুর উপকৃত হইয়াছিলেন, তাহা 
আমরা পাঠককে ইতিপূর্বে অনেকটা! বলিয়াছি। এখন 
প্রশ্ন হইতেছে, কেশবপ্রমুখ ব্রাঙ্গগণের সংসর্গে আসিয়া 
অপরোক্ষ-বিজ্ঞানসম্পন্ন, ভাবমুখে অবস্থিত ঠাকুর কি কিছু শিক্ষ 
করিয়াছিলেন ? শ্রীরামক্ণ-ভক্তবুন্দের অনেকে গর কথায় “না 
শব্ধ উচ্চারণ করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিবেন ন। কিন্ত 
দেখিতে পাওয়! যায়, সংসারের সর্ব আদান-গ্রদ্ধানের নিয়ম 
চির-বর্তমান। একান্ত অনভিজ্ঞ তরলমতি বালককে শিক্ষা প্রদান 
করিতে অগ্রদর হইয়া কোন্‌ ভাবে উপদেশ দিলে তাহার 
বদধিবৃত্তি উপদিষ্ট বিষয় শীঘ্র ধারণা করিতে পারিবে, তাহার 
পূর্বরংস্কারসমূহ এ বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিবার পথে কতদুর সহায় 
বা অন্তরায় হইয়| দণ্ডায়মান, এবং তৎ্সমুদয়ের অপনোর্দনই 
বা কিরূপে হওয়া সম্ভব ইত্যাদি নানা বিষয় আমরা শিক্ষা 
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করিয়। থাকি। অতএব পাশ্চাত্ভাব ও শিক্ষারূপ ভিত্তির 
উপরে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মদমাজের সংস্পর্শে আসিয়া ঠাকুর যে কিছুই 
শিক্ষা করেন নাই/ এ কথা বলা নিঃসংশয় যুক্তিসঙ্গত নহে। 
আমািগের ধারণ! সেজন্য সম্পূর্ণ অন্তরূপ। আমর! বলি, ব্রাহ্মপমাজ 
ও সঙ্ঘকে নিজ অলৌকিক সাধনলন্ধ ভাব 'ও আধ্যাত্মিক 
প্রতাক্ষসমূহ প্রদান করিতে যাইয়া ঠাকুর অনেক কথা স্বয়ং 
শিক্ষা করিয়াছিলেন। অতএব উহার ফলে তিনি কোন্‌ কোন্‌ 
বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তদ্বিযয়ে কিঞ্িৎ আলোচন৷ 
করা! এখানে কর্তব্য । 
আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি, কেশবপ্রমুখ ব্রাহ্ম দিগের সংসর্গে 
আসিবার পৃর্ধে ঠাকুর পাশ্চাতাভাব ও শিক্ষার প্রভাব হইতে 
বুদুরে নিজ জীবন যাপন করিতেছিলেন। 
ও পুপ্যবতী রাণী রাসমণির জামাত! মথুরানাথের কথা 
ভারতবাসীর  ছাড়িয়। দিলে তাহার নিকটে এ পর্য্যস্ত যত লোক 
নত উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদদিগের প্রত্যেককেই 
হইতেছে তিনি সকাম প্রবৃত্বিমার্গে অথবা ভারতের সনাতন 
তি ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানস্রঃরূপ আদর্শ অবলম্বনে 
জীবন পরিচালিত করিতে যথাসাধ্য সচেষ্ট দেখিয়া- 
ছিলেন। পাশ্চাত্যভাবে শিক্ষিত মথুরানাথকে কিঞ্চিৎ বিভিন্নগ্রু তি- 
সম্পন্ন দেখিতে পাইলেও উক্ত ভাবে শিক্ষিত প্রত্যেক ভারতবাসীর 
জীবনই যে পররূপ বিপরীত বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে, এ কথা ধারণা 
করিবার ত্তাহার অবসর হয় নাই। কারণ, তাহার পুণ্য-সঙ্গলাভে 
মখুরানাথের প্রকৃতি স্বপ্লকালেই পরিবন্তিত হওয়ায় এঁ বিষয়ে 
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চিন্ত। করিবার তাহার আবশ্ঠকতাই হয় নাই। অতএব ব্রাহ্মদিগের 
ধসর্গে আসিয়া, এবং ধর্মলাভে সচেষ্ট হইলেও ভারতের প্রাচীন 
ত্যাগাদর্শ হইতে তাহাদিগকে বিচ্যুত দেখিয়াই তীহার মন উহার 
কারণ অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়াছিল এবং পাশ্চাত্যের শিক্ষা-দীক্ষা 
বর্তমান ভারতবাসীর জীবনে কিরূপ বিপরীত ভাবরাশি আনয়ন 
করিতেছে, তদ্বিষয়ের পরিচয় প্রথম প্রাপ্ত হইয়াছিল। 
ঠাকুর বোধ হয় প্রথমে ভাবিয়াছিলেন, তাহার জীবন্ত ও সাক্ষাৎ 
উপল্লন্ধ ধর্মুভাবসকলের পরিচয় পাইয়। কেশবগ্রমুখ ব্রাহ্মগণ 
বপ্নকালেই এ সকল মম্পূর্ণরপে গ্রহণ করিবেন। 
পাশ্চাত্য কিন্ত দিনের পর যতই দিন যাইতে লাগিল এবং 
মনীধিগণের 
শিক্ষার সহিত তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সন্বদ্ধ হইয়াও যখন 
না মিপাইয়া তাহার! পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাব ছাড়াইয়৷ তাহার 
ডি আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষকলে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী হইতে 
খষিদিগের পারিলেন না, তখন তাহার হ্ৃদয়ঙ্গম হইল, উত্ত 
প্রত্যক্ষকল প্রভাব তাহাদিগের মনে কতদুর বদ্ধমূল হইয়। 
গ্রহণ করিবে 
না। গিয়ছে। তখনই তিনি বুঝিতে পারিলেন, 
পাশ্চাত্যের চিন্তাণীল মনীধিগণ ইহাদের অন্তরে 
গুরুর স্থান চিরকালের নিমিত্ত অধিকার করিয়। বসিয়াছেন এবং 
তাহাদ্রিগের ভাব ও কথার সহিত না! মিলাইয়! ইহার! ভারতের 
আপ্তকাম খষিদিগের প্রত্যক্ষঘকল কখনও গ্রহণ করিতে পারিবেন 
ন|। তজ্জন্যই ঠাকুর ইহাদ্িগকে উপদেশ দিবার পরেই বলিতেন, 
“আমি যাহা হয় বলিয়! যাইলাম, তোমর! উহার ল্যাজা-মুড়ো বাদ 
দিয় (সারভাগ ) গ্রহণ কর।' ইহাদিগের ভাবের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান 
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ন| হইয়। তিনি ইহার্দিগকে রূপে স্বাধীনত। প্রদ্দান করাতেই ইহারা 
তাহার ভাব ও প্রত্যক্ষনকল যথাসম্ভব গ্রহণ করিতে সক্ষম 
হইয়াছিলেন, এ রুথ৷ বল! বাহুল্য । 

ভারতের খষিদিগের সমস্টীভূত ভাবঘনমৃত্তি ঠাকুর কিন্তু পূর্বোক্ত 
ঘটনায় কিছুমাত্র বিচলিত হয়েন নাই। কারণ, শ্রীত্রীজগদস্বার 
টারাহহা ইচ্ছাকেই যিনি জগতের সর্ববিধ ঘটনার হেতু 
রূপ হইয়াছে বলিয়া প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছেন এবং 
জানিয় ঠাকুরের সকল বিষয়ে তাহার আদেশ গ্রহ্ণপূর্বক যিনি 
নিশ্চিন্ত ভাব। নর 

আপনাকে সর্বাবস্থায় পরিচালিত করিতে অভ্যস্ত 

হইয়াছেন, সংসারের কোন ঘটনা তাহাকে কখনও বিচলিত 
করিতে সক্ষম হয় না। অঘটন-ঘটন-পটীয়পী শী শক্তি মায়া 
নিজ স্বরূপ দেখাইয়। বুঝাইয়৷ চিরকালের নিমিত্ত তাহাকে অচল 
অটল শান্তির অধিকারী করিয়াছেন। অতএব শ্রীশ্রীজগদগ্থার 
ইচ্ছাতেই ভারতে পাশ্চাত্যভাব প্রবেশ এবং তাহার ইচ্ছাতেই ব্রাঙ্গ- 
প্রমুখ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পাশ্চাত্যভাবের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলাম্বরূপ 
হওয়ার কথা সম্যক্‌ হ্থদয়গম করিয়া ঠাকুর তীহার্দিগের এরূপ 
দুর্বলতায় বিরক্তি প্রকাশ অথবা তীষাদ্দিগকে নিজ অপার শ্লেহ- 
ভালবাসা হইতে বঞ্চিত করিবেন কিন্ূপে? সুতরাং, খষিদিগের 
প্রত্যক্ষ-বিজ্ঞানের ইহার! যতটা৷ পারেন লউন, কালে শ্রীশ্রীজগদন্বা 
এমন লোক আনয়ন করিবেন-_-যিনি উক্ত বিজ্ঞান সম্পূর্ণ 
গ্রহণ করিবেন, এ কথা ভাবিয়। তিনি নিশ্চিন্ত মনে অবস্থান 
করিয়াছিলেন । 

আবার, ব্রাহ্মগণ তাহার সকল কথ! গ্রহণ করিতে পারিতেছেন 
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ন| দেখিয়৷ তিনি তাহাদিগকে নিজ আধ্যাত্মিক প্রত্যক্ষমকলের 
ংশমাত্র বলিয়াই নিরম্ত হয়েন নাই। কিন্তু, 
রহ্মবিজ্ঞানের 
সমগ্র গ্রহণে. ঈশ্বরার্থে সর্বন্বত্যাগ না করিলে তাঁহার পুণ্যদর্শন 
্রাক্মগণ অশন্ত কখনই লাভ হইবে নাত মত তত পথ-_ 
টা প্রত্যেক পথের চরমেই উপাস্তের সহিত উপাসকের 
অভেদত্ব প্রাপ্তি-মন মুখ এক করাই সাধন-- 
এবং ঈশ্বরের প্রতি একাস্ত বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া! সদসৎ বিচার- 
পূর্বক সর্বথা ফলকামনারহিত হইয়া সংসারে কর্তব্য কর্মসকলের 
অনুষ্ঠান করাই তাঁহার দিকে অগ্রপর হইবার পথ, ইত্যাদি 
আধ্যাত্মিক জগতের সকল গুঢ় তত্বই তিনি তাহাদদিগের নিকটে 
সর্বদা! নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করিতেন । কায়মনোবাক্যে বরঙ্ষচর্যয 
পালন না করিলে দেহের প্রতি সম্পূর্ণ অনাসন্ত হওয়া এবং 
আধ্যাত্মিক রাজ্যের উচ্চ উপলদ্ধিসকল প্রত্যক্ষ করা কখনও 
সম্তবে না, এ কথা কেশবপ্রমুখ কাহাকেও কাহাকেও বুঝাইয়! 
তিনি তীহার্দিগকে তৎকরণে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উ্রর্ূপে 
সকল কথা বারঘার বলিবার বুঝাইবার পরেও অনেকের এ সকল 
ধারণা হইতেছে না দেখিয়৷ তিনি বুঝিয়াছিলেন, সংস্কার বদ্ধমূল 
হইয়া যাইলে হৃদয়ে নূতন ভাব গ্রহণ কর! একপ্রকার অসম্ভব__ 
“কাটি উঠিবার পরে পাখীকে “রাধারৃষ্ণ* নাম শিখাইতে প্রয়াস 
করিলে প্রায়ই উহ বার্থ হয়,” এবং পাশ্চাত্যের ইহকালসর্বস্থ 
জড়বাদের প্রভাবেই হউক অথবা অন্ত কোন কারণেই হউক, 
রূপরসাদি ভোগের ভাব যাহাদিগের মনে একবার বদ্ধমূল হইয়া 
গিয়াছে, ভারতের সনাতন ত্যাগাদর্শ গ্রহণপূর্বক তাহারা কথনও 
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উহা! জীবনে সম্যক পরিণত করিতে পারিবে না। সেইজন্যই 
তাহার প্রাণে এখন ব্যাকুল-প্রার্থনার উদয় হইয়াছিল, “ম৷ তোর 
ত্যাগী তক্তদ্দিগকে' আনিয়! দে, যাহাদিগের সহিত প্রাণ খুলিয়া 
তোর কথ বলিয়া আনন্দ করিতে পারি !” অতএব দৃঢ়সংস্কারবিহীন 
বালকদিগের মনই তাহার ভাব ও কথ! সম্পূর্ণ গ্রণপূর্রবক উহাদিগের: 
সত্যত। উপলব্ধি করিতে নিঃসঙ্কোচে অগ্রসর হইবে, এ কথা 
ঠাকুর এখন হইতে বিশেষভাবে হৃদয়গম করিয়াছিলেন, বলিলে 
যুক্তিবিরুদ্ধ হইবে না । 
সে যাহা হউক, কেশবপ্রমুখ ব্রাহ্মনেতৃগণ ঠাকুরের অভিনব 
আধ্যাত্মিক ভাব যতদুর গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন এবং উহার 
ফলে তীহাদিগের ভিতর যে পরিবর্তন উপাস্থিত 
পা হইয়াছিল, তাহ! লক্ষ্য করিতে কলিকাতার জন- 
বাসীর মন সাধারণের বিলম্ব হয় নাই। আবার, কেশবগ্রমুখ 
ব্যক্তিগণ যখন ব্রাহ্মমগ্ুলিপরিচালিত সংবাদপত্্- 
রাম ওমনোৌ- সকলে ঠাকুরের আধ্যাত্মিক মতের অলৌকিকত্ত 
মোইনের এবং তাহার অমৃতময়ী বাণীসকলের কিছু কিছু 
ও প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন কলিকাতার 
জনসাধারণ তাহার প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হইয়া ' 
তাহার পুণাদর্শনলাভের জন্য দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইতে লাগিল। 
ঠাকুরের চিহ্নিত ভক্তদকলে ্ররূপেই দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে 
ক্রমে ক্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমর! শুনিয়াছি, শ্রীধৃত 
কেশবের সহিত ঠাকুরের প্রথম সাক্ষাতের প্রায় চারি বংসর পরে 
সন ১২৮৫ সালের, ইংরাজী ১৮৭৯ খুষ্টাবের শেষভাগে শ্রীযৃত 
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রামচন্্র দত্ত ও শ্রীযুত মনোমোহন মিত্র নামক ঠাকুরের গৃহস্থ 
ভক্তদ্বয় কেশব-পরিচালিত সংবাদপত্রে তাহার কথা পাঠ করিয়া 
তাহার সমীপে আগমন করিয়াছিলেন। ঠাকুৰের পুণ্যদর্শনলাতে 
ইহাদ্দিগের. জীবনে কিরূপ যুগান্তর ধীরে ধীরে উপস্থিত হইয়া- 
ছিল, তাহ! শ্রীযুত রামচন্দ্র ততকৃত শীশ্রীরামুষ্ণ-পরমহংসদেবের 
জীবনবৃত্তান্ত'শীর্যক পুন্তকে স্বয়ং প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। 
অতএব তাহার পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন। এখানে সংক্ষেপে এ 
কথ| বলিলেই চলিবে যে, ঈশ্বরার্থে কাম-কাঞ্চন-ত্যাগরূপ ঠাকুরের 
জীবনাদর্শ সম্যক গ্রহণ করিতে ন! পারিলেও ইহারা তাহার 
প্রতি ভক্তি ও শ্রন্ধাপ্রভাবে ত্যাগের পথে অনেক দুর অগ্রসর 
হইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। সৎকর্মের অনুষ্ঠানে হুঃখোপার্জিত 
অর্থের অকাতর বায় দেখিয়াই গৃহী ব্যক্তির ভক্তিবিশ্বাসের তারতম্য 
অনেকাংশে নিরূপণ করিতে পারা যায়। প্রথমে গুরু এবং 
পরে ইষ্ট স্থানে ঠাকুরকে বসাইয়া শ্রীধুত রামচন্ত্র, তাহাকে ও তত্তক্ত- 
সকলকে কলিকাতার শিমল! নামক পল্লীস্থ মিজ-ভবনে পুনঃ পুনঃ 
আনয়নপুর্ধক উৎসবাদিতে যেরূপ অকাতরে ব্যয় করিতেন, 
তাহা হইতে বুঝা যাইত, তাহার বিশ্বাসভক্তি ক্রমে কত গতীরভাব 
প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঠাকুর তাহার সম্বন্ধে কখনও কখনও বলিতেন, 
গ্রামকে এখন এত মুক্তহস্ত দেখিতেছ, যখন প্রথম আসিয়াছিল, 
তখন এমন কৃপণ ছিল যে, বলিবার নহে; এলাচ আনিতে 
বলিয়াছিলাম, তাহাতে একদিন এক পয়সার শুকূনো এলাচ 
আনিয়৷ সম্ুথে রাখিয়। (প্রণাম করিয়াছিল! রামের ম্বভাবের 
কতদুর পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা ইহ! হইতে বুঝ ।” 
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ঠাকুর ষখন আপনার জ্ঞানে রাম ও মনোমোহনকে নিজ অভয় 
আশ্রয়ে চিরকালের নিমিত্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তাহার 
আহেতুকী করুণার অধিকারী হইয়া তাহার! 

৬ আপনাদ্দিগকে কতদুর কৃতারথন্ন্ত জ্ঞান করিয়া- 
চন্দ্রের আগমন। ছিলেন, তাহা বলিবার নহে। সংসারে এরূপ 
আশ্রয় যে কথনও পাওয়৷ সম্ভব, এ কথা 

তাহা দিগের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। সুতরাং তাহার যে এখন 
নিজ আত্মীয়-কুটুম্ব বন্ধুবান্ধব সকলকে উত্ত আশ্রয় গ্রহণ করাইতে 
প্রয়াপী হইবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? দেখিতেও পাওয়৷ যায়, 
ঠাকুরের সহিত প্রথম সাক্ষাতের বংসরকাল মধ্যেই তাহার! নিজ 
নিজ আত্মীয় পরিজনবর্গকে ক্রমে ক্রমে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার 
শ্রীপদপ্রাস্তে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। রূপে সন ১২৮৭ 
সালের শেষভাগ ইংরাজী ১৮৮১ খুষ্টাৰ হইতে ঠাকুরের লীলাসহচর 
ত্যাগী ভক্তবুন্দের একে একে তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া- 
ছিলেন। আমরা গুনিয়াছি, শ্রীরামকৃষ্ণসজ্ৰে সুপরিচিত স্বামী 
্রহ্মানন্দই ঠাকুরের নিকটে প্রথমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
পূর্বজীবনে ইহার নাম শ্রীরাখালচন্ত্র ছিল, শ্রীযুত মনোমোহনের 
ভম্নীর সহিত ইনি পরিণয়-স্ত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং উক্ত 
বিবাহের স্বপ্নকাল পরেই ঠাকুরের নাম শুনিয় তাহার নিকটে 
আগমন করিয়াছিলেন । শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, “রাখাল আসিবার 
কয়েকদিন পূর্বে দেখিতেছি, ম| (শ্রীস্রীজগদণ্থা) একটি বালককে 
আনিয়া সহদা! আমার ক্রোড়ে বসাইয়! দিয়া বলিতেছেন, এইটি 
তোমার পুত্র" !- শুনিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া বলিলাম,_ 
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সেকি?-_আমার আবার ছেলে কি? তিনি তাহাতে হাসিয়া 
[ঝাইয়। দিলেন, 'সাধারণ সংসারিভাবে ছেলে নহে, ত্যাগী মানসপুক্র।” 
হখন আশ্বস্ত হই। প্র দর্শনের পরেই রাখাল আসিয়া উপস্থিত 
£ইল এবং বুঝিলাম, এই সেই বালক !” 

শ্রীযুত রাখালের সম্বন্ধে অন্ত এক সময়ে ঠাকুর আমাদিগকে 
লিয়াছিলেন, "তখন তখন রাখালের এমন ভাব ছিল-ঠিক যেন 
তিন চারি বৎসরের ছেলে! আমাকে ঠিক মাতার 
ন্যায় দেখিত। থাকিত, থাকিত, সহসা দৌড়িয়া 
আসিয়৷ ক্রোড়ে বসিয়। পড়িত এবং মনের আনন্দে 
নিঃসঙ্কোচে স্তনপান করিত ! বাড়ী তদূরের কথা, এখান হইতে 
কোথাও এক পা নড়িতে চাহিত ন! ! তাহার বাপ পাছে এখানে 
না আসিতে দেয়, সে জন্ত কত বলিয়া বুঝাইয়। এক একবার 
বাড়ীতে পাঠাইতাম। বাপ জমিদার, অগাধ পয়সা, কিন্তু বড় 
কুপণ ছিল) প্রথম প্রথম নানারূপে চেষ্টা করিয়াছিল__যাহাতে 
ছেলে এখানে আর না! আসে; পরে যখন দেখিল, এখানে ধনী, 
বিদ্বান লোক দব আসে, তখন আর ছেলের আসায় আপত্তি করিত 
না। ছেলের জন্ত কখন কখন এখানে আসিয়াও উপস্থিত 
হইয়াছিল। তখন রাখালের জন্য তাহাকে বিশেষ আদর যব 
করিয়। সন্তুষ্ট করিয়। দিয়াছিলাম। 

“শ্বশুর-বাড়ীর তরফ হইতে কিন্তু রাখালের এখানে আসা 
সম্বন্ধে কখনও আপত্তি উঠে নাই। কারণ, মনোমোহনের মা, স্ত্রী 
ভীরা, সকলের এখানে আসা যাওয়া ছিল। রাখাল আসিবার 
কিছুকাল পরে যে দিন মনোমোহনের মাতা রাখালের বালিক। 
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. বধূকে সঙ্গে লইয়া এখানে আদিল, সেদ্দিন মনে হইল, বধূর 
ংসর্গে আমার রাখালের ঈশ্বরভক্তির হানি হইবে 
পট না ত1?- ভাবিয়া, তাহাকে কাছে আনাইয়া পা 
ইইতে মাথার কেশ পর্য্স্ত শারীরিক গঠনভঙী 
তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম এবং বুঝিলাম, ভয়ের কারণ নাই, 
দেবীশক্তি, স্বামীর ধর্মুপথের গন্তরায় কখনও হইবে না। তখন সন্ধষ্ট 
হইয়া নহবতে (শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে ) বলিয়। পাঠাইলাম,' 
টাক! দিয়। যেন পুত্রবধূর মুখ দেখে। 
“আমাকে পাইলে আত্মহার! হইয়া রাখালের ভিতর যে কিরূপ 
বালকভাবের আবেশ হইত, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে । তখন যেই 
তাহাকে প্ররূপ দেখিত, সেই অবাক হইয়া! যাইত 


রাখালের ২ 

অঅ রর 
রর মিও ভাবাবিষ্ট হইয়। তাশ্তাকে ক্ষীর-ননী খাওয়াই 
হানি। তাম, খেলা দিতাম। কত সময় কাধেও উঠাইয়াছি ! 


_ তাহাতেও তাহার মনে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচের ভাব 
আমিত ন! ! তখনি কিন্তু বলিয়াছিলাম বড় হইয়া স্ত্রীর সহিত একত্র 
বাম করিলে তাহার 'এই বালকের স্তায় ভাবটি আর থাকিবে না। 
“অন্তায় করিলে তাহাকে শাসনও করিতাম। একদিন 
কালীঘর হইতে গ্রসাদী মাথম আসিলে সে ক্ষুধিত হইয়া আপনিই 
উহা লইয়া! খাইয়াছিল। তাহাতে বলিয়াছিলাম, “তুই 
ত ভারি লোভী, এখানে আসিয়া কোথায় 
লোভত্যাগে যত্ব করিবি, তাহা ন! হইয়া আপনি 
মাথম লইয়। খাইলি ? ফে ভয়ে জড়সড় হইয়৷ গিয়াছিল ও আর 
কখনও এরূপ করে নাই। 


রাখালকে 
শাসন । 


৬৯ 


শ্ীক্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


“রাখালের মনে তখন তখন বালকের ন্তায় হিংসাও ছিল। 
তাহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও আমি ভালবাসিলে সে সহা করিতে 
পারিত না। অভিমানে তাহার মন পূর্ণ হইয়া 
টি উঠিত। তাহাতে আমার কখন কখন তাহার 
ঠাকুরের ভয়। নিমিত্ত ভয় হইত। কারণ, মা (শ্রীশ্রীজগদদ্বা ) 
যাহাদের এখানে আনিতেছেন, তাহাদের উপর 
হিংসা করিয়া পাছে তাহার অকল্যাণ হয়। 
“এখানে আসিবার প্রায় তিন বৎসর পরে রাখালের শরীর 
অনুস্থ হওয়ায় দে বলরামের সহিত শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিল। উহার 
কিছু পূর্বে দেখিয়াছিলাম, ম| যেন তাহাকে এখান 
8 হইতে সরাইয়। দিতেছেন। তখন ব্যাকুল হইয়া 
রা প্রার্থনা করিয়াছিলাম, “মা, ও (রাখাল) 
ছেলে মান, বুঝে না, তাই কথন কখন অভিমান 
করে, যদি তোর কাজের জন্ত ওকে এখান হইতে কিছু দিনের 
জন্ত সরাইয়া দিস্‌, তাহা হইলে ভাল জায়গায় মনের আনন্দে 
রাখিস্‌।* উহার অল্লকাল পরেই তাহার বুন্দাবনে যাওয়া হয়। 
পবৃন্নাবনে থাকিবার কালে রাখালের অন্ুখ হইয়াছে শুনিয়া 
কত ভাবন! হইয়াছিল, তাহা! বলিতে পারি না। কারণ, ইতিপূর্বে 
ম| দেখাইয়াছিলেন, রাখাল সত্য সত্যই ব্রুজের 
রাখালের রাখাল! যেখান হইতে যে আপিয়! শরীর ধারণ 
রেশ করিয়াছে, সেখানে যাইলে প্রায়ই তাহার পূর্ববকথা 
স্মরণ হইয়। সে শরীর ত্যাগ করে। সেই জন্য ভয় 


হইয়াছিল, পাছে শ্রীবৃন্দাবনে রাখালের শরীর যায়। তখন মার 
৬১ 


ূর্বব-পরিদৃষটঁ ভক্তগণের ঠাকুরের নিকটে আগমনার্ত। 


নিকট কাতর হইয়া কত প্রার্থনা করি এবং মা অভয়দানে আশ্বস্ত 
করেন। খীরূপে রাখালের, সম্বন্ধে মা কত কি দেখাইয়াছেন। 
তাহার অনেক কথা বলিতে নিষেধ আছে ।”* 
রূপে ঠাকুর তাহার প্রথমলন্ধ বালকভক্তসম্বন্ধে কত সময় কত 
বলিয়াছেন, তাহার ইয়ত্বা নাই। মা তাহাকে তাহার সম্বন্ধে যাহা 
দেখাইয়াছিলেন তাহা বে বর্ণে সফল হইয়াছে । 


088 বয়োবুদ্ধির' সঙ্গে সঙ্গে বালক ধীর গম্ভীর সাধক- 
ভবিষ্যৎ 
জীবন। শ্রেণীভুক্ত হইয়! ক্রমে ঈশ্বরার্থে সংসারের সর্বন্থ 


ত্যাগপুর্বক অধুনা শ্রীরামকৃষ্ণসজ্যের শীর্স্থান 

অধিকার করিয়৷ বসিয়াছে। ঠাকুরের ইচ্ছায় স্বামী ব্রহ্মানন্দ এখনও, 

সশরীরে বিষ্যমান থাকিয়া অশেষ লোককল্যাণ সাধন করিতেছেন । 

অতএব ইহার সম্বন্ধে এখন অধিক কথা বলা উচিত নহে ভাবিয়া 
আমর! এখানে নিরস্ত হইলাম। 

শ্রীমদ্‌ বঙ্গানন্দ স্বামীর দক্ষিণেশ্বরে প্রথমাগমনের তিন 

চারি মাস পরেই পুজ্যপার্দ স্বামী বিবেকানন্দ 


রা ঠাকুরের নিকটে আগমন করিয়াছিলেন। তাহার 
কথাই এখন আমরা পাঠককে বলিতে প্রবৃত্ত 
হইব। 


শা পাপী িশীপপাস্পা শীপাশাসপাপপাপাপাশশিপাাশাশপাশাীশীশীশিশীশাশী শশী শি শপ পাপন শশা শা 


* শ্রীযুত রাখালের সম্বন্ধে পুর্ব্বোন্ত কথানকল ঠাকুর একসময়ে আমাদিগের 
নিকটে না বলিলেও পাঠকবর্গের স্বিধার জন্য আমর! এ সকল এখানে, 
ধারাবাহিকভাবে সাজাইয়। দিলাম । 


৬৩ 


তৃতীয় অধ্যায়। 


নরেন্দ্রনাথের প্রথম আগমন ও পরিচয়। 


বেদগ্রমুখ শান্ত, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ সর্বজ্ঞ হয়েন বলিয়! নির্দেশ 
+ করিয়াছেন- -্রহ্ববিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত গ্রকুরের এই কালের আচরণ 


দেখিয়! পূর্বোক্ত শান্ত্রবাক্য ঞরবসত্য বলিয়া বুঝিতে 
দিব্যভাবার 


ঠাকুরের পার! যায়। কারণ, দেখা যায়, তিনি যে এখন 
মানসিক কেবলমাত্র ব্রন্মের সগ্ডণ-নিগুণ উভয় ভাবের এবং 
অবস্থার 

জালনোট ্রহ্মশক্তি মায়ার সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে পরিচিত হইয়া 


সকল প্রকার সংশয় ও মলিনতার পরপারে গমন- 
পূর্বক স্বয়ং সদানন্দে অবস্থান করিতেছেন তাহা নহে) কিন্তু ভাবমুখে 
সর্বদা অবস্থানপূর্বক মায়ার রাজ্যের যে গুঢ় রহস্ত যখনই জানিতে 
ইচ্ছা করিতেছেন তখনই তাহা জানিতে পারিতেছেন। তাহার 
ুুক্ৃষ্টিমম্পন্ন মনের মম্মুখে উহা আর নিজস্বরূপ গোপন করিয়া 
রাখিতে পারিতেছে ন1। এ্ররূপ হইবারই কথ! । কারণ, ভাবমুখ ও 
মায়াধীণ ঈশ্বরের বিরাটু মন-_যাহাতে বিশ্বরূপ কল্লীনা কখন 
প্রকাশিত এবং কখন :বিলুপ্তভাবে অবস্থান করে-উভয় একই 
পদার্থ; এবং যিনি আপনার ক্ষুদ্র আমিত্বের গণ্ডী অতিক্রমপূর্ববক 
উহ্থার সহিত একীভূত হইয়া অবস্থান করিতে সক্ষম হইয়াছেন, 
বিরাট মনে উদ্দিত সমুদয় কল্পনাই ত্তাহার সম্মুখে গ্রতিভাত হয়। উক্ত 
অবস্থায় পৌছিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া ঠাকুর তাহার ভক্তদিগের 

৬৪ 


নরেন্দ্রনাথের প্রথম আগমন ও পরিচয়। 


, আগমনের পূর্বেই নিজ পূর্ব পুর্ব জন্মসকলের কথা জানিয়া 
লইয়াছিলেন। বিরাট মন্ড্টে কোন্‌ বিশেষ লীল! প্রকাশের জন্ত, 
তাহার বর্তমান শরীরধারণ তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। উত্ত 
লীলার পুষ্টির জন্ত কতকগুলি উচ্চ শ্রেণীর সাধক ব্যক্তি ঈশ্বরেচ্ছায় 
জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, একথা জ্ঞাত হইয়াছিলেন। উহাদিগের 
মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ ব্যক্তি সেই লীলাপ্রকাশে তাহাকে অগ্লাধিক 
সহায়ত করিবেন এবং কাহারাই বা তাহার ফলভোগী মাত্র হইয়া 
কৃতার্থ হইবেন তাহা বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং ধী সকল 
তক্তদিগের আগমন-কাল সন্লিকট জানিয়া৷ তাহার্দিগের নিমিত্ত 
সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। মায়ার রাজ্যের অন্তরে থাকিয়া 
পূর্বোক্ত গৃঢ় রহস্তসকল ধিনি জানিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহাকে 
সর্বজ্ঞ ভিন্ন আর কি বল! যাইতে পারে? 
নিজ চিহ্নিত ভক্তদকলের আগমন-কাল সন্নিকট জানিয়। 
দিব্ভাবারঢ় ঠাকুর এইকালে তাহার্দিগের জন্য কিরূপ আগ্রহে 
প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহ শ্রীস্বামী বিবেকাননের 
ঠা তাহার নিকটে প্রথমাগমনের কথা অনুধাবন করিয়। 
ও নরেক্রনাথের বিলক্ষণ বুঝিতে পার! যায়। স্বামী ব্রন্মানন্দ বলেন, 
পিরগারকে ঠাকুরের নিকটে তাহার আগমনের প্রায় মমসমান 
প্রথম দর্শন। 
কালে কলিকাতার শিমল! নামক পল্লীনিবাসী 
শ্র্বরেন্ত্রনাথ মিত্র দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া! ঠাকুরের পুণ্যদর্শনলাতে 
ধন্ত হুইয়াছিপেন প্রথম দর্শনের দিন হইতেই শ্রীযুত স্রেনত্ 
ঠাকুরের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং স্বপ্লকালেই তাহার 
সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সন্বদ্ধ হুইয়া তাহাকে নিজালয়ে লইয়। যাইয়! 


৬৫ 


্ীপ্ররামকৃঞ্ণলীলাপ্রনগ। 


আনন্দোৎবের অনুষ্ঠান করেন। স্ুুকণ্ঠ গায়কের অভাব হওয়ায় 

সুরেন্্রনাথ ই দিবসে নিজ প্রতিবেশী শ্রীযুত বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র 

ৃ শ্রীমান্‌ নরেন্ত্রনাথকে ঠাকুরের নিকটে ভজন গাহিবার জন্য 
নিজালয়ে সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন। ঠাকুর ও তীহার প্রধান 
লীলাসহায়ক ্বামী বিবেকানন্দের পরম্পর পরস্পরকে প্রথম দর্শন 

»্করা প্ররূপে সংঘটিত হইয়াছিল। তখন সন ১২৮৭ সালের 
হেমন্তের শেষভাগ--ইং ১৮৮১ খুষ্টাব্ধের নভেম্বর হইবে) এবং 
অষ্টাদশবর্ষবয়স্ক নরেন্ত্রনাথ শ্রী সালে কলিকাতা৷ বিশ্ববিষ্যালয়ের 
এফ-এ পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে ছিলেন। 

. স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলেন, নরেন্দ্রনাথকে সেদিন দেখিবামাত্র ঠাকুর 
যেত্তীহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, ইহা বুঝিতে পার! 
হি যায়। কারণ, প্রথমে সুরেন্দ্রনাথকে এবং পরে 
দক্ষিণেশ্বরে রামচন্দ্রকে নিকটে আহ্বানপূর্ব্ক স্ুগায়ক যুবকের 
যাইতে ঠাকুরের পরিচয় যতদুর সন্তব জানিয়া লয়েন এবং একদিবস 
সি তাহাকে দক্ষিণেশ্বরে তাহার সকাশে লইয়! যাইবার 
জন্ত অনুরোধ করেন। আবার ভজন সাঙ্গ হইলে স্বয়ং যুবকের 
নিকট আগমনপুর্বক তাহার অঙ্গলক্ষণসকল বিশেষভাবে নিরীক্ষণ 
করিতে করিতে তাহার সহিত দুই একটি কথা কহিয়৷ অবিলম্বে 
একদিবস দক্ষিণেশ্বরে যাইবার জন্য তাহাকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন 

পূর্বোক্ত ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরেই কলিকাতা! বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
এফ-এ পরীক্ষা হইয়া! গেল এবং নরেন্ত্রনাথের পিতা সহরের কোন 
এক সন্ত্ান্ত ব্যক্তির দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়। তাহার কন্তার সহিত 
নিজ্জ পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গন! 
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নরেন্দ্রনাথের প্রথম আগমন ও পরিচয়। 


যায়, পাত্রী শ্তামবর্ণা ছিল বলিয়া তাহার পিতা উক্ত বিবাহে দশ সহত্র 

"মুর দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। রামচন্ত্র দত্ব- 
৪1 প্রমুখ নরেন্্নাথের আত্মীয়বর্থ তাহার পিতার 
ও দক্ষিণে্বরে প্রেরণায় তাহাকে উক্ত বিবাহে সম্মত করাইবার 
রা জন্ঠ অশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন । কিন্তু নরেন্ত্রনাথের 

বিষম আপত্তিতে উক্ত বিবাহ সম্পন্ন ,হয় নাই॥ 
রামচন্ত্র নবেন্্রনাথের পিতার সংসারে গ্রতিপালিত হইয়৷ ক্রমে 
চিকিৎসক হইয়াছিলেন এবং তাহার দুরসম্পকাঁয় আত্মীয় 
ছিলেন। ধর্মভাবের প্রেরণ হইতেই নরেন্দ্র বিবাহ করিলেন না, 
একথা বুঝিতে গারিয়! তিনি এখন তাহাকে এক দিবস 
বলির়াছিলেন, “যদি ধন্ম লাভ করিতেই তোমার যথার্থ বাসন! 
হইয়া থাকে, তাহা হইলে ব্রাহ্মদমাজ প্রভৃতি স্থলে থুরিয়া ন 
বেড়াইয়া দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে চল।” প্রতিবেশী সুরেন্্রনাথও 
তাহাকে এই সময়ে এক দিবস তাহার সহিত গাড়ী করিয়া 
দক্ষিণেশ্বরে যাইতে নিমন্ত্রণ করেন। নরেন্ত্রনাথ উহাতে সম্মত 
হইয়া ছুই তিন জন বয়স্ত সমভিব্যাহারে স্ুরেন্ত্রনাথের মহত 
দক্ষিণেশ্বরে আসিয়। উপস্থিত হইয়াছিলেন। 

নরেন্দ্রনাথকে দেখিয়! এ দিবস ঠাকুরের যাহা মনে হইয়াছিল, 
কথা-প্রপঙ্গে তাহ! তিনি একদিন সংক্ষেপে আমাদিগকে এইরূপে 
বলিয়াছিলেন__ 

“পশ্চিমের ( গঙ্গার দিকের) দরজা দিয়া নরেন্দ্র প্রথম দিন এই 
ঘরে ঢুকিয়াছিল। দেখিলাম, নিজের শরীরের দিকে লক্ষা নাই, 
মাথার চুল ও বেশভৃষার কোনরূপ পারিপাট্য নাই, বাহিরের কোন 
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শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


পদার্থেই ইতরসাধারণের মত একটা আট নাই, সবই যেন" 
টা তার আল্গা এবং চক্ষু দেখিয়া মনে হইল তাহার 
দেখিয়া মনের অনেকটা ভিতরের দিকে কে যেন সব্ধদা 
করের যাহা জোর করিয়া! টানিয়! রাখিয়াছে! দেখিয়া মনে 
মনে হইয়াছিল। . 

হইল, বিষয়ী লোকের আবাম কলিকাতায় এত বড় 


সত্বগুণী আধার থাকাও সম্ভবে! 

“মেজেতে মাদুর পাত ছিল, বসিতে বলিলাম। যেখানে 
গলঙ্গাজলের জালাটি রহিয়াছে তাহার নিকটেই বাঁসল। তাহার 
সঙ্গে মে দিন দুই চারি জন আলাগী ছোকরাও আসিয়াছিল। 
বুঝিলাম, তাহা্দিগের স্বভাব সম্পূর্ণ বিপরীত-_সাধারণ বিষয়ী 
লোকের ঘেমন হয়) তোগের দিকেই ৃষ্টি। 

“গান গাহিবার কথ জিল্ঞাস! করিয়া জানিলাম, বাঙ্গাল! গান 
সে দুই চারিটি মাত্র তখন শিথিয়াছে। তাহাই গাহিতে বলিলাম, 
তাহাতে সে ব্রাঙ্মসমাজের 'মন চল নিজ নিকেতনে? * গানটি ধরিল 

ও ষোল আনা মনপ্রাণ টালিয় ধ্যানস্থ হইয়া যেন 


নরেন্ের গান। 
উহ! গাহিতে লাগিল-শ্ুনিয়! আর সামলাইতে 


পারিলাম না, ভাবাবিষ্ট হইয়৷ পড়িলাম। 
“পরে, সে চলিয়৷ যাইলে, তাহাকে দেখিবার জন্ত প্রাণের 


শি শশী শাতিীশা 





* মন চল নিজ নিকেতনে । 
সংসার বিদেশে বিদ্রেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে। 
বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ 
সব তোর পর কেহ নয় আপন 
পরপ্রেমে কেন হয়ে অচেতন 
ভুলিছ আপন জনে । 
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ভিতরটা! চব্বিশ ঘণ্টা এমন ব্যাকুল হইয়া রহিল যে বলিবার নহে। 

সময়ে সময়ে এমন যন্ত্রণা হইত যে মনে হইত 
নরেন্্রকে 
দোখবার জন্য বুঃকর ভিতরট| যেন কে গাম্ছ! নিংড়াইবার মত 
ঠাকুরের জোর করিয়া নিংড়াইতেছে! তখন আপনাকে 
ব্যাকুলতা। 

আর সামলাইতে পারিতাম না, ছুটিয়া বাগানের 
উত্তরাংশের ঝাউতলায়,* যেখানে কেহ বড় একটা যায় না, যাইয়া 
“ওরে তুই আয়রে, তোকে না দেখে আর থাকৃতে পার্চ নাঃ 
বলিয়া ডাক ছাড়িয়া কাদিতাম! খানিকটা এইঈরূপে কীদিয়! তবে 
আপনাকে সামলাইতে পারিতাম! ক্রমান্বয়ে ছয় মাস প্ররূপ 
হইয়াছিল! আর সব ছেলেরা যারা এখানে আসিয়াছে, তাদের 
কাহারও কাহারও জন্ত কথন কখন মন কেমন করিয়াছে, কিন্তু 





সত্য পথে মন কর আরোহণ 

প্রেমর আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ 

মঙ্গেতে সম্বল লহ ভক্তিধন 
গোপনে অতি যতনে । 


লোভ মোহ আদ পথে দস্থ্যগণ 
পথিকের করে সর্বন্থ শোষণ 
তাই বলি মন রেখরে প্রহরী 

শম দম দুইজনে । 
সাধুসঙ্গ নামে আছে পাহ্ৃধাম 
শ্রান্ত হল তথাষ কারও বিশ্রষম 
গথজ্রান্ত হলে ঈধাইও পথ 

সে পান্থনিবাসিগণে। 
যদ্দি দেখ পথে ভয়েরি আকার 
প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার 
সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ 

শমন ডরে ধার শাসনে। 
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নরেন্ত্রের জন্য যেমন হইয়াছিল তাহার তুলনায় সে কিছুই নয় 
বলিলে চলে!” 
নরেন্্রনাথকে প্রথম দিন দক্ষিণেশ্বরে দেখিয়! ঠাকুরের মনে যে 
অপূর্ব ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহার অনেকটা ঢাকিয়া যে তিনি 
উন্নপে আমাদ্দিগের নিকটে বলিয়াছিলেন, তাহা! আমরা পরে 
বিশবস্তস্ত্রে অবগত হষয়াছি। শ্রীযুত নরেন্ত্রনাথ একদিন উক্ত 
দিবসের কথাপ্রসঙ্গে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন-- 
প্গান ত গাহিলাম, তাহার পরেই ঠাকুর সহস! উঠিয়! আমার 
হাত ধরিয়। তাহার ঘরের উত্তরে ঘষে বারাওা আছে, তথায় 
লইয়। যাইলেন। তখন শীতকাল, উত্তরে-হাওয়! 
ৰ ভিলা নিবারণের জন্ত উক্ত বারাগ্ডার থামের অস্তুরালগুলি 
ও ব্যবহার ঝাপ দিয়! ঘেরা ছিল; গ্তরাং উহার ভিতরে 
রি ঢুকিয়। ঘরের দরজাটি বন্ধ করিয়৷ দিলে ঘরের 
ভিতরের বাঁ বাহিরের কোন লোককে দেখা যাইত 


না। বারাণায় প্রবিষ্ট হইয়াই ঠাকুর ঘরের "দরজাটি বন্ধ করায় 
'ভাবিলাম, আমাকে বুঝি নির্জনে কিছু উপদেশ দিবেন। কিন্তু যাহা 
বলিলেন ও করিলেন তাহ| একেবারে কল্পনাতীত। সহসা আমার 
হাত ধরিয়া দরদরিতধারে আনন্দাশ্র বিসর্জন করিতে লাগিলেন এবং 
. পূর্বপরিচিতের ন্যায় আমাকে পরম স্নেহে সম্বোধন করিয়া বলিতে 
লাগিলেন, 'এত দিন পরে আসিতে হয়? আমি তোমার জন্য 
কিরূপে প্রতীক্ষা! করিয়া রহিয়াছি তাহা একবার ভাবিতে নাই? 
বিষয়ী লোকের বাজে গ্রসঙ্গ শুনিতে শুনিতে আমার কাণ ঝলসিয়! 
যাইবার উপক্রম হইয়াছে; প্রাণের কথ! কাহাকেও বলিতে না! 
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পাইয়। আমার পেট ফুলিয়া রহিয়াছে !,_ইত্যাদি কত কথা 
বলেন ও রোদন করেন! পরক্ষণেই আবার আমার সন্ধে 
করযোড়ে দণ্ডায়শান হইয়। দেবতার মত আমার প্রতি সম্মান 
গ্রদর্শনপুর্বক বলিতে লাগিলেন, “জানি আমি গ্রতু, তুমি সেই 
পুরাতন খধি, নররূপী নারায়ণ, জীবের হুর্গতি নিবারণ করিতে, 
পুনরায় শরীর ধারণ করিয়াছ,, ইত্যাদি ! 

«আমি ত তাহার রূপ আচরণে একবারে নির্বাক্_ স্তম্ভিত ! 
মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম এ কাহাকে দেখিতে আসিয়াছি, এ 
হযে ত একবারে উন্মাদ-_-ন! হইলে বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র 
পুনরায় আমি, আমাকে এই সব কথা বলে? যাহা হউক, 
ঠা 2 করিয়া রহিলাম, অদ্ভুত পাগল যাহা ইচ্ছা বলিয়া 

যাইতে লাগিলেন। পরক্ষণে আমাকে তথায় 
থাকিতে বলিয়। তিনি গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং মাথম, মিছরি 
ও কতকগুলি সন্দেশ আনিয়া! আমাকে ন্বহস্তে খাওয়াইয়া দিতে 
লাগিলেন । আমি 'যত বলিতে লাগিলাম, “আমাকে খাবারগুলি 
দিন, আমি সঙ্গীদের সহিত ভাগ করিয়। থাইগে, তিনি তাহ! 
কিছুতেই শুনিলেন না। বলিলেন, “উহ্বারা খাইবে এখন, তুমি 
থাওঃ__বলিয়া নকলগুলি আমাকে থাওয়াইয়৷ তবে নিরস্ত হইলেন। 
পরে হাত ধরিয়া বাললেন, বল, তুমি শীপ্ব একদিন এখানে আমার 
নিকটে একাকী আসিবে? তাহার প্রবূপ একান্ত অনুরোধ 
এড়াতে না| পারিয়৷ অগত্তা| 'আদিব+ বলিলাম এবং তাহার সহিত 
গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্বক সঙগীদিগের নিকটে উপবিষ্ট হইইলীম। 

দ্বসিয়। তাহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম ও ভাবিতে লাগিলাম। 
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দেখিলাম, তাহার চালচলনে, কথাবার্তীয়, অপর সকলের সহিত 
আচরণে উন্মাদের মত কিছুই নাই। তাহার 


প্রথম দর্শনে 

নরেজের সদালাপ ও ভাবসমাধি দেখিয়। মনে হইল সত্য 
ঠাকুরের সম্বন্ধে সতাই ইনি ঈশ্বরার্থে সর্বন্থত্যাগী এবং যাহা 
ধারণ-_ইনি রর 

কা বলিতেছেন তাহ। স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়াছেন। 


কিন্ত ঈশ্বরার্থে “তোমার্দগকে যেমন দেখিতেছি, তোমাদিগের 
ষধার্থই সহিত যেমন কথা কহিতেছি এইরূপে ঈশ্বরকে দেখা 
সর্ধন্থত্যাগী। 

যায় ও তাহার সহিত কথা কহ যায়, কিন্তু রূপ 
করিতে চাহে কে? লোকে স্ত্রীপুত্রের শোকে ঘটা ঘটা চক্ষের 
জল ফেলে, বিষয় বা টাকার জন্য প্রবূপ করে, কিন্তু ঈশ্বরকে 
পাইলাম না বলিয়া! এরূপ কে করে বল? তাহাকে পাইলাম না 
বলিয়৷ যদি এরূপ ব্যাকুল হইয়া কেহ তাহাকে ডাকে তাহা 
হইলে তিনি নিশ্চয় তাহাকে দেখা দেন,- স্তীভার মুখে তু সকল 
কথা শুনিয়া মনে হইল তিনি অপর ধর্মগ্রচারকসকলের হ্যায় 
কল্পনা বা রূপকের সহায় লইয়। এরূপ বলিতেছেন না, সত্য 
সত্যই সর্বন্থ ত্যাগ করিয়! এবং সম্পূর্ণ মনে ঈশ্বরকে ডাকিয়া 
যাহ! প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন তাহাই বলিতেছেন । তখন তাহার 
ইতিপুর্বের "আচরণের সহিত এ সকল কথা সামঞ্জমা করিতে 
যাইয়া এবারক্রত্বি-প্রমুখ উংরাজ দার্শনিকগণ তীহাদিগের 
গ্রন্থমধ্যে যে সকল অর্ধোন্নাদের (1007701080180 ) উল্লেখ 
করিয়াছেন, সেই সকল দৃষ্টান্ত মনে উদয় হইল এবং দৃঢ়নিশ্চয় 
করিলাম, ইনিও প্রীন্নপ হইয়্াছেন। ধরর্ূপ নিশ্চয় করিয়াও 
কিন্তু ইহার ঈশ্বরার্থে অদ্ভুত ত্যাগের মহিমা ভুলিতে পারিলাম 
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নাঁ। নির্বাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, উন্মাদ হইলেও 
ঈশ্বরের জন্য ত্ীবূপ তাগ জগতে বিরল ব্যক্তিই করিতে সক্ষম? 
উন্মাদ হলেও এ বাক্তি মহাপবিভ্র, মহাত্যাগী এবং এ জন্য 
মানবন্ৃদয়ের শ্রদ্ধা, পুজা ও সম্মান পাইবার যথার্থ অধিকারী! 
এরূপ ভাবিতে ভাবিতে সেদিন তাহার চরণবন্দনা ও তাহার , 
নিকটে বিদায়গ্রহণপূর্বক কলিকাতায় ফিরিয়। আসিলাম।” 
ধাহাকে দেখিয়াই ঠাকুরের মনে শ্রীরূপ অদৃষ্টপূর্ব ভাবের উদয় 
হষয়াছিল তাহার পুর্বকথ। পাঠকের জানিবার স্বতঃই কৌতৃহল 
হইবে, এজন্য আমরা এখন সংক্ষেপে উহ্হার আলোচনায় প্রবৃত্ত 
হইতেছি। 
শ্রীযুত নরেন্ত্র তখন কেবলমাত্র বিদার্জনে এবং সঙ্গীত 
শিক্ষায় কালযাপন করিতেছিলেন না-_কিন্তু ধর্মভাবের তীব্র 
প্রেরণায় অথগ্ড ব্রহ্মচর্যাপালনে ও কঠোর তপস্ায় 
রে এই নিযুক্ত হষঈয়াছিলেন। তিনি নিরামিষভোভী হয়া 
র্মানুষ্ঠান। . ভূমি অথবা কন্বলশয্যায় রাত্রিযাপন করিতেছিলন। 
ত্বাহার পিত্রালয়ের সন্নিকটে তদীয় মাতামহীর 
একথানি ভাড়াটিয়৷ বাটী ছিল; প্রবেশিক! পরীক্ষার পর হইতে 
উচ্গার বহির্ভাগের দ্বিতলের একটি ঘরেই তিনি গ্রধানতঃ বাম 
করিতেন। যখন কোন কারণে দেখানে থাকার অন্থবিধা হইত 
তখন উক্ত বাটীর নিকটে একখানি ঘর ভাড়৷ করিয়া 'ত্মীয়- 
দ্বজন ও পরিবারবর্গ হইতে দুরে পৃথকৃভাবে অবস্থানপূর্ববক 
তিনি নিজ উন্দেশাসাধনে নিযুক্ত থাকিতেন। তাহার সদাশয় 
পিতা ও বাটার অন্তান্য সকলে জানিত, বাটীতে বন্পরিবারের 
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নানা গণগোলে পাঠাত্যাসের স্থবিধা হয় ন! বলিয়াই তিনি 
রূপে পৃথক অবস্থান করেন 1 
শ্রীযুত নরেন্্রনাথ তখন ্াহ্মমমাজেও গমনাগগীন করিতেছিলেন 
এবং নিরাকার সগ্চণ-ব্রন্ষের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হইয়। তাহার ধ্যানে 
সীল অনেক কাল অতিবাহিত করিতেন। তর্কযুক্তি- 
টা সহায়ে নিরাকার ঈশ্বরের প্রতি্ঠামাত্র করিয়াই 
তিনি ইতরসাধারণের ন্যায় সন্তষ্ট থাকিতে পারেন 
নাই। পূর্ব পুণ্যসংস্কারসমূচের প্রেরণায় তাহার প্রাণ তাহাকে 
নিরন্তর বলিতেছিল, ফাদ শ্রীতগবান্‌ সত্য সত্যই থাকেন তাহা হইলে 
মানব-হৃদয়ের ব্যাকুল আহ্বানে তিনি কথন নিজস্বর্ূপ গোপন 
করিয়া রাখিবেন ন1, তাহাকে লাভ করিবার পথ তিনি নিশ্চয়ই 
করিয়া রাখিয়াছেন এবং স্টাহাকে লাভ কর! ভিন্ন অন্ঠ উদ্দোস্তে 
জীবন ধারণ কর! বিড়ম্বনা মাত্র। আমাদিগের স্মরণ আছে 
একসময়ে তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন_- 
“যৌবনে পদার্পণ করিয়া পর্যযস্ত গ্রতিরাত্রে শয়ন করিলেই 
দুইটি কল্পনা আমার চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিত। একটিতে 
দেখিতাম যেন আমার অশেষ ধনজন সম্পদ 


নরেন্ের ধশ্ব্ধ্যাদদি লাভ হইয়াছে, সংসারে যাহাদের বড় 
অন্ভুত 
তির লোক বলে তাহাদিগের শীর্বস্কানে যেন আর 


হইয়। রহিয়াছি, মনে হইত এরূপ হইবার শক্তি 
আমাতে সত্য সত্যই রহিয়াছে । আবার পরক্ষণে দেখিতাম, আমি 
যেন পৃথিবীর সর্বস্ব ত্যাগ করিয়। একমাত্র ঈষ্বরেচ্ছায় 
নির্ভরপুর্বক কৌপীন ধারণ, যদৃচ্ছালন্ধ ভোজন এবং বৃক্ষতলে 


নরেন্দ্রনাথের প্রথম আগমন ও পরিচয় । 


রাত্রিযাপন করিয়া কাল কাটাইতেছি, মনে হইত ইচ্ছা করিলে 
আমি এভাবে খষিমুনিদের ন্তায় জীবন যাপনে সমর্থ। ্ররূপে 
দুই প্রকারে জীবর্ন নিয়মিত করিবার ছৰি কল্পনায় উদ্দিত 
হইয়া পরিশেষে শেষোক্তটিই হৃদয় অধিকার করিয়া বদিত। 
ভাবিতাম এরূপেই মানব পরমানন্দ লাভ করিতে পারে, আমি »» 
ধরূপই করিব। তখন প্রকার জীবনের সুখ ভাবিতে ভাবিতে 
ঈশ্বর-চিন্তায় মন নিমগ্ন হইত এবং ঘুমাইয়া পড়িতাম। আশ্চর্যের 
বিষয় প্রত্যহ অনেক দিন পর্যন্ত এরূপ হইয়াছিল 1” 
ধ্যানকেই নরেন্দ্রনাথ ঈশ্বরলাভের একমাত্র প্রশস্ত পথ-রূপে 
এই বয়সেই স্বতঃ ধারণা করিয়াছিলেন। উহা তাহার পূর্ব- 
সংস্কারজ জ্ঞান বলিয়া বেশ বুঝা যায়। তাহার 
নরেসত্রে বয়ম যখন চারি পাঁচ বংপর হইবে তখন 
স্বাভাবিক 
যানান্ুরাগ ।  সীতারাম, মহাদেব প্রভৃতি দেবদেবীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
ুগবয়মূত্তিসকল বাজার হইতে ক্রয় করিয়৷ আনয়ন- 
পূর্বক পুষ্পাভরণে স'জ্জত করিয়া উহ্বা্দিগের সম্মুখে ধ্যানের ভাগে 
চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিষ্পন্দভাবে বসিয়া থাকিতেন এবং মধ্যে মধ্যে 
চাহিয়৷ দেখিতেন ইতিমধ্যে তাহার মাথায় দীর্ঘ জটা লম্বিত 
হইয়। বৃক্ষাদদির মূলের স্টায় মৃত্তিকাভন্তরে প্রবিষ্ট হইল কি 
না !_ কারণ, বাটার বুদ্ধ! স্ত্রীলোকদিগের নিকটে তিনি শ্রবণ, 
করিয়াছিলেন, ধ্যান করিতে করিতে মুনিখষিদ্দের মাথায় জট! 
হয় এবং উহা এ্রপ্রকারে মাটির ভিতর নামিয়া যায়। তাহার 
পৃজনীয়৷ মাতা বলিতেন, & সময়ে একদিবস নরেন্ত্রনাথ হরি 
নামক এক প্রতিবেশী বালকের সহিত সকলের অজ্ঞাতে বাটার, 
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এক নিভৃত-গ্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া এত অধিককাল পরন্নপ 
ধ্যানের ভাণে বসিয়াছিলেন যে, সকলে বালকের অন্বেষণে 
চারিদিকে ধাবিত হইয়াছিল এবং ভাবিয়াছিল পথ হারাইয়! 
বালক কোথায় ঘুরিয়া বেড়াঈতেছে। পরে বাটার এ অংশ 
অর্গলবন্ধ দেখিয়া একজন উহা ভাঙ্গিয়৷ প্রবেশ করিয়া 
দেখে_বালক তখন নিষ্পন্দভাবে বসিয়! রহিয়াছে । বাল্য-কল্পন৷ 
হইলেও উহা! হইতে বুঝা! যায় শ্তরীযুত নরেন্্র কিরূপ অদ্ভূত 
সংস্কার লইম়া সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সে যাহা 
হউক, আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সেই সময়ে তাহার 
আত্মীয়বর্গের প্রায় কেহই জানিতেন না যে, তিনি নিত্য ধ্যানাভ্যাস 
করিয়! থাকেন। কারণ রাত্রিতে সকলে শয়ন করিবার পরে গৃহ 
অর্গলবন্ধ করিয়া তিনি ধ্যান করিতে বদিতেন এবং কখন 
কখন উহাতে এতর্দুর নিমগ্ন হইতেন যে, সমস্ত রাত্রি 
অতিবাহিত হইবার পরে ত্বাহার এরবিষয়ের জ্ঞান হইত। 
এই কানের কিছু পূর্বের একটি ঘটনায় শ্রীযুত নরেন্তরের 
ধ্যান করিবার প্রবৃত্তি বিশেষ উৎসাহলাভ করিয়াছিল। বয়ন্তবর্গের 
22 সহিত তিনি একদিন আদি ব্রাহ্মদমাজের পৃজ্যপাদ 
নাথের আচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
উপদেশে শ্রী. গ্রিয়াছিলেন। মহর্ষি যুবকগণকে সেদিন সাদরে 
অনুরাগ বৃদ্ধি। রি 
নিকটে বসাইয়া অনেক সছুপদেশ প্রদান পুর্ধবক 
নিত্য ঈশ্বরের ধ্যানাত্যাস করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। 
রেন্ত্রনাথকে লক্ষ্য করিয়া তিনি দেদিন বলিয়াছিলেন, তোমাতে 
যোগীর লক্ষণসকল প্রকাশিত রহিয়াছে, তুমি ধ্যানাভ্যাস করিলে 
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যোগশাস্্নির্দিষ্ট ফলসকল শীঘ্রই প্রত্যক্ষ করিবে। মহর্ধির পুণ্য- 
চরিত্রের জন্য নরেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রতি পুর্ব হইতেই শ্রন্ধাবান্‌ 
ছিলেন, স্ৃতরাং তাহার প্ররূপ কথায় তিনি যে এখন হইতে 
ধ্যানাত্যাসে অধিকতর মনোনিবেশ করিয়াছিলেন এবিষয়ে সন্দেহ 
নাই। 
বাল্যকাল হইতেই নানাবিষয়ে নরেন্ত্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার 
পরিচয় পাওয়া যাইত। পঞ্চমবর্ষ অতিক্রম করিবার পূর্ে 
তিনি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের সমগ্র স্ত্রগুলি আবৃত্তি 
নরেন্্রের করিতে পারিতেন। এক বুদ্ধ আত্মীয় গ্রতিদিন 
বনমুখী 
ভতিভা। সন্ধ্যাকালে তাহাকে ক্রোড়ে বসাইয়া পিডৃপুরবষের 
নামাবলী, দেবদেবীন্তোত্রসমূহ এবং উক্ত 
ব্যাকরণের হুত্রগুলি শিখাইয়াছিলেন। ছয় বৎসর বয়সকালে 
তিনি রামায়ণের সমগ্র পাল! কণস্থ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন 
এবং পাড়ার কোন স্থানে রামায়ণ গান হইতেছে শুনিলেই 
তথায় উপস্থিত হইতেন। শুন! যায়, তাহার বাটার নিকটে 
এক স্থলে এক রামায়ণ-গায়ক এক দিবস পালাবিশেষ গাহিতে 
গাহিতে উহার কোন অংশ ম্মরণ করিতে পারিতেছিল না, 
নরেন্ত্রনাথ তাহাকে উহ! তৎক্ষণাৎ বলিয়। দিয়া তাহার নিকট 
বিশেষ সমাদর ও কিছু মিষ্টান্ন লাভ করিয়াছিলেন। রামায়ণ 
শুনিতে উপস্থিত হইয়া নরেন্দ্রনাথ তখন মধ্যে মধ্যে চারিদিকে 
চাহিয়া দেখিতেন, শ্রীরামচন্ত্রের দাস মহাবীর হনুমান তাহার 
গ্রতিশ্রত মত গান শুনিতে তথায় উপস্থিত হইয়াছেন কি না! 
শ্রতিধরের ন্যায় নরেন্দ্রনাথের প্রবল ন্থৃতিশক্তির বিকাশ ছিল। 
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কোন বিষয় একবার গুনিলেই উহা তাহার আয়ত্ব হইয়া যাইত। 
আবার, ধ্ররূপে এক বার কোন বিষয় আয়ত্ত হইলে তাহার 
স্বৃতি হইতে উহা! কখনও অপসারিত হইত না। সেই জন্য 
শৈশব হইতেই তাহার পাঠীভ্যাসের রীতি ইতরসাধারণ বালকের 
ন্যায় ছিল ন।। বাল্যে বিদ্যালয়ে ভর্তি হইবার পরে দৈনিক 
.. পাঠাভ্যাস করাইয়া দিবার নিমিত্ত তাহার জন্য একজন শিক্ষক 
নিষুক্ত হইয়াছিলেন। নরেন্্রনাথ বলিতেন, “তিনি বাটাতে 
আসিলে আমি ইংরাজী বাঙ্গাল! পাঠ্যপুস্তকগুলি তাহার নিকটে 
আনয়ন করিয়। কোন্‌ পুস্তক্রে কোথা হইতে কতদুর পর্য্যন্ত 
সে দ্রিন আয়ত্ব করিতে হইবে তাহা তাহাকে দেখাইয়া দিয়া 
যদৃচ্ছা৷ শয়ন বা উপবেশন করিয়া থাকিতাম। মাষ্টার মহাশয় যেন 
নিজে পাঠাভ্যাদ করিতেছেন এইরূপ ভাবে পুস্তকগুলির এ সকল 
স্থানের বানান, উচ্চারণ ও অর্থাদি দুঈ তিন বার আবৃত্তি কিয়! 
চলিয়। যাইতেন। উহাতেই এ সকল আমার আয়ত্ত ইয়া 
যাইত।” বড় হইয়া তিনি পরীক্ষার ছুই তিন মাস মাত্র থাকিবার 
কালে নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকসকল আয়ত্ত করিতে আরম্ভ করিতেন; 
অন্ত সময়ে আপন অভিরুচি মত অন্য পুক্তকসকল পড়িয় 
কাল কাটটা্টতেন। প্রীরূপে গ্রাবেশিক! পরীক্ষা দিবার পূর্বে তিনি 
ইংরাজী ও বাঙ্গালীর সমগ্র সাহিতা ও অনেক এরতিহাসিক গ্রন্থ 
পাঠ করিয়াছিলেন। ধ্রবূপ করিবার ফলে কিন্তু পরীক্ষার 
অব্যবহিত পূর্বে তাহাকে কখন কখন অত্যধিক পরিশ্রম 
করিতে হইত। আমাদিগের স্মরণ আছে, একদিন তিনি পূর্বোক্ত 
কথাগ্রদঙ্গে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, “প্রবেশিক! পরীক্ষার 
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আরম্তের ছুই তিন দিন মাত্র থাকিতে দেখি, জ্যামিতি কিছুমাত্র 
আয়ত্ব হয় নাই; তখন সমস্ত রাত্রি জাগিয়। উহা পাঠ করিতে 
লাগিলাম এবং চবিবশ ঘণ্টায় উহার চারিখানি পুস্তক আয়ত্ত 
করিয়৷ পরীক্ষা দিয়া আসিলাম !” ঈশ্বরেচ্ছায় তিনি দৃঢ় শরীর ও 
অপুর্ব মেধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই প্ররূপ করিতে 
গারিয়াছিলেন, ইহা বলা বান্ুল্য। 
অন্য পুস্তকসকল পড়িয়া নরেন্ত্রনাথ কাল কাটাইতে্ন 
গুনিয়া কেহ যেন ন| মনে করেন, তিনি নভেল নাটকার্দি 
পড়িয়া সময় নষ্ট করিতেন । এক এক সময়ে এক 
নরেন্দ্র এক বিষয়ের পুস্তক পাঠে তাহার একটা প্রবল 
রা '. আগ্রহ আসিয়া! উপস্থিত হঈত। তখন এঁ বিষয়ক 
যত গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে পারিতেন, সকল আয়ত্ব 
করিয়। ল্টতৈন। যেমন ১৮৭৯ খৃষ্টাবে, প্রবেশিক! পরাক্ষা 
দিবার বংসরের আরম্ত হইতে ভারতবর্ষের ঈতিহাসমমূহ পড়িবার 
তাহার বিশেষ আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছিল, এবং মার্শম্যান, 
এল্ফিন্ষ্টোন-প্রমুখ. তিহাদিকসকণের গ্রস্থসকল গড়িয়া 
ফেলিয়াছিলেন,_-এফ.-এ পড়িবার কালে ন্ঠায়শাস্ত্ররে যত 
প্রকারের ইংরাজী গ্রন্থ ছিল, যথা, হোয়েটলি, জেতন্স, 
মিল-প্রমুখ গ্রস্থকারগণের পুস্তকসকল একে একে আয়ত্ত 
করিয়া লইয়াছিলেন। বি-এ পড়িবার কালে উতহণ্ডের ও 
ইউরোপের সকল প্রদেশের প্রাচীন ও বর্তমান ইতিহাস ও 
ইংরাজী দর্শন শস্ত্রসমূহ আয়ত্ত করিবার তাহার একান্ত বাসনা 
হইয়াছিল--এইরূপ সর্বত্র বুঝিতে হইবে। | 
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এইরূপে বন্থ গ্রন্থ পাঠের ফলে প্রবেশিক! পরীক্ষা দিবার 
কাল হইতে শ্রীধুত নরেন্দ্রনাথের দ্রুতপাঠের শক্তি বিশেষ 
বিকশিত হইয়াছিল । তিন বলিতেন, “এখন 


রর রে হইতে কোন পুব্তক পাঠ করিতে বসিলে উহার 
কারবার 
শর্ত । প্রতি ছত্র পর পর পড়িয়া গ্রস্থকারের বক্তব্য 


বুঝিবার আমার আবশ্যক হইত না। প্রতি 
প্যারার প্রথম ও শেষ ছত্র পাঠ করিলেই উহার ভিতর 
কি বল! হষঈটয়াছে তাহ! বুঝিতে পারিতাম। ক্রমে এ শক্তি 
পরিণত হইয়। প্রতি প্যারাও আর পড়িবার আবশ্যক হইত না। 
প্রতি পৃষ্ঠার প্রথম ও শেষ চরণ পড়িয়াই বুঝিয়া ফেলিতাম) 
আবার পুস্তকের যেখানে গ্রন্থকার কোন বিষয় তর্কযুক্তির 
দ্বার! বুঝ়াইতেছেন সেখানে প্রমাণপ্রয়োগের দ্বার! যুক্তিবিশেষ 
বুঝাইতে- যদি চারি পাঁচ বা ততোধিক পৃষ্ঠ। লাগিয়৷ থাকে, 
তাহা হইলে উক্ত যুক্তির প্রান্ত মাত্র পাঁড়য়াই এ পৃষ্ঠাসকল 
বুঝিতে পারিতাম।” 
টি বু পাঠ ও গভীর চিন্তার ফলে শ্রীযুত নরেন্ত্র এই কালে 
বিষম তর্কপ্রিয় হয়৷ উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি মিথ তর্ক 
কখন করিতেন না, মনে জ্ঞানে যাহা সত্য 
বলিয়৷ বুঝিতেন তর্কের দ্বারা সর্বত্র তাহারই 
সমর্থন করিতেন। কিন্তু তিনি যাহ! সত্য বলিয়া 
বুঝিতেন তাহার বিপরীত কোন প্রকার ভাব বা মত কেহ 
ত্বাহার সমক্ষে গ্রকাশ করিলে তিনি চুপ করিয়! উহা! কখনও 
গুনিয়। যাইতে পারিতেন না। কঠোর যুক্তি ও প্রমাণ 
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নরেজোর 
তর্কশকি। 


নরেন্দ্রনাথের প্রথম আগমন ও পরিচয়। 


প্রয়োগের দ্বারা বিরুদ্ধ পক্ষের মত খণ্ডন করিয়া বাদীকে 
নিরস্ত করিতেন। বিরণ ব্যক্তিই তাহার যুক্তিপকলের নিকট 
মন্তক অবনত করিত না। আবার তর্কে পরাজিত হইয়া 
অনেকে যে ত্তাহাকে সুনয়নে দেখিত না, এ কথা বলা 
বাহুল্য । তর্ককালে বাদীর দুই চারিটি কথা গশুনিয়াই তিনি 
বুঝিতে পারিতেন, দে কিরূপ যুক্তিসহায়ে নিজ পক্ষ সমর্থন, 
করিবে এবং উহ্থার উত্তর তাহার মনে পুর্বব হইতেই যোগাইয়া 
থাকিত। তর্ককালে বাদীকে নিরস্ত করিতে এরূপ তীক্ষু যুক্তি- 
প্রয়োগ তাহার মনে কিরূপে উদয় হয় এই কথা জিজ্ঞাসিত 
হইলে, তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, “পৃথিবীতে কয়ট! নৃতন 
চিন্তাই বা আছে? সেই কয়টা জান থাকিরে এবং 
তাহাদিগের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যে কয়টা যুক্তি এপর্যন্ত গ্রযুক্ত 
হইয়াছে, সেই কয়টা আয়ত্ত থাকিলে বাদীকে ভাবিয়া! চিস্তিয়া 
উত্তর দিবার প্রয়োজন থাকে না । কারণ, বাদী যে কথ! যে 
ভাবেই সমর্থন করুক ন1, উহা! এ সকলের মধ্যে পড়িবেই 
পড়িবে। জগৎকে কোন বিষয়ে নূতন ভাব ও চিন্তা গ্রদান 
করিতে সমর্থ এমন ব্যক্তি বিরল জন্মগ্রহণ করেন।” 

সৃতীক্ষ বুদ্ধি, অনৃষ্টপূর্ব মেধা ও গভীর চিস্তাশক্তি লইয়া 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীুত নরেন্ত্রনাথ সকল বিষয় 
সল্পকালে আয়ত্ব করিয়া ফেলিতেন। সে জন্য পাঠ্যাবস্থায় 
তাহার স্বচ্ছন্দ বিহার ও বয়ন্তবর্গের সহিত আমোদ প্রমোদ 
করিবার অবকাশের অতাব হইত না। লোকে তাহাকে এরূপ 
অনেককাল কাটাইতে দেখিয়া ভাবিত, তাহার লেখা পড়ায় 
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জীপ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ | 


আদৌ মন নাই। ইতরসাধারণ অনেক বালক তাহার দেখাদেখি 
আমোদ গ্রমোদে কাল কাটাইতে যাইয়া কখন কখন আপনাদিগের 

পাঠাভ্যাসের ক্ষতি করিয়! বসিত। র 
জ্ঞানার্জনের ন্যায় ব্যায়াম অভ্যাসেও নরেন্দ্রনাথের বাল্যকাল 
হইতে অশেষ অনুরাগ ছিল। পিতা তাহাকে শৈশবে একটি 
ঘোটক কিনিয়া দিয়াছিলেন। ফলে বয়োবৃদ্ধির 


নরেজোর সহিত তিনি অশ্বচালনায় নুদক্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন। 
টা তত্তি্ন জিম্‌ন্যান্টিক, কুস্তি, মুদগর হেলন, 
অনুরাগ । ষ্টিক্রীড়া, অসিচালনা, সন্তরণ প্রভৃতি যে সকল 


বিষ্তা শারীরিক বলের ও শক্তিগ্রয়োগকৌশলের 
উৎকর্ষ-সাধন করে, প্রায় সেই সকলেই তিনি অগ্পবিস্তর 
পারদর্শী হইয়াছিলেন। শ্রীযুত নবগোপাল মিত্র প্রতিষ্ঠিত 
হিন্দুমেলায় তখন তখন পূর্বোক্ত বিষ্া-দকলে প্রতিদন্দীদিগের 
পাঁরদশিতার পরীক্ষা গ্রহণপুর্বক পারিতোিক প্রদান কর! হইত। 
আমরা শুনিয়াছি, নরেন্ত্রনাথ কখন কখন উক্ত পরীক্ষ। গ্রদানেও 
অগ্রসর হইয়াছিলেন। | 
_. বাল্যকাল হইতে নরেন্ত্রনাথের জীবনে ব্যস্তপ্রীতি ও অসীম 
সাহসের পরিচয় পাওয়া যাইত। ছাত্রজীবনে এবং পরে, তাহাকে 
দলপতি ও নেতৃত্বপদে আরূঢ় করাইতে এ গুণদ্য 
বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। সাত আট বৎসর 
বয়সকালে একদিন তিনি বয়স্যবর্গের সহিত মিলিত 
হইয়া কলিকাতার দক্ষিণে মেটেবুরুজ নামক স্থলে লক্ষৌ 
প্রদেশের তৃতপূর্ব নবাব ওয়াজিদআলি সাহেবের পণুশালা 
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সন্দর্শনে গমন করিয়াছিলেন । বালকগণ আপনাদিগের মধো চাদা 
তুলিয়। ঠাদপাল ঘাট হইতে একথানি টাপুরে ডিঙ্গী যাতায়াতের 
জন্ঠ ভাড়। করিয়াছিল। ফিরিবার কালে তাহাদিগের একজন 
অসুস্থ হই নৌকামধ্যে বমন করিয়া ফেলিল। মুসলমান মাঝি 
তাহাতে বিশেষ অনন্ত হইয়। ঠাদপাল ঘাটে নৌকা লাগাইবার 
পরে তাহাদিগকে বলিল, নৌকা পরিষ্কার করিয়া না দিলে 
তাহাদিগের কাহাকেও নামিতে দিবে না। বালকেরা তাহাকে 
অপরের দ্বারা উহা পরিষ্কার করাইয়া লইতে বলিয়! উহার 
নিমিত্ত পারিশ্রামিক প্রদান করিতে চাহিলেও সে উহাতে সম্মত 
হইল না। তখন বচপা উপস্থিত হইয়া ক্রমে উভয় পক্ষে 
হাতাহাতি হইবার উপক্রম হওয়ায়, ঘাটে যত নৌকার মাঝি 
ছিল, সকলে মিলিত হইয়৷ বালকরিগকে প্রহার করিতে উদ্যত 
হইল। বালকগণ উহাতে কিংকর্তবাবিমূঢ় হইয়া পড়িল। নরেন্ত্রনাথ 
তাহা্দিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বরঃকনিষ্ঠ ছিলেন। মাঝিদিগের 
সহিত বচসার গোলযোগে তিনি পাশ কাটাইয়া নৌক! হইতে 
নামিয়। পড়িলেন। নিতান্ত বালক দেখিয়! মাঝিরা তাহার এ 
কার্ধ্যে বাধা দিল না। তীরে দীড়াইয়া ব্যাপার ক্রমে গুরুতর 
হইতেছে দেখিয়া তিনি এখন বয়স্তবর্থকে রক্ষা! করিবার উপায় 
চিন্তা করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, দুই জন ইংরাজ 
সৈনিকপুরুষ ময়দানে বায়ুদেবনের জন্য অনতিদুরে রাস্তা দিয়া 
গমন করিতেছেন। নরেন্ত্রনাথ দ্রুতপদে তীহাদিগের নিকট 
গমন 'ও অভিবাদনপূর্বক তাহার্দিগের হস্তধারণ করিলেন এবং 
ইতরাক্মী ভাষায় নিতান্ত অনভিজ্ঞ হঈলেও, দুই চারিটি কথায় ও 
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ইঙ্গিতে তঁহাদিগকে ব্যাপারটা যথাসম্তব বুঝাইতে বুঝাইতে 
ঘটনাস্থলে লইয়। যাইবার জন্ত আকর্ষণ করিতে লাগিলেন । 
প্রিয়দর্শন অল্পবয়স্ক বালকের প্ররূপ কার্যে সদাশয় সৈনিকঘয়ের 
হৃদয় মুগ্ধ হইল। তাহারা অবিলম্বে নৌঁকাপার্থে উপস্থিত 
হইয়া সমস্ত কথা বুঝিতে পারিলেন এবং হস্তাস্িত বেত্র উঠাইয়া 
বালকাঁদগকে ছাড়িয়া দিবার জন্য মাঝিকে আদেশ করিলেন। 
পল্টনের গোরা দেখিয়া মাঝিরা ভয়ে যে যাহার নৌকায় 
সরিয়। পড়িল এবং নরেন্ত্রনাথের বযন্তবর্গও অব্যাহতি পাইল। 
নরেন্দ্রনাথের ব্যবহারে সৈনিকদ্বয় সে দিন তাহার উপর প্রীত 
হইয়াছিলেন এবং ত্তাহার্দিগের সহিত তাহাকে থিয়েটার দেখিতে 
যাইতে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। নরেন্ত্নাথ উহ্বাতে সম্মত না 
হইয়া কৃতজ্ঞতীপুর্ণহদয়ে ধন্যবাদ প্রদানপূর্বক ত্রাহাদ্দিগের 
নিকটে বিদায় গ্রহণ কারয়াছিলেন। 
বাল্যজীবনের অন্যান্য ঘটনাও নরেন্ত্রনাথের অশেষ সাহসের 
পরিচয় প্রদান করে। প্ররূপ ছুই একটির এখানে উল্লেখ কর! 
্রসঙ্গ-বিরুদ্ধ হইবে ন1। " ভূতপূর্বব ভারত-মসরা 
টড সপ্তম এড ওয়ার্ড যে বদর প্রিন্স, অব. ওয়েল্স্‌- 
নামক রণত্তরী রূপে ভারত পরিভ্রমণে আগমন করেন, সেই 
রত অনুজ্ঞা বংসর নরেন্দ্রনাথের বয়ঃক্রম দশ বার বৎদর 
ছিল। বুটিশরাজের 'সিরাপিল” নামক একথানি 
বৃহৎ রণতরী রী সময়ে কলিকাতায় আপিয়াছিল এবং 
আদেশপত্র গ্রহণপূর্ধক কলিকাতার বনু ব্যক্তি ত্র তরীর 
অভ্ন্তর দেখিতে গিয়াছিল। বালক নরেন্ত্রনাথ বয়স্তবর্গের 
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সহিত উহা দেখিতে অভিলাধী হইয়। আদেশপত্র গাইবার 
আশায় একখানি আবেদন লিথিয়া চৌরঙ্গীর আফিসগৃহে উপস্থিত 
হইয়া দেখিলেন, খ্ঘাররক্ষক বিশেষ বিশেষ গণামানা বাক্তি 
ভিন্ন অন্য কোন আবেদনকারীকে ভিতরে প্রবেশ করিতে 
দিতেছে না। তখন অনতিদুরে দণ্ডায়মান হইয়া সাহেবের 
সহিত দেখা করিবার উপায় চিন্তা করিতে করিতে তিনি ] 
ধাহারা ভিতরে যাইয়া আদেশপত্র লইয়৷ ফিরিতেছিলেন, 
তাহাদিগকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, তীহারা 
সকলেই উক্ত আফিসের ব্রিতলের এক বারাগ্ডায় গমন 
করিতেছেন | নরেন্দ্রনাথ বুঝিলেন, এখানেই বুঝি সাহেব 
আবেদন গ্রহণপূর্বক আদেশপত্র দ্িতেছেন। তখন রী স্থানে 
গমন করিবার অন্য কোন পথ আছে কি না. অনুসন্ধান 
করিতে করিতে তিনি দেখিতে পাইলেন, উক্ত বারাগ্ডার পশ্চাতের 
ঘরে সাহেবের পরিচারকদ্দিগের যাইবার জন্য বাটীর অনার্দিকে 
একপার্থে একটি অপ্রশস্ত লৌহময় দমোপান রহিয়াছে । কেহ 
দেখিতে পাইলে লাঞ্চিত হুইবার সম্ভাবনা বুঝিয়াও তিনি দাহসে 
নির্ভর করিয়া তর্দবলগ্বনে ব্রিতলে উঠিয়া যাইলেন এবং 
সাহেবের গৃহের ভিতর দিয়া বারাগ্ায় প্রবেশপূর্ববক দেঁখিলেন, 
সাহেবের চারিদিকে আবেদনকারীর ভিড় করিয়া দাড়াইয়া 
রহিয়াছেন এবং সাহেব সম্মুথস্থ টেবিলে মাথা হেট করিয়! 
ক্রমাগত আদেশপত্রকলে সহি করিয়া যাইতেছেন। তিন 
তখন সকলের পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন এবং 
যথাকালে আদেশপত্র পাইয়৷ সাহেবকে অভিবাদন করিয়া অন্য 
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শ্রীপ্ীরামকৃষ্ণচলীলা প্রসঙ্গ । 


সকলের ন্যায় সম্মুখের সিড়ি দিয়া আফিসের বাহিরে চলিয়া 
আসিলেন । 
ধিমলা-পল্লীর বালকদ্দিগকে ব্যায়াম শিক্ষ/ দিবার জন্য 
তখন কর্ণওয়ালিস্‌ ট্রাটের উপরে একটি জিমূন্যাষ্টিকের আখড়া 
ছিল। হিন্দুমেলা-প্রবর্তক শ্রীযুত নবগোপাল 
াখড়ায় মিত্রই উহার প্রতিষ্ঠা, করিয়াছিলেন । বাটীর 
সর অতি সঙ্সিকটে থাকায় নরেন্ত্রনাথ বয়ন্তবর্গের 
কালে বিভ্রাট। সহিত এ স্থানে নিত্য আগমনপুর্র্বক ব্যায়াম 
অভ্যাস করিতেন । পাড়ার-লোক নবগোপাল বাবুর 
সহিত পূর্ব হইতে পরিচয় থাকায় ত্তাহাদ্িগের উপরেই তিনি 
আখড়ার কার্য্যভার প্রদান করিয়াছিলেন। আখড়ায় একদিন 
একটি টাপিজ ( দোল্না ) খাটাইবার জন্য বালকেরা অনেক 
চেষ্টা করিয়াও উহ্ার গুরুভার দাারুময় ফ্রেম্‌ খাড়া করিতে 
পারিতেছিল না। বালকদিগের শ্রী কাধ্য দেখিতে রাস্তায় 
লোকের ভিড় হইয়াছিল) কিন্তু কেহই তাহাদিগকে সাহায্য 
করিতে অগ্রসর হইতেছিল না। জনতার মধ্যে একজন বলবান্‌ 
ইংরাজ সেলার্কে দণ্ডায়মান দেখিয়। নরেন্ত্রনাথ সাহাষ্য করিবার 
জন্য তাহাকে অন্থুরোধ করিলেন। সেও তাহাতে সানন্দে 
গম্মত হইয়া বালকর্দিগের সহিত যোগদান করিল। তখন দড়ি 
বাধিয়া বালকেরা টাপিজের শীর্ষদেশ টানিয়া উত্তোলন করিতে 
লাগিল এবং সাহেব উহার পদত্বয় গর্ভমধ্যে ধীরে ধীরে প্রবিষ্ট 
করাইতে সহায়তা করিতে লাগিল। এ্ররূপে কার্য বেশ অগ্রীসর 
হইতেছে, এমন সময় দড়ি ছি'ড়িয়া ট্টাপিজের দারুময় শরীর 
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নরেন্দ্রনাথের প্রথম আগমন ও পরিচয়। 


পুনরায় তৃতলশায়ী হইল এবং উহার এক পদ সহসা উঠিয়। 
পড়ায় সাহেবের কপালে বিষম আঘাত লাগিয়া সে গ্রায় 
সংজ্ঞাশূন্য হইয়া* পড়িয়া গেল। সাহেবকে অচৈতন্য ও 
তাহার ক্ষতস্থান হইতে অনর্গল রুধিরআীব হইতেছে দেখিয়া 
সকলে তাহাকে মুত স্থির করিয়া পুলিশ-হাঙ্গামার ভয়ে যে 
যেদিকে পারিল পলায়ন করিল। কেবল নরেন্ত্রনাথ ও তীহাক্ধি : 
দুই এক জন বিশেষ ঘনিষ্ঠ সঙ্গী মাত্রই ঘটনাস্থলে উপস্থিত 
থাকিয়। বিপদ হইতে উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবনে মনোনিবেশ 
করিলেন। নরেন্ত্রনাথ নিজের বস্ত্র ছিন্ন ও আরজ করিয়৷ সাহেবের 
ক্ষতম্থান বাঁধিয়া দিলেন এবং তাহার মুখে জলসেচন ও ব্যজন 
করিয়া তাহার চৈতনাসম্পাদনে যত্ব করিতে লাগিলেন। অনন্তর 
সাহেবের চৈতন্য হইলে তাহাকে ধরাধরি করিয়! সন্ুথস্থ টেনিং 
একাডেমি নামক স্কুলগৃহের অভ্যন্তরে লইয়। যাইয়া শয়ন 
করাইয়া, নবগোপালবাবুকে শীঘ্র একজন ডাক্তার লইয়! 
আসিবার নিমিত্ত সংবাদ প্রেরিত হইল। ডাক্তার আগিলেন 
এবং পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, আঘাত সাংঘাতিক নহে, এক 
সপ্তাহের শুশধায় সাহেব আরোগ্য হইবে। নরেন্্রনাথের 
শুশষায় এবং ওষধ ও পথ্যার্দির সহায়ে সাহেব এ কালের 
মধ্যেই মুস্থ হইঈল। তখন পল্লীর কয়েকজন মন্তাস্তব্যক্তির 
নিকটে চীদা সংগ্রহপূর্বক সাহেবকে কিঞ্চিৎ পাথেয় দিয়! 
নরেন্দ্রনাথ বিদায় করিলেন। এ্ররূপে বিপদে পড়িয়া অবিচলিত 
থাক! সম্বন্ধে অনেকগুলি ঘটনা আমর! নরেন্ত্রনাথের বাল্যঞজজীবনে 


অবণ করিয়াছি । 
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পরীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ । 


বাল্যকাল হইতেই শ্রীযুত নরেন্্র স্যনিষ্ঠ ছিলেন। যৌবনে 
পদদার্গণ করিয়া তাহার উক্ত নিষ্ঠা বিশেষ বদ্ধিত হইয়াছিল। 
তিনি বলিতেন, মিথ্যা কথ!" হইবে বলিয়! 
ছেলেদের কখনও স্তৃভুর ভয় দেখাই নাঈ, এবং 
বাটীতে কেহ খর করিতেছে দেখিলে তাহাকে 
"ধিধম তিরস্কার করিতাম। ইংরাজী পড়িয়া এবং ব্রাহ্মদমাজে 
যাতায়াতের ফলে বাচনিক সত্যনিষ্ঠা। তখন এতদুর বাড়িয়। গিয়া ছিল।” 
সুদ শরীর, স্ুতীক্ষ বুদ্ধি এবং অন্ভুত মেধা ও পবিত্রতা লইয়! 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়! নরেন্ত্রনাথকে নিয়ত মদানন্দে থাকিতে 
দেখ! যাইত। ব্যায়াম, সঙ্গীত, বাগ ও নৃত্য শিক্ষা, 
বয়স্তবর্গের সহিত নির্দোষ রঙ্গ-পরিহাস প্রভৃতি 
সর্ববিধ ব্যাপারেই তিনি নিঃসঙ্কোচে অগ্রসর 
হইতেন। বাহিরের লোকে তাহার প্রন্প আননে'র কারণ বুঝিতে 
ন। পারিয়৷ অনেক সময়ে তাহার চরিত্রে দোষকল্পনা করিয়া বসিত। 
তেজন্বী নরেন্্রনাথ কিন্তু লোকের প্রশংস! বা নিন্দায় কথনও 
জক্ষেপ করিতেন না। লোকের অযথা নিন্দাবাদকে অগ্রমাণিত 
করিতে তাহার গর্বিত হৃদয় কথনও নিজ মস্তক নত করিত ন|। 
দরিদ্রের প্রতি দয়া করা নরেন্্রনাথের আজীবন স্বভাবসিদ্ধ 
ছিল। তাহার শৈশবকালে বাটাতে ভিক্ষুক আসিয় বনী, তৈজসাদি 
যাহ! চাহিত, তিনি তাহাকে তাহাই প্রদান করিয়া 
দরিদ্রের প্রতি বদিতেন। বাঁটীর লোকেরা উহা জানিতে পারিয় 
নরেন্দ্রের দয়া । 
বালককে তিরস্কার করিতেন এবং ভিক্ষুককে পয়সা 
দিয় উ্ীসকল ছাড়াইয়। লইতেন। কয়েকবার এরূপ হওয়ায় মাত] 
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নরেন 
সত্যনিষ্ঠা । 


নির্দোষ আনন্দ- 
প্রিয়ত। । 


নরেকন্্রনাথের প্রথম আগমন ও পরিচয়। 


একদিন বালক নরেন্ত্রকে বাটার দ্বিতলে গৃহমধ্যে আবদ্ধ করিয়া 
রাধিয়াছিলেন। জনৈক ভিক্ষুক তী সময়ে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষার 
জন উচৈঃন্বরে প্রীর্থনা জ্ঞাপন করায় বালক গবাক্ষ দিয়া 
উহার মাতার কয়েকথানি উত্তম বস্ত্র তাহাকে প্রদান করিয়া 
ব্িয়াছিল। 
মাতা বলিতেন, 'শৈশঘকাল হইতে নরেন্দ্র একটা বড় দোষ 
ছিল। কোন কারণে যদি কখনও তাহার ক্রোধ উপস্থিত হইত, 
তাহ। হইলে সে যেন একেবারে আত্মহার! হইয়া 
রঃ যাইত এবং বাটার আসবাবপত্র ভাঙ্গিয়া চুরিয়া 
তছনছ করিত। পুক্রকামনায় কাশীধামে ৬ বীরেশ্বরের 
নিকট বিশেষ মানত. করিয়াছিলাম। ৬ বীরেশ্বর বোধ হয় 
তাহার একটা তূতকে পাঠাইয়া দিয়াছেন! না হইলে ক্রোধ 
হইলে সে অমন তৃতের মত অশান্ত বাবহার করে কেন? বালকের 
ধরূপ ক্রোধের তিনি চমৎকার ও্ষধও বাহির করিয়াছিলেন। 
যখন দেখিতেন, তাহুকে কোনমতে শান্ত করিতে পারিতেছেন 
না, তখন ৬ বীরেস্বরকে স্মরণ করিয়া শীতল জল ছই এক 
ধড়। তাহার মাথায় ঢালিয়া দিতেন । বালকের ক্রোধ উহ্নাতে 
এককালে . প্রশমিত হইত ! দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের মহিত মিলিত 
হইবার কিছুকাল পরে নরেন্্রনাথ একদিবস আমাদিগকে 
বলিয়াছিলেন, প্ধর্ম কর্ম করিতে আসিয়া আর কিছু না হউক্‌, 
ক্রোধটা তাহার (ঈশ্বরের ) কৃপায় আয়ত্ত করিতে পারিয়াছি। 
পূর্বে দ্ধ হইলে একেবারে আত্মহারা হইয়া যাইতাম এবং পরে 
উহ্নার জন্ত অন্নতাপে দগ্ধ হইতাম । এখন কেহ নিষারণে গ্রহার 
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করিলে অথব! নিতান্ত অপকার করিলেও তাহার উপর পূর্বের স্থায় 
বিষম ক্রোধ উপস্থিত হয় না।» 
মন্তিফ ও হৃদয় উভয়ের সমসমান উৎকর্ষপ্রাপ্তি সংসারে বিরল 
লোকের দৃষ্ট হইয়৷ থাকে । ধাহাদের রূপ হয় তাহারাই মনু 
নরেকরের মতি সমাজে কোন ন! কোন বিষয়ে নিজ মহত্ব প্রতিষ্ঠিত 
ও হাদয়ের করিয়া থাকেন। আনার, আধ্যাত্মিক জগতে 
ঠা ধাহার। নিজ্ত অপাধারণত্ব সপ্রমাণ করিয়। যান, 
মন্তিফ ও হৃদয়ের সহিত কল্পনাশক্কির প্রবুদ্ধিও 
বাল্যকাল হইতে তাহাদিগের জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়। 
নরেন্্রনাথের জীবনালোচনায় পূর্বোক্ত কথ! সত্য বলিয়৷ হৃদয়ঙ্গম 
হয়। এ বিষয়ের একটি দৃষ্টান্তের এখানে উল্লেখ করিলে পাঠক 
বুঝিতে পারিবেন । 
নরেন্ত্রনাথের পিতা এক সময়ে বিষয়কর্ম্োপলক্ষে মধ্য প্রদেশের 
রায়পুর নামক স্থানে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন । অধিককাল 
তথায় থাকিতে হইবে বুঝিয়া নিজ পরিবারবর্গকে 
তা তিনি কিছুকাল পরে এ স্থানে আনাইয়৷ 
_ রায়পুর. লইয়াছিলেন। তাহাদিগকে লইয়া যাইবার ভার 
যাইবার পথে। এ্কালে নরেন্ত্রনাথের উপরেই অপিত হইয়াছিল। 
নরেম্ধের বয়স তখন চৌন্দ-পনর বৎসর মাত্র ছিল। ভারতের 
মধ্যগ্রদেশে তখন রেল হয় নাই, সুতরাং রায়পুরে যাইতে হইলে 
স্বাপদসন্কুল নিবিড় অরণ্যের মধ্য দিয়া একপক্ষেরও অধিককাল 
গোষানে করিয়া! যাইতে হইত। পরর্ূপে অশেষ শারীরিক কষ্টভোগ 
করিতে হইলেও নরেন্দ্রনাথ বলিতেন, বনস্থলীর অপূর্বব সৌন্দর্য 
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দর্শনে উক্ত কষ্টকে কষ্ট বলিয়াই তাহার মনে হয় নাই এবং অযাচিত 
হইয়াও ধিনি ধরিত্রীকে ধীন্নপ অনুপম বেশতৃষায় সাজাইয়া রাখিয়া” 
ছেন, তাহার অসীম »শক্তি ও অনন্ত প্রেমের সাক্ষাৎ পরিচয় প্রথম 
গ্রাপ্ত হইয়া তাহার হৃদয় মুগ্ধ হইয়াছিল। তিনি বলিতেন, বনমধাগত 
পথ দিয়া যাইতে যাইতে পরকালে যাহা দেখিয়াছি ও অন্ুতব 
করিয়াছি, তাহা স্থৃতির পত্রে চিরকালের জন্ত দৃ়মুদ্রিত হইয়।” 
গিয়াছে, বিশেষতঃ একদিনের কথা। উন্নতীর্ষ বিন্ব্যগিরির পাঁদদেশ 
দিয় সে দিন আমাদিগকে যাইতে হইতেছিল। পথের ছুই পার্থেই 
গিরিশূঙ্গঘকল গগন স্পর্শ করিয়! দণ্ডায়মান ; নানাজাতীয় বুক্ষ লতা 
ফল-পুঙ্প-সম্তারে অবনত হইয়! পর্বত-পৃষ্ঠের অপূর্ব শোভা! সম্পাদন 
করিয়া রহিয়াছে) মধুর কাকলিতে দিক্‌ পূর্ণ করিয়া নানাবর্ণের 
বিহগকুল কুঞ্জ হইতে কুঞ্জান্তরে গমন অথবা আহার অন্বেষণে কখন 
কখন ভূমিতে অবতরণ করিতেছে-__এঁ সকল বিষয় দেখিতে দেখিতে 
মনে একটা অপুর্ব শাস্তি অনুভব করিতেছিলাম। ধীর-মন্থর- 
গতিতে চলিতে চলিতে গো-যানসকল ক্রমে ক্রমে এমন এক স্থলে 
উপস্থিত হইল যেখানে পর্বতশৃঙ্গ় যেন প্রেমে অগ্রসর হইয় 
বনপথকে এককালে স্পর্শ করিয়! রহিয়াছে । তখন তাহাদিগের 
ৃষ্ঠদেশ বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিয়া দেখি, এক পার্থের পর্বত- 
গাত্রে মন্তক হইতে পাদদেশ পর্যান্ত বিস্তৃত একটি সুবৃহৎ ফাট 
রহিয়াছে এবং এ অন্তরালকে পূর্ণ করিয়া! মক্ষিকাকুলের যুগধুগাস্তর 
পরিশ্রমের নিদর্শন-স্বর্ূপ একথানি প্রকাণঁ মধুচক্র লম্বিত রহিয়াছে ! 
তখন বিশ্ময়ে মগ্ন হইয়! সেই মক্ষিকা-রাজোর আদি অন্তের কথা 
তাবিতে ভাবিতে মন ত্রিজগৎ-নিয়ন্ত্রী “ঈশ্বরের অনন্ত শক্তির 
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উপলব্ধিতে এমন ভাবে তলাইয়া গেল যে, কিছুকালের মিমিত্ 
বাহসংজ্ঞার এককালে লোপ হইল! কতক্ষণ এর ভাবে গো-যানে 
পড়িয়াছিলাম, স্মরণ হয় না। যখন পুনরায় চেতনা! হইল তথন 
দেখিলাম, উক্ত স্থান অতিক্রম করিয়া অনেক দুর আসিয়া 
পড়িয়াছি। গো-যানে একাকী ছিলাম বলিয়া ত্রী কথা কেহ 
জানিতে পারে নাই । প্রবল কল্পনা-সছায়ে ধ্যানের রাজ্যে আর 
হইয়া এককালে তন্ময় হইয়া যাওয়া নরেন্্ুনাথের জীবনে বোধ- 
হয় ইহাই প্রথম। 
নরেন্দ্রনাথের পিতৃপরিচয় সংক্ষেপে প্রদ্দানপূর্বক আমর! 
বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বন্তশাখায় বিভক্ত শিমলার 
দত্ত পরিবারেরা কলিকাতার প্রাচীন বংশসকলের 
রা মধ্যে অন্ততম ছিল। ধনে, মানে এবং 'বিদ্ভাগৌরবে 
পিতামহ। এই বংশ মধ্যবিৎ কায়স্থ গৃহস্থদ্দিগের অগ্রণী ছিল। 
নরেন্দ্রনাথের গ্রপিতামহ শ্রীযুত রামমোহন দত্ত 
ওকালতী করিরা বেশ উপার্জনক্ষম হইয়াছিলেন এবং বহুগোষ্ঠী- 
পরিবৃত হইয়া শিমলার গৌরমোহন মুখার্জির লেনস্থ নিজ ভবনে 
সসন্মানে বাস করিতেন। তাহার পুত্র ছুর্মাচরণ পিতার বিপুল 
সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও স্বপ্নবন়সে সংসারে বীতরাগ হইয়া প্রব্জ্যা 
অবলগ্বন করেন। শুন! যায়, বাল্যকাল হইতেই শ্ীযুত ছুর্গাচরণ 
সাধু-সন্ন্যাসি-ভক্ত ছিলেন । যৌবনে পদার্পণ করিয়া অবধি পূর্বোক্ত 
প্রবৃত্তি তাহাকে শাস্ত্র অধ্যয়নে নিযুক্ত রাখিয়। শ্বল্পকালে স্থুপর্ডিত 
করিয়া তুলিয়াছিল। বিবাহ করিলেও ছুর্াটরণের সংসারে আসক্তি 
ছিল না। নিজ উদ্ভানে সাধুসজেই তাহার অনেক কাল অতিবাহিত 
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হইত। স্বামী বিবেকানদ। বলিতেন, তাহার পিতামহ শান 
ক্ষাপূর্বক পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিবার স্বল্পকাল পরেই চিরদিনের মত 
গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। সংসার পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে 
বিধাতার নির্বন্ধে ্্ীধৃত ছুর্নাচরণ নিজ সহধর্মিণী ও আত্মীয়বর্গের 
সহিত ছুইবার স্বপ্নকালের জন্য মিলিত হইয়াছিলেন। তাহার পুক্র 
বিশ্বনাথ যখন ছুই তিন বৎসরের হইবে, গুখন তাহার সহধর্শিি 
ও আত্মীয়বর্গ, বোধ হয় তাহারই অন্বেষণে ৬কাশীধামে গমনপূর্ববক 
কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন । রেলপথ ন৷ থাকার সন্ত 
বংণীয়েরা তখন নৌকাধোগেই কাশীতে আমিতেন। ছুর্গীচরণের 
সহধর্ণিনীও এ্ররূপ করিয়াছিলেন । পথিমধ্যে শিশ্ত বিশ্বনাথ এক 
স্থানে নৌক| হইতে জলে পড়িয়! গিয়াছিণ। তাহার মাতাই উহ 
র্াগ্রে দর্শন করিয়! তাহাকে রক্ষা করিতে ঝম্পপ্রদান করিয়াছিলেন। 
অশেষ চেষ্টার পরে সংজ্ঞাশুনা মাতাকে জলগর্ভ হইতে নৌকায় 
উঠাইতে যাইয়া দেখা গেল, তিনি নিজ সন্তানের হস্ত তখনও 
দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ধর্ূপে মাতার অপার স্নেহই 
সেইবার বিশ্বনাথের গ্রাণরক্ষার হেতু হইয়াছিল । 

কাণী পৌছিবার পরে শ্রীতুত ছুর্গাচরণের সহধর্মিণী নিত্য 
৬বিশ্বনাথ-দর্শনে গমন করিতেন। বৃষ্টি হইয়া পথ পিচ্ছিল 
হওয়ায় একদিন শ্রীমন্দিরের সম্মুখে তিনি সহসা পড়িয়া 
যাইলেন। প্ীস্থান দিয়া গমন করিতে করিতে জনৈক রল্ন্যাসী 
উচা দেখিতে পাইয়া দ্রহপদে ত্ীহার নিকটে উপস্থিত হইলেন 
এবং সত্ব উত্তোলনপুর্বক তাহাকে মন্দিরের সোপানে বসাইয়া, 
শরীরের কোন স্থানে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে কি না, পরীক্ষা 
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করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু চারিচক্ষের মিলন হইবামাত্র 
ছুর্গাচরণ ও তাহার সহধর্টিণী পরম্পর পরম্পরকে চিনিতে 
পারিলেন এবং দ্যান দুর্গাচরণ দ্বিতীয়বার তাহার দিকে না 
দেখিয়া দ্রুতপদে তথা হইতে অন্তহিত হইলেন। 

শাস্ত্রে বিধি আছে, গ্রব্রজ্য। গ্রহণের দ্বাদশ বৎসর পরে 
ভুন্যাপী ব্ক্তি 'ন্বর্গাদপি গরীয়সী” নিজ জন্মভূমি সন্দর্শন 
করিবেন। শ্রীযুত ছূর্গাচরণ এ জন্য দ্বাদশ বৎসর পরে একবার 
কলিকাতায় আগমনপূর্বক জনৈক পূর্বববন্ধুর ভবনে অবস্থান 
করিয়াছিলেন এবং তাহাকে বিশেষ করিয়া অন্থরোধ করিয়াছিলেন 
__যাহাতে তাহার আগমনবার্ত। তাহার আত্মীয়বর্গের মধ্যে 
প্রচারিত না হয়। সংসারী বন্ধু সন্যাসী ছুর্াচরণের এ অন্থুরোধ 
অগ্রাহ করিয়া গোপনে তাহার আত্মীয়দিগকে এ সংবাদ 
প্রেরণ করিলেন এবং ত্রীহারা সদদলবলে আসিয়৷ একপ্রকার 
জোর করিয়। শ্রীধুত ছুর্গাচরণকে বাটীতে লইয়া যাইলেন। 
ুর্গাচরণ প্ররূপে বাটীতে যাউলেন বটে, কিন্তু কাহারও সহিত 
বাক্যালাপ না করিয়া মৌনাবলম্বনপূর্বক : স্থাণুর ন্তায় নিশ্টে্ট 
হইয়া চক্ষু নিমীলিত করিয়া গৃহমধ্যে এক কোণে বসিয়া 
রহিলেন। গুনা যায়, একাদিক্রমে তিন অহোরাত্র তিনি এঁরূপে 
একাসনে বসিয়াছিলেন। তিনি অনশনে প্রাণতাগ করিবেন 
ভাবিয়া তাঁহাৰ আত্মীয়বর্গ শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন এবং গৃহদ্বার 
পূর্বের স্তায় রুদ্ধ না রাখিয়া উম্মুক্ত করিয়া রাখিলেন। পরদিন 
দেখা গেল, সন্ন্যাসী দুর্গাচরণ সকলের অলক্ষ্যে গৃহ ত্যাগ করিয়া 


কোথায় অন্তহিত হইয়াছেন । 
৯৪ 


নরেন্্রনাথের প্রথম আগমন ও পরিচয় । 


্রীধূত ছূর্নাচরণের পুত্র বিশ্বনাথ বযোবৃদ্ধির সহিত ফালি ও 
ইংরাজীতে বিশেষ বু[ৎপত্তি লাভপূর্বক কণিকাতা হাইকোর্টের 
এটনি হইয়াছিলেন। তিনি দানশীল ও বন্ধুবংসল 
রা টি ছিলেন এবং বেশ উপার্জন করিলেও কিছুই 
রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। পিতৃধর্ম পত্রে 
অনুগত হইয়াই বোধ হয় তাহাকে সঞ্চয়ী ও মিতবায়ী হইতে, 
দের নাই | বাস্তবিক, অনেক বিষয়েই বিশ্বনাথের স্বভাব 
সাধারণ গৃহস্থের ন্যায় ছিল না। তিনি কল্যকার ভাবনায় 
কখন বাস্ত হইতেন না, পাত্রাপান্্র বিচার না করিয়াই সাহায্য 
করিতে অগ্রসর হইতেন, ন্নেহপরায়ণ হইলেও বিদেশে দুরে 
অবস্থানকালে অনেকদিন পর্য্যন্ত আত্মীয-পরিজনের কিছুমাত্র 
তাদ না লইয়। নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন_ররূপ অনেক 
বিষয় তাহার সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে। 
্রীধুত বিশ্বনাথ বুদ্ধিমান ও মেধাবী ছিলেন। সঙ্গীতাদি 
কলাবিগ্ঠায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। স্বামী বিবেকানন্দ 
বলিতেন, তাহার পিতা স্ুকণ্ঠ ছিলেন এবং 
বিশ্বনাথের রীতিমত শিক্ষা না করিয়াও নিধুবাবুর টগ্লা গ্রতৃতি 
নে । . দার গাহিতে পারিতেন। নঙ্গীতচ্ঠাকে নির্দোষ 
আমোদ বলিয়া ধারণ৷ ছিল বলিয়াই তিনি তাহার 
জোস্ঠপুক্র নরেন্দ্রনাথকে বিষ্ভার্জনের সহিত সঙ্গীত শিথিতে 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহার সহধর্শিণী শ্রীমতী ভুবনেশ্বরীও 
বৈষ্ণব-ভিক্ষুক ও রাতভিথারী সকলের ভজনগান একবারমাত্র শ্রবণ 
করিয়াই স্ুর-তাল-লয়ের সহিত সম্যক্‌ আয়ত্ব করিতে পারিতেন। 
৯৫ 


প্রীপ্রীরামকৃষ্চলীলাপ্রসঙ্গ | 


ৃ্টান-পুরাণ বাইবেল পাঠে এবং ফাসি-কবি হাফেজের 
বয়েখঘকল আবৃত্তি করিতে শ্রীুক্ত বিশ্বনাথের বিশেষ প্রীতি 
বি ছিল। মহামহিম ঈশার পুণ্যচরিতের ছুই এক 
মুসলমানী অধ্যায় তাহার নত্য পাঠ্য ছিল) এবং উহার ও 
8 হাফেজের প্রেমগর্ভ কবিতাসকলের কিছু কিছু 
ব্যবহার। ৃঁ 
এ তিনি নিজ স্ত্রী-পুক্রদিগকে কখন কখন শ্রবণ 
করাইতেন। ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লক্ষ্ৌ, লাহোর প্রভৃতি 
মুসলমানপ্রধান স্থানসকলে কিছু কাল বাস করিয়া তিনি 
মুসলমানদিগের আচার-ব্যবহারের কিছু কিছুর প্রতি অনুরাগী 
হইয়া উঠিয়াছিলেন। নিত্য পলান্ন ভোজন করার প্রথা বোধ 
হয় এ্ররূপেই তাহার পরিবারমধ্যে উপাস্থৃত হইয়াছিল। 
শ্রীযুৃত বিশ্বনাথ একদিকে যেমন ধীর গম্ভীর ছিলেন, 
আবার তেমনি রঙ্গপ্রিয় ছিলেন। পুভ্ত্রকন্তার মধ্যে কেহ কথন 
অন্যায় আচরণ করিলে, তিনি তাহাকে কঠোর 
বাক্যে শাসন ন! করিয়া তাহার প্ররূপ আচরণের 
প্রিয়ত। । কথা তাহার বন্ধু-বান্ধবদিগের নিকট এমনভাবে 
প্রচার করাইয়! দিতেন, যাহাতে সে আপনিই 
লজ্জিত হইয়৷ আর কখনও এরূপ করিত না। দৃষটাত্তস্বরূপে 
একটি ঘটনার এখানে উল্লেখ করিলেই পাঠক বুঝিতে 
পারিবেন। তাহার জোম্ঠপুব্র নরেন্ত্রনাথ একদিন কোন বিষয় 
লইয়৷ মাতার সহিত বচসা করিয়৷ তাহাকে দুই একটি কটু 
কথ! বলিয়াছিলেন। শ্রীধুত বিশ্বনাথ তাহাকে এজন কিছুমাত্র 
তিরস্কার না করিয়া, যে গৃহে নরেন্দ্র তাহার বয়স্যবর্গের সহিত 
ন৩ 


নরেন্্রনাথের প্রথম আগমন ও পরিচয়। 


উঠা-বসা করিতেন, তাহার দ্বারের উপরিভাগে একথওড কয়লা 
দ্বারা বড় বড় অক্ষরে লিখিয়! দিয়াছিলেন,_-“নরেন বাবু তাহার 
মাতাকে অগ্ভ এই সকল কথা বলিয়াছেন।, নরেন্ত্রনাথ ও 
তাহার বয়ন্তবর্গ ধ গৃহে গ্রবেশ করিতে যাইলেই খ্র কথাগুলি 
তাহাদের চক্ষে পড়িত এবং নরেন্দ্র উহাতে অনেকদিন পর্ধ্স্ত 
নিজ অপরাধের জন্য বিষম সঙ্কোচ অনুভব করিতেন। পা 
শ্রীধূত বিশ্বনাথ বহু আত্মীয়কে গ্রতিপালন করিতেন। অন্নদাঁনে 
তিনি সর্বদা মুক্তহস্ত ছিলেন। দুরসম্পর্কীয় কেহ কেহ তাহার 
অন্নে জীবনধারণ করিয়া আলস্তে কাল কাটাইত, 
কেহ কেহ আবার নেশা-ভাঙ্গ খাইয়া জীবনের 
অবসাদ দুর করিত। নরেন্ত্রনাথ বড় হইয়া এ 
সকল অযোগ্য ব্যক্তিকে দানের জন্ত পিতাকে অনেক সময় অনুযোগ 
করিতেন। শ্রীযুত বিশ্বনাথ তাহাতে বলিতেন, মমনুষ্যজীবন যে 
কতদুর ছুঃখময়, তাহা তুই এখন কি বুঝিবি? যখন বুঝিতে 
পারিবি, তখন এ ছুঃখের হস্ত হইতে ক্ষণিক মুক্তির জন্য যাহার! 
নেশা-ভার্গ করে, তাহাদিগকে পর্যন্ত দয়ার চক্ষে দেখিতে 
পারিবি!ঃ 
বিশ্বনাথের অনেকগুলি পুক্র-কন্ঠা হইয়াছিল। তাহার! সকলেই 
অশেষ সর্দৃগুণসম্পন্ন ছিল। কন্তাগুলির অনেকেই কিন্ত 
দীর্ঘজীবন লাভ করে নাই। তিন চারি কন্ার 
৯ , পরে নরেন্ত্রনাথের জন্ম হওয়ায় তিনি পিতামাতার 
বিশেষ প্রিয় হইয়াছিলেন। ১৮৮৩ খুষ্টাবের 
শীতকালে নরেন্ত্রনাথ যখন বি-এ পরীক্ষা দিবার জন্ত প্রস্তুত 
৯৭ 


বিশ্বনাথের 
দানশীলতা। | 


শ্রীঞ্ীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ | 


হইতেছিলেন, তখন তাহার পিত সহস! হৃদরোগে প্রাণত্যাগ 
করিয়াছিলেন । তাহার মৃত্যুতে তাহার স্ত্ীপুত্রের৷ এককালে নিঃস্ব 
অবস্থায় পতিত হইয়াছিল। 

নরেন্্রনাথের মাত। শ্রীমতী ভূবনেশ্বরীর মহত্ব সম্বন্ধে অনেক 
কথ! শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি কেবলমাত্র শ্রূপা এবং দেব" 


৮ তক্তিপরায়ণ। ছিলেন না, কিন্তু বিশেষ বুদ্ধিমতী 
ও এবং কার্য্যকুশল! ছিলেন। ত্তাহার পতির স্থুবৃহৎ 


ংসারের সমস্ত কার্য্যের ভার তাহার উপরেই ন্াস্ত 
ছিল। শুনা যায়, তিনি অবলীলাক্রমে উহার সুচারু বন্দোবস্ত 
করিয়। বয়নাদ্ি শিল্পকাধ্য সম্পয় করিবার মত অবসর করিয়া 
লইতেন। রামায়ণ-মহাভারতাদি ধর্মগ্রন্থ পাঠ ভিন্ন তাহার 
 বিদ্যাশিক্ষা অধিকদুর অগ্রসর না হইলেও, নিজ স্বামী ও পুক্রাদির 
নিকট হইতে তিনি অনেক বিষয় মুখে মুখে এমন শিখয় 
লইয়াছিলেন যে, তাহার সহিত কথা৷ কহিলে তাহাকে শিক্ষিত! 
বলিয়। মনে হইত। ত্তীহার স্থৃতি ও ধারণাশক্তি বিশেষ প্রবল 
ছিল। একবারমাত্র শুনিয়াই তিনি কোন বিষয় আবৃত্তি করিতে 
পারিতেন এবং বন্পূর্ব্বের কথা ও বিষয়সকল তাহার কল্য ঘটত 
ব্যাপারসকলের ন্তায় ম্মরণ থাকিত। স্বামীর মৃত্যুর পরে দারিদ্রো 
পতিত৷ হয়৷ কাহার ধৈর্য্য, সহিষ্কুত। ও তেজন্থিতা গ্রসতি গুণরাজি 
বিশেষ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। সমতর মুদ্রা ব্যয় করিয়৷ ফিনি 
গ্রতিমাদে সংদার পরিচালনা করিতেন, সেই তাহাকে তখন মাসিক 
ত্রিশ টাকায় আপনার ও নিজ পুত্রগণের ভরণ পোষণ নির্বাহ 
করিতে হইত। কিন্তু তাহাতেও তাহাকে একদিনের নিমিত্ত 

৯৮ 


নরেদ্দ্রনাথের প্রথম আগমন ও পরিচয় । 


বিষ দেখা যাইত না। এস্বক্প আয়েই তিনি তাহার ক্ষুদ্র সংসারের 
সকল বন্দোবস্ত এমনভাবে সম্পন্ন করিতেন যে, লোকে দেখিয়। 
তাহার মাসিক বায় অনেক অধিক বলিয়া মনে করিত। বাস্তবিক, 
পতির সহসা মৃত্যুতে শ্রীমতী ভূবনেশ্বরী তখন কিরূপ ভীষণ 
অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, তাহ! ভাবিলে হৃদয় অবমন্ন হয়। 
সংমার-নির্াহের কোনরূপ নিশ্চিত আয় নাই--অথচ তাহার 
নুখপালিতা বৃদ্ধা মাতা ও পুত্র-দকলের ভরণপোষণ এবং বিষ শিক্ষার 
বন্দোবস্ত কোনরূপে নির্ধাহ করিতে হইবে তাহার পতির 
সহায়ে যে সকল আত্মীয়গণ বেশ দুই পয়সা উপার্জন করিতেছিলেন 
তাহারা সাহায্য করা দরে থাকুক, সময় পাঈয়৷ তাহার স্টা্য 
অধিকারসকলেরও লোপদাধনে কৃতসঙ্কল্প-_ত্াহার অশেষ সনৃপ্তপ- 
সম্পন্ন জোষ্টপুত্র নরেন্ত্রনাথ নানাপ্রকারে চেষ্টা করিয়াও অর্থকর 
কোনরূপ কাজকর্মের সন্ধান পাইতেছেন না এবং সংসারের উপর 
বীতরাগ হইয়া চিরকালের নিমিপ্ত উহা ত্যাগের দিকে অগ্রসর 
হইতেছেন-_এীরূপ ভীষণ অবস্তায় পতিত হইয়াও শ্রীমতী 
ভুবনেশ্বরী যেরূপ বীরস্থিরভাবে নিজ কর্তব্য পালন করিয়াছিলেন, 
তাহা ভাবিয়৷ তাহার উপর ভক্কি-শরদ্ধার স্বতঃই উদয় হয়। ঠাকুরের ৃ 
সহিত নরেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের আলোচনায় আমাপ্দগকে পরে 
পাঠকের সম্মুখে ত্রাহার এই কালের পারিবারিক অভাব প্রভৃতির 
কথার উত্থাপন করিতে হইবে । ' সেজন্য এখানে এ বিষয় বিবৃত 
করিতে আর, অধিকদুর অগ্রপর না হইয়া, আমরা তাহার 
দক্ষিণেশ্বরে দ্বিতীয়বার আগমনের কথা এখন পাঠককে বলিতে 
প্রবৃত্ত হই। 


নি 


চতুর্থ অধ্যায়। 


নরেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার আগমন । 


_ ষথার্থ পুরুষকারসম্পন্ন স্থিরলক্ষ্য-বিশিষ্ট পুরুষমকলে অপরের 
মহুত্বের পরিচয় পাইলে মুক্তকণ্ঠে উহা স্বীকার পূর্বক প্রাণে অপূর্ব 


বধার্থ ঈশ্বর- 
প্রেমিক বলিয়। 
ধারণা করিয়াও 
নরেন্দ্র 
দ্বিতীয়বার 
ঠাকুরের নিকটে 
আসিতে বিলম্ব 
করিবার 
কারণ। 


উল্লাম অনুভব করিতে থাকেন। আবার সেই 
মহত্ব যদি কখন কাহারও মধ্যে অনৃষটপূর্ব অভাবনীয়- 
রূপে প্রকাশিত দেখেন তবে তচ্চিন্তায় মগ্ন 
হয়! তীহাদিগের মন কিছুকালের জন্য মুগ্ধ ও 
স্তস্তিত হইয়! পড়ে। পরব্ূপ হইলেও কিন্তু এ 
ঘটনা তাহাদিগকে নিজ গন্তব্য পথ হইতে বিচলিত 
করিয়া ত পুরুষের অনুকরণে কথন প্রবৃত্ত করে 
না। অথব! বুকাঁলব্যাপী সঙ্গ, সাহচর্য্য ও 


প্রেমবন্ধন ব্যতীত ত্াহাদ্িগের জীবনের কার্যকলাপ এ পুরুষের 
বর্ণে সহসা রঞ্জিত হইয়া! উঠে না। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের প্রথম 
দর্শন লাভ করিয়া নরেন্ত্রনাথেরও ঠিক প্রূপ অবস্থা হইয়াছিল। 
ঠাকুরের অপূর্ব ত্যাগ এবং মন ও মুখের একাস্ত এ্রকাতা দর্শনে 
মুগ্ধ এবং আকুষ্ট হইলেও নরেন্ত্রের হবদয়, জীবনের আদর্শরূপে 
তাহাকে গ্রহণ করিতে 'সহস! সন্ত হয় নাই। সুতরাং বাটাতে 
ফিরিবার পরে ত্তাহার মনে ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব চরিত্র ও আচরণ 
কয়েক দিন ধরিয়া পুনঃ পুনঃ উদ্দিত হইলেও নিজ গ্রতিশ্রতি পূর্ণ 


১০৩ 


নরেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার আগমন। 


করিতে তাহার নিকটে পুনরায় গমনের কথা তিনি দূর ভবিষ্যতের 
গর্ভে ঠেলিয়া রাখিয়। আপন কর্তব্যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। 
পাশ্চাত্য শিক্ষার গ্রভাবে ঠাকুরকে অধ্দোন্নাদ বলিয়া ধারণা করাই 
যে তাহাকে পরী বিষয়ে অনেকট! সহায়তা করিয়াছিল, একথ! বুঝিতে 
পারা যায়। আবার, ধ্যানাভ্যাস এবং কলেজে পাঠ ব্যতীত 
নরেন্ত্র তখন নিত্য সঙ্গীত ও ব্যায়াম চর্চায় নিযুক্ত ছিলেদ-_ 
তদুপরি বয়স্তবর্গের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনে 
তাহাদিগকে লইয়৷ ব্রাহ্মসমাজের অনুসরণে কলিকাতায় নানাস্থানে 
গ্রার্থনা ও আলোচন! সমিতিসকল গঠন করিতেছিলেন। ন্ৃতরাং 
সহশ্রকর্ম্নে রত নরেন্ত্রনাথের মনে দক্ষিণেশ্বরে যাইবার কথ! কয়েক 
গক্ষ চাপা পড়িয়৷ থাকিবে, ইহাতে বিচিত্র কি? কিন্তু পাশ্চাত্য 
শিক্ষা ও দৈনন্দিন কর্ম তাহাকে ধীরূপে ভূলাইয়া রাখিলেও তাহার 
স্থতি ও সত্যনিষ্ঠা অবসর পাইলেই তাহাকে দক্ষিণেশ্বরে একাকী 
গমনপূর্বক নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে উত্তেজিত করিতেছিল। 
সেজন্যই প্রথম দর্শনের প্রায় মাসাবধিকাল পরে আমর! শ্রীযুত 
নরেন্্রকে একদিবস একাকী পদব্রজে পুনরায় দক্ষিণেশ্বরাভিমুখে 
গমন করিতে দেখিতে পাইয়৷ থাকি। উক্ত দিবসের কথা তিনি 
পরে এক সময়ে আমাদিগকে যে ভাবে বলিয়াছিলেন, আমরা সেই 
ভাবেই উহা! এখানে পাঠককে বলিতেছি__ 

প্রক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী যে কলিকাতা হইতে এত অধিক দুরে। 
তাহা ইতিপূর্বে গাড়ী করিয়া! একবারমাত্র যাইয়া বুঝিতে পারি 
নাই। বরাহুনগরে দাশরথি সান্ন্যাল, সাতকড়ি লাহিড়ি গ্রতৃতি 
বন্ধুদিগের নিকটে পূর্ব হইতে যাতায়াত ছিল। ভাবিয়াছিলাম 


১৬১ 


শ্ীপ্রীরামকৃ্ণলীলা গ্রসঙ্গ। 


রাসমণির বাগান তাহাদের বাটার নিকটেই হইবে, কিন্তু যত যাই পথ 
যেন আর ফুরাইতে চাহে না! যাহা হউক ষিজ্ঞাসা 

নরেনরের 

ফিতীয়বার . করিতে করিতে কোনরূপে দক্ষিণেস্বরে পৌছিলাম 

আগমন ও এবং একেবারে ঠাকুরের গৃহে উপস্থিত হইলাম। 


র 
ও সহস৷ দেখিলাম, তিনি পূর্বের স্তায় তাহার শধ্যাপার্থে 
অদুত অবস্থিত ছোট তক্তাপোষখানির উপর একাকী 
গা আপন মনে বসিয়া আছেন-__নিকটে কেহই নাই। 


আমাকে দেখিবামান্র সাহলাদে নিকটে ডাকিয়া 
উহ্ারই একপ্রান্তে বসাইলেন। বসিবার' পরেই কিন্তু দেখিতে 
পাইলাম, তিনি যেন কেমন একপ্রকার ভাবে আবিষ্ট হইয়া 
পড়িয়াছেন এবং অস্পষ্টম্বরে আপন! আপনি কি বলিতে বলিতে 
স্থির দৃষ্টিতে আমাকে লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে আমার দিকে 
সরিয়া আদিতেছেন। ভাবিলাম, পাগল বুঝি পূর্বদিনের ন্যায় 
আবার কোনরূপ পাগলামি করিবে। এরূপ ভাবিতে না৷ ভাবিতে 
তিনি সহসা নিকটে আসিয়া নিজ দক্ষিণ পদ আমার অঙ্গে সংস্থাপন 
করিলেন এবং উহার স্পর্শে মুহূর্তমধ্যে আমার এক অপূর্ব উপলন্ধি 
উপস্থিত হইল। চক্ষু চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম, দেয়ালগুলির 
সহিত গৃহের সমস্ত বস্ত বেগে ঘুরিতে ঘ্ুরিতে কোথায় লীন হইয়া! 
যাইতেছে এবং সমগ্র বিশ্বের মহিত আমার আমিত্ব যেন এক 
সর্বগ্রাসী মহাশূন্টে একাকার হইতে ছুটিয়! চলিয়াছে! তখন দারুণ 
আতঙ্কে. অভিভূত হইয়া 'পড়িলাম, মনে হইল-_ আমিত্বের নাশেই 
মরণ সেই মরণ সন্মুখে,-অতি নিকটে | সাম্লাইতে ন| পারিয়। 
চীৎকার করিয়! বলিয়া উঠিলাম, “ওগো তুমি আমায় একি কর্লে, 
. ১৪২ 


নরেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার আগমন। 


আমার যে বাপ মা আছেন!” অদ্ভুত পাগল আমার একথা শুনিয়া 
খন্‌ খল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, এবং হস্তদ্বার আমার বক্ষ স্পর্শ 
করিতে করিতে ঝুলতে লাগিলেন, তবে এখন থাক্‌, একেবারে কাজ 
নাই, কালে হইবে !, আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি এরূপে স্পর্শ করিয়া 
ত কথ! বলিবামাত্র আমার সেই অপূর্ব প্রত্যক্ষ এককালে 
অপনীত হইল) প্রকৃতিস্থ হইলাম, এবং ঘরের ভিতরের ও 
বাহিরের পদার্থদকলকে পূর্বের ন্তায় অবস্থিত দেখিতে পাইলাম। 
“বলিতে এত বিলম্ব হইলেও ঘটনাটি মতি অল্প সময়ের মধ্যে 
হইয়। গেল এবং উহার দ্বারা মনে এক যুগান্তর উপস্থিত হইল। 
স্তব হইয়৷ ভাবিতে লাগিলাম, এটা কি হইল? 
রী দেখিলাম ত উহ! এই মন্ভুত পুরুষের প্রভাবে সহসা 
কারণাহ্বেষণে উপস্থিত হইয়া সহসা লয় হইল । পুস্তকে 8195)৩- 
ও ভবিধাতে 179 (মোহিনী ইচ্ছাশক্তি সঞ্চারণ) ও 
পুনরায় রূপে 
অনিভূতনা 11919700190) ( সম্মোহন বিদ্য। ) সম্বন্ধে পড়িয়া 
হইয়া পড়িবার ছিলাম। ভাবিতে লাগিলাম, উহ কি এরূপ কিছু 
ক একট1? কিন্তু প্ররূপ সিদ্ধান্তে গ্রাণ সায় দিল 
ন/। কারণ দুর্বল মনের উপরেই প্রভাব বিস্তার 
করিয়া প্রবল ইচ্ছাশক্কিসম্পন্ন বাক্তিগণ এ দকল অবস্থা আনয়ন 
করেন; কিন্তু আমি ত রূপ নহি, বরং এতকাল পর্য্যন্ত বিশেষ 
বুদ্ধিমান ও মানসিক-বল-সম্পন্ন বলিয়া অহঙ্কার করিয়া আসিতেছি। 
বিশিষ্ট গুণশালী পুরুষের সঞ্গলাতপূর্বক ইতর লাধারণে যেমন 
মোহিত এবং তাহার হত্তের ত্রীড়া-পুতুরি-ন্বরূগ হইয়া পড়ে, 
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ইহাকে অর্ধোন্মাদ বলিয়! নিশ্চয় করিয়াছি। তবে আমার সহস৷ 
প্ররূপ হইবার কারণ কি? ভাবিয়! চিত্তিয়া কিছুই স্থির করিতে 
পারিলাম না) প্রাণের ভিতর একট! বিষম গেল বীধিয়া রহিল। 
মহাকবির কথ! মনে পড়িল-_পৃথিবীতে ও স্বর্গে এমন অনেক তত্ব 
আছে, মানব-বুদ্ধি-প্রহ্ুত দর্শনশান্ত্র যাহা দিগের স্বপ্নেও রহস্তভেদের 
কল্পনা করিতে পারে ন। | মনে করিলাম, উহাও এরূপ একটা; 
ভাবিয়! চিন্তিযা স্থির করিলাম, উহ্থার কথা বুঝিতে পারা যাইবে 
না। নুত্ররাং দৃঢ় সংকল্প করিলাম, অদ্ভুত পাগল নিজ প্রভাব 
বিস্তার করিয়। আর যেন কখনও ভবিষ্যতে আমার মনের উপর 
আধিপত্য লান্পূর্বক ত্রীরূপ তাবাস্তর উপস্থিত করিতে ন৷ 
পারে। 
“আবার ভাবিতে লাগিলাম, ইচ্ছামাত্রেই এই পুরুষ যদ্দি 
আমার ন্তায় প্রবল ইচ্ছাশক্রিসম্পন্ন মনের দৃঢ়দংস্কারময় গঠন 
ধীরূপে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কাদার তালের মত করিয়া 
ঠাকুরের উহাকে আপনভাবে ভাবিত করিতে পারেন, তবে 
রর ইহাকে পাগলই বা বলি কিরূপে? কিন্ত গ্রথম 
নান! জল্পনা দর্শনকালে আমাকে একান্তে লইয়! যাইয়া যেরূপে 
রা সম্বোধন করিয়াছিলেন এবং যে সকল কথা 
সংকল্প। বলিয়াছিলেন সেই সকলকে ইহার পাগলামির 
খেয়াল ভিন্ন সত্য বলিয়া! কিরূপে মনে করিতে পারি? 
সুতরাং পূর্বোক্ত অন্ভুত উপলব্ধির কারণ যেমন খু'ঁজিয়া পাইলাম 
না, শিশুর স্তায় পবিত্র ও সরল এই পুরুষের সনম্বদ্ধেও কিছু একট! 
স্থিরনিশ্চয় করিতে পারিলাম না। বুদ্ধির উদ্মেষ হওয়া! পর্য্যস্ত 
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নব্শন, অনথন্ধান ও যুক্তিতর্কসহায়ে প্রত্যেক বন্ত ও ব্যক্তি সম্বন্ধে 
একট! মতামত স্থির না করিয়া কখনও নিশ্চিন্ত হইতে পারি নাই, 
অগ্ভ সেই শ্বভাবে* দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়। প্রাণে একটা যন্ত্রণা 
উপস্থিত হঈল। ফলে মনে পুনরায় প্রবল সংকল্পের উদয় হইল, 
যেরূপে পারি এই অদ্ভুত পুরুষের স্বভাব ও শক্তির কথ যখাষথ 
ভাবে বুঝিতে হইবেই হইবে। 
প্রীরূপে নানা চিন্তা ও সংকল্পে সে দিন আমার সময় কাটতে 
লাগিল। ঠাকুর কিন্তু পূর্বোক্ত ঘটনার পরে যেন এক ভিন্ন ব্যক্কি 
হইয়া গেলেন এবং পূর্ব দিবসের ন্যায় নানাভাবে 
নরেন্্রে মহিত আমাকে আদর যত্ব করিয়া খাওয়াইতে ও সকল 
রা বিষয়ে বহুকালের পরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করিতে 
টায় ব্যবহার। লাগিলেন। অতি প্রিয় আত্মীয় বা সথাকে 
বহুকাল পরে নিকটে পাইলে লোকের যেরূপ 
হইয়া থাকে, আমার সহিত তিনি ঠিক সেইরূপ ব্যবহার 
করিয়াছিলেন। খাওয়াইয়, কথা কহিয়া, আদর এবং রঙ্গ পরিহাস 
করিয়। তাহার যেন আর আশ মিটিতেছিল না। তাহার 
ধ্ররূপ ভালবাস! ও ব্যবহারও আমার স্বপ্ন চিন্তার কারগ হয় 
নাই। ক্রমে অপরাহ্ণ অতীতপ্রায় দেখিয়। আমি তাহার নিকটে 
'সেদিনকার মত বিদায় যাচঞ্া করিলাম। তিনি যেন তাহাতে 
বিশেষ ক্ষ হইয়া 'আবার শীঘ্র আসিবে, বল'__বলিয়া পূর্বের 
যাঁর ধরিয়া বসিলেন। সুতরাং সেদিনও আমাকে পূর্বের 
নায় আসিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়! দক্ষিণেশ্বর হইতে বাটাতে ফিরিতে 


হইয়াছিল |” 
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উহার কতদিন পরে নরেন্ত্রনাথ ঠাকুরের নিকটে পুনরায় 
আগমন করিয়াছিলেন তাহা আমাদের জানা নাই। তবে 
ঠাকুরের ভিতরে পূর্বোক্তরূপ্ত অদ্ভূত শক্তির 
সি পরিচয় পাইবার পরে তাহাকে জানিবার, বুঝিবার 
আগমন। জন্ঠ তাহার মনে প্রবল বাসনার উদয় দেখিয়। 
মনে হয়, এবার দক্ষিণেশ্বরে আসিতে তাহার বিলঙ্ 
হয় নাই উক্ত আগ্রহই তাহাকে যত শীঘ্র সম্ভব ঠাকুরের শ্রীপদ প্রান্তে 
উপস্থিত করিয়াছিল, তবে কলেজের অন্থুরোধে উহা সপ্তাহকাল 
বিলম্বে হওয়াই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। কোন বিষয় 
অনুসন্ধান করিবার প্রবৃত্তি মনে একবার জাগিয়া উঠিলে 
নরেন্ত্রনাথের আহার বিহার ও বিশ্রামার্দির দিকে লক্ষ্য থাকিত না 
এবং যতক্ষণ না এ বিষয় আয়ত্ত করিতে পারিতেন ততক্ষণ 
তাহার প্রাণে শান্তি হইত না। অতএব ঠাকুরকে জানিবার 
সম্বন্ধে তাহার মন যে এখন এররূপ হইবে, ইহা! বুঝিতে পারা 
যায়। আবার পাছে তাহার পুব্বের স্তায় ভাবাস্তর আসিয়া 
উপস্থিত হয় এই আশঙ্কায় শ্রীুত নরেন্দ্র যে নিজ মনকে 
বিশেষভাবে দৃঢ় ও সতর্ক করিয়। তৃতীয় দিবসে ঠাকুরের নিকটে 
আগমন করিয়াছিলেন একথাও বুঝতে বিলম্ব হয় না। ঘটন! 
কিন্তু তথাপি অভাবনীয় হইয়াছিল। ঠাকুরের ও শ্রীযুত নরেন্দ্র 
নিকটে তৎসন্বন্ধে আমরা যাহা শুনিয়াছি, তাহাই এখন পাঠককে 
বলিতেছি। 
দক্ষিণেশ্বরে সে দিন জনতা ছিল বলিয়াই হউক বা অন্য 
কোন কারণেই হউক, ঠাকুর এ দিন নরেন্ত্রনাথকে তাহার 
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পহিত শ্রীযুত যছনাথ মল্লিকের পার্শবন্তী উদ্ভানে বেড়াইতে যাইতে 
হা আহ্বান করিয়াছিলেন । যছুনাথের মাত ও 
ঠারুবের শর্শে তিনি স্বয়ং ঠাকুরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি- 
নরেন্দরে সম্পন্ন ছিলেন এবং উগ্ভানের প্রধান কর্মচারীর 
চন গ্রতি তীহাদিগের আদেশ ছিল যে তাহারা 
উপস্থিত, না৷ থাকিলেও ঠাকুর যখনই উদ্যানে 
বেড়াইতে আমিবেন তখনই গঙ্গার ধারের বৈঠকথান। ঘর তাহার 
বসিবার নিমিত্ত খুলিয়। দিবে। তরী দিবসেও ঠাকুর নরেন্দ্র 
সহিত উগ্ভানে ও গঙ্গাতীরে কিছুক্ষণ পরিভ্রমণ করিয়া নানা 
কথা কহিতে কহিতে প্ী ঘরে আপিয়া উপবেশন করিলেন এবং 
কিছুক্ষণ পরে সমাধিস্থ হইয়। পড়িলেন। নরেন্ত্র অনতিদুরে 
বল্িয়। ঠাকুরের উক্ত অবস্থা স্থিরভাবে লক্ষ্য করিতেছিলেন, 
এমন সময়ে ঠাকুর পূর্বধদিনের স্তায় মহসা৷ আদিয়া তাহাকে 
্র্শ করিলেন। নরেন্্র পূর্ব হইতে সতর্ক থাকিয়াও রী 
শক্তিপূর্ণ স্পর্শে এককালে অভিভ্ৃত হইয়া পড়িলেন। পূর্ব 
দিনের মত না হইয়। উহাতে তাহার বাহৃসংজ্ঞা এককালে 
ুপ্ত হইল! কিছুঞ্ষণ পরে যখন তাহার পুনরায় চৈতন্য হইল 
তখন দেখিলেন, ঠাকুর তাহার বক্ষে হাত বুলাইয়। দিতেছেন 
এবং স্তাহাকে প্রকৃতিষ্থ দেখিয়া মুহ্মধুর হান্ত কিতেছেন ! 
বাহ্‌সংজ্ঞ। লুপ্ত হইবার পরে শ্রীযুত নরেন ভিতরে 
সেদিন কিরূপ অনুভব উপস্থিত হইয়াছিল, তৎসগ্থনধে তিনি 
জামাদিগকে কোন কথ। বলেন নাই। আমরা ভাবিয়াছিলাম 
বিশেষ রহন্তের কথ! বলিয়া তিনি উহা! আমার্দিগের নিকটে, 
১০৭ 


শ্রীপ্ীরামকৃষ্জলীলা প্রসঙ্গ । 


প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু কথাগ্রসঙ্গে ঠাকুর এক দিবস এ 
“ঘটনার উল্লেখ করিয়৷ আমাদিগকে যাহ! বলিয়াছিলেন তাহ! 
হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলাম নরেন্ত্রের উহা ল্মারণ না থাকিবারই 
কথা। ঠাকুর বলিয়াছিলেন,__ 

“বাহ্‌-সংজ্ঞার লোপ হইলে নরেন্ত্রকে সে দিন নানা কথা 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কে সে_-কোথা। হইতে আসিয়াছে 
ব্য কেন আসিয়াছে (জন্মগ্রহণ করিয়াছে ), কতদিন 
অবথাপ্রাপ্ত _ এখানে ( পৃথিবীতে ) থাকিবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। 
নরেক্্কে সেও তদবস্থায় নিজের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া! এ 
টি নানা সকল প্রশ্মের যথাযথ উত্তর দিয়াছিল। তাহার 

সম্বন্ধে যাহ! দেথিয়াছিলাম ও ভাবিয়াছিলাম 
তাহার এ কালের উত্তরদকল তাহাই সগ্রমাণ করিয়াছিল। সে 
সকল কথ বলিতে নিষেধ আছে। উহ! হইতেই কিন্তু জানিয়াছি, 
সে (নরেন) যে দিন জানিতে পারিবে দে কে, সে দিন 
আর ইহলোকে থাকিবে না, দৃঢ়সংকল্পসহায়ে যোগমার্গে তৎক্ষণাৎ 
শরীর পরিত্যাগ করিবে ! নরেন্্র ধ্যানসিন্ধ মহাপুরুষ 1৮ 
নরেন্্নাথের সম্বন্ধে ঠাকুরের ইতিপূর্বে ষে সকল দর্শন 
উপস্থিত হইয়াছিল তাহার কিছু কিছু তিনি পরে এক সময়ে 
আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। পাঠকের সুবিধার জন্য উহা 
আমর এখানেই বলিতেছি। কারণ, ঠাকুরের নিকট উক্ত 
দর্শনের কথা গুনিয়। মনে হইয়াছিল, নরেন্দ্রনাথের দক্ষিণেশ্বরে 
আগমনের পূর্বেই তাহার এ দর্শন উপস্থিত হইয়াছিল! ঠীকুর 
ৰলিয়াছিলেন-_ 
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নরেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার আগমন। 


“একদিন দেখিতেছি--মন সমাধিপথে জ্যোতির্দয় বর্ে 
উচ্চে উঠিয়া যাইতেছে। চন্দ্র হূর্য তারকামণ্ডিত গুল- 
জগৎ সহজে অতিক্রম করিয়া! উহা! প্রথমে শুষ্ক 
নরেন্ের ভাবজগতে প্রবিষ্ট হইল। &ঁ রাজ্যের উচ্চ, 
১ উচ্চতর স্তরসমূহে উহ! যতই আরোহণ করিতে 
অভভুত দর্শন। মুহে ভহা! য রাহুণ 
৷ লাগিল, ততই নান! দেবদেবীর ভাবঘনবিচিত্র 
ুর্তিদমূহ পথের ছুই পার্থে অবস্থিত দেখিতে পাইলাম। ক্রমে 
উক্ত রাজ্যের চরম সীমায় উহ! আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে 
দেখিলাম এক জ্যোতির্য় ব্যবধান ( বেড়া) প্রসারিত থাকিয়] 
থণ্ড ও অথণ্ডের রাজ্যকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। উক্ত 
ব্যবধান উল্লজ্ঘন করিয়া মন ক্রমে অথণ্ডের রাজ্যে প্রবেশ 
করিল, দেখিলাম--সেখানে মৃত্তিবিশিষ্ট কেহ বাঁ কিছুই আর 
নাই, দিব্যদেহধারী দেবদেবীসকলে পর্যন্ত যেন এখানে 
গ্রবেশ করিতে শঙ্কিত হইয়া বহুদূর নিয়ে নিজ নিজ অধিকার 
বিস্ৃত করিয়৷ রহিয়াছেন। কিন্তু পরক্ষণেই দেখিতে পাইলাম 
দিব্য-জ্যোতিঘন-তন্ন সাত জন প্রবীণ খধি সেখানে সমাধিস্থ 
হইয়া বসিয়া আছেন। বুঝিলাম, জ্ঞান ও পুণ্যে, তাগ ও 
প্রেমে ইহারা মানব ত দুরের কথা দেবদেবীদিগকে পর্যন্ত 
অতিক্রম করিয়াছেন। বিস্মিত হইয়! ইহাদিগের মহত্বের বিষয় চিত্ত 
করিতেছি, এমন সময়ে দেখি, সম্মুথে অবস্থিত অখণ্ডের ঘরের 
ভেমাত্র বিরহিত, মমরম জ্যোতির্মগুলের একাংশ ঘনীভূত 
হইয়া দিব্য শিশুর আকারে পরিণত হইল। তী দেব-শিগ্ত 
ইহাদিগের অন্ততমের নিকটে অবতরপপুর্বক নিজ অপূর্ব 
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সুললিত বানুযুগলের দ্বার! তাহার কণ্ঠদেশ প্রেমে ধারণ করিল) 
পরে বীণানিন্দিত নিজ অমৃতময়ী বাণী দ্বারা সাদরে আহ্বান- 
পূর্বক সমাধি হইতে তাহাকে প্রবুদ্ধ করিতে অশেষ প্ররযত্ব 
করিতে লাগিল। স্থকোমল প্রেমম্পর্শে খবি সমাধি হইতে 
বুখিত হইলেন এবং অর্ধন্তমিত নির্ণমেষ লোচনে সেই 
অপূর্ব্ব বালককে নিরীক্ষণ কারিতে লাগিলেন। তাহার মুখের 
প্রসন্নোজ্জল ভাব দেখিয়৷ মনে হইল, বালক যেন তাহার বন্থকালের 
পূর্বপরিচিত হৃদয়ের ধন। অদ্ভুত দেধ-শিশ্ত তথন অসীম 
আনন্দ প্রকাশপূর্বক তাহাকে বলিতে লাগিল, আমি যাইতেছি, 
তোমাকে আমার সহিত যাইতে হইবে, খষ তাহার পরীরূপ 
অনুরোধে কোন কথা না বলিলেও তাহার প্রেমপূর্ণ নয়ন তাহার 
অন্তরের সম্মতি ব্যক্ত করিল। পরে ধীরূপ সপ্রেম দৃষ্টিতে 
বালককে কিছুক্ষণ দেখিতে দেখিতে তিনি পুনরায় সমাধিস্থ 
হইয়৷ পড়িলেন। তখন বিম্মিত হইয়! দেখি, তাহারই শরীরমনের 
একাংশ উজ্জ্বল জ্যোতির আকারে পরিণত হইয়| বিলোমমার্গে 
ধরাধামে অবতরণ করিতেছে ! নরেক্দ্রকে দেখিবামাত্র বুঝিয়াছিলাম, 
এ সেই ব্যক্তি ।”* 

সে যাহা! হউক, ঠাকুরের অলৌকিক শক্তি প্রভাবে নরেন্ধের 
মনে দ্বিতীয়বার এরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হওয়াতে তিনি ষে, 


* ঠাকুর তাহার অপূর্ব সরল ভাষায় উক্ত দর্শনের কথ। আমাদিগ্রকে 
বলিয়াছিলেন। সেই ভাষার বধাবধ প্রয়োগ আমাদের পক্ষে অসম্ভব । অগত্য। 
তাহার ভাষ। যথাসাধ্য রাখিয়া! আমর! উহা! এখানে সংক্ষেপে ব্যক্ত করিলাম । 
দর্শনোক্ত দেবশিশুর সম্বন্ধে জিজ্ঞাস! করিয়া আমর! সন্ত এক সময়ে জানিয়া- 
ছিলাম, ঠাকুর হ্য়ং এ শিশুর আকার ধারণ কারয়াছিলেন। 
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এককালে স্তস্তিত হইয়াছিলেন একথ। বলা বান্থলা। তিনি প্রাণে 
প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন, এই ছুরতিক্রমণীয় 


অভভুত 
প্রত্যক্ষের ফলে দৈবশক্তির নিকটে তাহার মন ও বুদ্ধির শক্তি 
নরেন্দরের কতদূর অকিঞ্চিংকর ! ঠাকুরের সম্বন্ধে তাহার 


রা স্ঘন্ধে ইতিপুর্ক্ের অর্দোন্মাদ বলিয়৷ ধারণা পরিবস্তিত হইল, 
কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের শ্রীপদপ্রান্তে প্রথম 
উপস্থিত হইবার দিবসে তিনি তাহাকে একান্তে যে সকল কথা 
বলিয়াছিলেন সে সকলের অর্থ ও উদ্দেস্ঠ যে, এই ঘটনায় ত্তাহার 
হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। তিনি বুঝিয়াছিলেন, 
ঠাকুর দৈবশক্তি-সম্পন্ন অলৌকিক মহাপুরুষ । ইচ্ছামাত্রেই তাহার 
নায় মানবের মনকে ফিরাইয়া তিনি উচ্চপথে চালিত করিতে 
পারেন ) তবে বোধ হয়, ভগবদিচ্ছার সহিত তাহার ইচ্ছা! সম্পূর্ণ ৃ 
একীভূত হওয়াতেই সকলের সন্বন্ধে তাহার মনে এরূপ ইচ্ছার 
উদয় হয় না) এবং এই অলৌকিক পুরুষের রূপ অযাচিত 
কূপালাভ তাহার পক্ষে স্বল্প ভাগ্যের কথা নহে। 
পূর্বোক্ত মীমাংসায় নরেন্ত্রনাথকে বাধ্য হইয়াই আসিতে হইয়া- 
ছিল এবং ইত্িপূর্বের অনেকগুলি ধারণাও ত্রাহাকে উহার অন্কুমরণে 
পরিবর্তিত করিতে হইয়াছিল। আপনার ন্যায় 
উহার ফলে 
নরেনতের গুরু. ছুর্বল, স্বল্শক্তি ও দৃষ্টিসম্পন্ন মানবকে অধাত্ম 
বিষয়ক ধারপার জগতের পথপ্রদর্শক বা শ্রীগুরুরূপে গ্রহণ করিতে 
রি এবং নির্বিচারে তীহার সকল কথা-অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত 
হইতে ইতিপূর্বে তাহার একান্ত আপত্তি ছিল। ব্রাহ্গসমাজে প্রবিষ্ট 
হইয়া &ঁ ধারণ! সমধিক পুষ্টিলাভ করিয়াছিল, একথা বলিতে হইবে 
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না। পূর্বোক্ত ছুই দিবসের ঘটনার ফলে তাঁহার এ ধারণা বিষম 
আধাতগ্রাপ্ত হইল। তিনি বুঝিলেন, বিরল হইলেও সত্য সত্যই এমন 
মহাপুরুষদকল সংসারে জন্মপরিগ্রহ করেন ধাহাদিগের অলৌকিক 
ত্যাগ, তগস্তা, প্রেম ও পবিত্রতা সাধারগ মানবের ক্ষুদ্র মনবুদিপ্রস্থত 
ঈশ্বরস্ধীয় ধারণাকে বছদুরে অতিক্রম করিয়! থাকে-_স্তরাং 
ইহাদিগকে গুরুরূপে গ্রহণ করিলে তাহাদিগের পরম মঙ্গল সাধিত হয়। 
ফলতঃ, ঠাকুরকে গুরুরূপে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেও তিনি 
নির্বিচারে তাহার সকল কথা গ্রহণে এখনও সম্মত হয়েন নাই। 

ত্যাগ ভিন্ন ঈশ্বরলাভ হয় না, পূর্বসংস্কারবশতঃ এই ধারণা 
নরেন্দ্রনাথের মনে বাল্যকাল হইতেই প্রবল ছিল। তজ্জন্ত ব্রাহ্ম- 

সমাজে প্রবিষ্ট হইলেও তন্মধ্যগত দ্াম্পত্য-জীবন- 

ঠাকুরের সংসর্গে 
নরেছের তাগ সংস্কার-সন্বদ্ধীয় সভ! সমিতিতে যোগদানে তাহার 
বৈরাগ্যের ভাব প্রবৃত্ধি হয় নাই। সর্বন্বত্যাগী ঠাকুরের পুণ্যদর্শন 
বৃদ্ধি ও অপূর্বশক্তির পরিচয়লাভে তাহাতে উক্ত 
ত্যাগের ভাব এখন হইতে বিশেষরূপে বাড়িয়া! উঠিয়াছিল। 

কিন্তু সর্বাপেক্ষা একটি বিষয় এখন হইতে শ্রীযুত নরেন্দরে 
জার চিন্তার বিষয় হইল। তিনি বুঝিয়াছিলেন, এরূগ 
করিয়া ঠাকুরের শক্তিশালী মহাপুরুষের সংত্রবে আসিয়া মানবমন 
কোন কথ!  অর্ধপরীক্ষ। অথব৷ পরীক্ষ। ন! করিয়াই তাহার সকল 
রা কথায় বিশ্বা স্থাপন করিয়া বসে। উহ হইতে 
নরেন আপনাকে বাঁচাইতে হইবে। সেজন্ত পূর্বোক্ত 
০০০ ছুই দিবসের ঘটনায় ঠাকুরের প্রতি তাহার মনে 
বিশেষ ভক্তি-অন্ধার উদয় হইলেও তিনি এখন হইতে দৃঢ়সন্ 

১১২ 


নরেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার আগমন । 


করিয়াছিলেন যে, বিশেষ পরীক্ষাপূর্ববক স্বয়ং অনুভব বা! প্রতাক্ষ 
না করিয়। তাহার অদ্ভুত দর্শন-সন্বস্বীয় কোন কথা কখন গ্রহণ 
করিবেন না, ইহাতে তাহার অপ্রিয়তাজন হইতে হয়, তাহাও 
স্বীকার। সুতরাং আধ্যাত্মিক জগতের অভিনব অনৃ্টপূর্ব তত্দকল 
গ্রহণ করিবার জন্য মনকে সর্বদা গ্রস্ত রাখিতে একদিকে তিনি 
যেমন যত্বলীল হইয়াছিলেন, অপরদিকে তেমনি আবার ঠাকুরের 
গ্রত্যেক অদ্ভুত দর্শন ও ব্যবহারের কঠোর বিচারে আপনাকে এখন 
হইতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 
নরেন্ত্রনাথের স্মৃতীক্ষ বুদ্ধিতে ইহা সহজেই প্রতিভাত হইয়াছিল 
যে, প্রথম দিবসের যে মকল কথার জন্য তিনি ঠাকুরকে অর্দোম্মাদ 
বলিয়া ধারণ! করিয়াছিলেন, তাহাকে অবতার 
রা বলিয়া স্বীকার করিবেই কেবলমাত্র সেই সফল 
অনুষ্ঠান। কথার অর্থবোপ হয়। কিন্তু তাহার সত্যান্ুসন্ধিৎঘ 
যুক্তিপরায়ণ মন একথা! সহস| স্বীকার করে 
কিরপে? সুতরাং ঈশ্বর যদি কখন তাঁহাকে এসকল কথা বুঝিবার 
সামর্থ প্রদান করেন তখন উহ্াদিগের সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন, 
এইরূপ স্থির করিয়া তিনি উহাদিগের সম্বন্ধে একটা মতামত 
স্বর করিতে অগ্রসর না হইয়া কেমন করিয়া ঈশ্বর দর্শন 
করিয়। স্বয়ং কৃতকৃতার্থ হইবেন, এখন হইতে ঠাকুরের নিকট 
আগমন-পূর্বক তদিষয় শিক্ষা ও আলোচনা করিতে নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন। । 
তেজস্বী মন কোনরূপ নূতন তত্ব গ্রহণকালে নিজ ূর্বমতের 
পরিবর্তন করিতে আপনার ভিতরে একটা প্রবল বাঁধা অনুভব 
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করিতে থাকে । 


নরেত্রের 
বর্তমান 
মানসিক 
চট | 


শীত্রীরামকৃষ্ণলীলা গ্রসঙ্গ । 


নরেকন্ত্রনাথেরও এখন ঠিক প্ররূপ অবস্থা উপস্থিত 
হইয়াছিল। তিনি ঠাকুরের অদ্ভুত শক্তির পরিচয় 
পাইয়াও তাহাকে সম্যক্‌ গ্রহগ করিতে পারিতে- 
ছিলেন না এবং আকৃষ্ট অনুভব করিয়াও তাহ 
হইতে দুরে দড়াইতে চেষ্ট! করিতেছিলেন। তাহার 


রুপ চেষ্টার ফলে কতদুর কি দীড়াইয়াছিল, তাহা আমর পরে 


দেখিতে পাইব। 
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পঞ্চম অধ্যায়। 


ঠাকুরের অহেতুক ভালবাসা ও নরেন্দ্রনাথ। 


আমর বলিয়াছি, "অদ্ভুত পুণ্যসংস্কারসমূহ লইয়া শ্রীযুত নয়ন 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেজন্ত অপর সাধারণ হইতে ভিম্নভাবের 
প্রত্যক্ষদকল তাহার জীবনে নান! বিষয়ে ইতিপূর্কেই 

রা গর উপস্থিত হষট়াছিল। দৃন্তসবরূপে ধর কয়েকটির 
অসাধারণ উল্লেখ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। নরেন 
দা বলিতেন :--”আজীবন, নিদ্রা যাইব বলিয়া চক্ষু 
জ্যোতি দর্শন। মুদ্রিত করিলেই ভ্রামধ্যতাগে এক অপুর্ব্ব জ্যোতিবিদ্দু 
দেখিতে পাইতাম এবং একমনে উহার নানারূপ 

পরিবর্তন লক্ষ করিতে থাকিতাম। উহ! দেখিবার সুবিধা হইবে বলিয়া 
লোকে যে ভাবে ভূমিতে মন্তক স্পর্শ করিয়া প্রণাম করে, আমি সেই- 
ভাবে শধ্যায় শয়ন করিতাম। অপূর্ব বিন্দু নানাবর্ণে পরিবর্তিত ও 
বন্ধিত হইয়! ক্রমে বিষ্বাকারে পরিণত হইত এবং পরিশেষে ফাটিয়া 
যাইয়া আপাদমস্তক শুত্র তরল জ্যোতিতে আবৃত করিয়া ফেলিত | 
_উরূপ হইবামাত্র চেতনালুপ্ত হইয়! নিদ্রাভিভূত হইতাম | আমি 
জানিতাম, পীব্ূপেই সকলে নিদ্রা ষায়। বন্ৃকাণ পর্যন্ত প্ররূপ 
ধারণ। ছিল। * বড় হইয়া যখন ধ্যানাভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলাম 
তখন চক্ষু মুদ্রিত করিলেই এ জ্যোতিমিনু প্রথমেই সম্মুখে আসিয়া 
উপস্থিত হইত এবং উহ্বাতেই চিত্ত একাগ্র করিতাম। মহ্র্ধি 
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ীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


দেবেন্রনাথের উপদেশে কয়েকজন বয়স্তের সহিত যখন নিত্য 
ধ্যানাভ্যাস করিতে লাগিলাম, তখন ধ্যান করিবার কালে কাহার 
কিরূপ দর্শন ও উপলব্ধি উপস্থিত হইত, ণরম্পরে তদ্িষযে 
আলোচন! করিতাম। এ সময়ে তাহাদিগের কথাতেই বুঝিয়াছিলা, 
প্ররূপ জ্যোতিদর্শন তাহাদিগের কখনও হয় নাই এবং তাহাদিগের 
কেহই আমার ন্তাঁয় পূর্বোক্ত ভাবে নিদ্রা যায় না! 
«আবার বাল্যকাল হইতে সময়ে সময়ে কোন বন্ত, ব্যক্তি ঝ 
স্কানবিশেষ দেখিবামান্র মনে হইত উহ্াদ্রিগের সহিত আমি বিশেষ 
ঁ পরিচিত, ইতিপূর্বে কোথায় উহা দিগকে দেখিয়াছি! 
বিশেষ দর্শনে. স্মরণ করিতে চেষ্টা কারিতাম, কিছুতেই মনে আসিত 
ুর্ব-স্থতির  নাঁ__কিস্তু কোন মতে ধারণা হইত না যে 
রঃ উহাদিগকে ইতিপূর্বে দেখি নাই! প্রায়ই মধ্যে 
মধ্যে প্ররূপ হইত। হয়ত, বয়স্তবর্গের সহিত মিলিত হইয়া কোন 
স্থানে নান! বিষয়ের আলোচন। চলিতেছে এমন সময়ে তাহাদিগের 
মধ্যে একজন একটা কথা বলিল, অমনি সহসা মনে হইল-__তাই ত, 
এই গৃহে, এই সকল ব্যক্তির: সহিত, এই বিষয় লইয়া আলাপ যে 
ইতিপূর্বে করিয়াছি এবং তখনও যে এই ব্যক্তি এইরূপ কথা 
বলিয়াছিল! কিন্তু ভাবিয়া চি্তিয়া কিছুতেই স্থির করিতে 
পারিতাম ন1--কোথায়, কবে ইহাদিগের সহিত ইতিপূর্বে এইরূপ 
আল্গাপ হুইয়াছিল ! পুনর্জন্মবা্দের বিষয় যখন অবগত হইলাম 
তখন ভাবিয়াছিলাম তবে বুৰি জন্মাস্তরে এ সকল দেশ ও পাত্রের 
মহিত পরিচিত হ্ইয়াছিলাম, এবং তাহারই আংশিক স্বৃতি কখন 
রুখন আমার অন্তরে প্ররূপে উপস্থিত হইয়া! থাকে। পরে 
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ঠীকুরের অহেতুক ভালবাস! ও নরেন্দ্রনাথ। 


বুবিয্াছি এ বিষয়ের এরূপ মীমাংসা যুক্তিযুক্ত নে। এখন * মনে 
হয়, ইহজন্মে যে সকল বিষয় ও বাক্কির সহিত আমাকে পরিচিত 
হইতে হইবে, জন্মিবার পূর্বে সেই সকলকে চিন্রপরম্পরায় আমি 
কোনরূপে দেখিতে পাইয়াছিলাম এবং উহ্থারই স্তৃতি, জন্মিবার পরে, 
আগার অন্তরে আজীবন সময়ে লময়ে উদ্দিত হইয়! থাকে ।” 

ঠাকুরের পবিত্র জীত্ঘন এবং সমাধিস্থ হইবার কথা নান! 
লোকের 1 নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া শ্রীযুত নরেন্দ্র তাহাকে দর্শন 


* এই অদ্ভুত প্রত্যক্ষের কথা শ্রীযুত নরেন তাহার সহিত পরিচিত 
হইবার কিছুকাল পরেই আমার্দিগকে বলিয়াছিলেন এবং শেষ জীবনে তিনি 
উহার সম্বন্ধে এইরূপ কারণ নির্দেশ করিয়াছিলেন । 


1 আমর! ইতিপূর্বেধ বলিয়াছি, দক্ষিণেস্বরে আমিবার কালে শ্রীযুত নরেন 
কলিকাতার জেনেরেল এদেম্রিস্‌ ইনৃষ্টিটিউসন্‌ নামক বিদ্যালয় হইতে এফ-এ, 
পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। উদারচেতা সুগণ্ডিত হোষ্টী সাহেব তখন উক্ত 
বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। সাহেবের বহুমুখী প্রতিভা, পবিত্র জীবন, এবং 
ছাত্রদিগের সহিত সরল সপ্রেম আচরণের জন্য নরেন্দ্রনাথ ইহাকে বিশেষ ভক্তি 
শ্রদ্ধা করিতেন। দাহিত্যের অধ্যাপক সহসা অসুস্থ হইয়৷ পড়ায় হেষ্টী সাহেব 
একদিন এফ-এ, ক্লাসের ছাত্রবৃন্দকে সাহিত্য অধ্যয়ন করাইতে প্রবৃত্ত হইয়া- 
ছিলেন এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতাবলীর আলোচন! প্রসঙ্গে প্রাকৃতিক 
সৌনারয্যানুভবে উক্ত কবির ভাবসমাধি হইবার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। 
ছাত্রগণ সমাধির কথ! বুঝিতে ন। পারায় তিনি তাহার্দিগকে উক্ত অবস্থার কথা 
যথাবিধি বুঝাইয়া পরিশেষে বলিয়াছিলেন, “চিত্তের পবিত্রতা ও বিষয়বিশেষে 
একাগ্রতা হইতে উত্ত অবস্থার উদয় হইয়] থাকে; প্র প্রকার অবস্থার অধিকারী 
ব্যক্তি বিরল দেখিতে পাওয়া যায়__-একমাত্র দক্ষিণেশ্বরের রামকৃ্চ পরমহংস- 
দেবের আজকাল এরূপ অবস্থা হইতে দেখিয়াছি-ঠাহার উক্ত অবস্থা একদিন 
দর্শনকরিয়। আসিলে তোমরা এ বিষয় হাদয়ঙ্গম করিতে পারিবে ।” এররূপে হেক্টী 
সাহেবের নিকট হইতে জীযুত নরেন্দ্র ঠাকুরের কথ! প্রথম শ্রবণ করিবার পরে 
সুরেম্্রনাথের, আলয়ে তাহার প্রথম দর্শন লাভ করিয়াছিলেন । আবার ব্রান্গ- 
সমাজে ইতিপূর্বে গতিবিধি থাকায় তিনি ঠাকুরের কথ। গ্রস্থানেও শ্রবণ করিয়া- 
ছিলেন বলিয়া! বোধ হয়। 


১১৭ 


প্ীস্ীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ । 


করিতে আগমন করিয়াছিলেন। তাহাকে দেখিয়| স্তাহার কোনরূপ 
অবস্থান্তর বা অদ্ভুত প্রত্যক্ষ উপস্থিত হইবে একথা 
দৈবীশনকি তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করেন ন্লাই। ঘটনা কিন্ত 
প্রত্যক্ষ করিয়া অন্রূপ দাড়াইল। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের শ্রীপদ প্রান্তে 
রে না আগমন করিয়। উপধুর্পরি দুই দিন তাহার যেরূপ 
অলৌকিক প্রত্যক্ষ উপস্থিত হইল তাহার তুলনায় 
তাহার পূর্বপরিপৃষ্ট প্রতাক্ষদকল নিতান্ত স্নান ও অকিঞ্চিংকর বলিয়া 
বোধ হইতে লাগিল এবং তাহার ইয়ত্ব। করিতে তাহার অসাধারণ 
বুদ্ধি পরাভব স্বীকার করিল। সুতরাং ঠাকুরের বিষয় অন্থুধাবন 
করিতে যাইয়া তিনি এখন বিষম সমস্যায় পতিত হইয়াছিলেন। 
কারণ, ঠাকুরের অচিন্ত্য দৈবীশক্তিসহায়েই যে তাহার এরূপ অবৃষ্ট 
পূর্ব গ্রত্যক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল এবিষয়ে সংশয় করিবার তিনি 
বিদ্ুমাত্র কারণও অনুসন্ধান করিয়। প্রাপ্ত হন নাই এখং মনে মনে 
এ বিষয়ের যতই আলোচনা করিয়াছিলেন ততই বিন্ময়সাগরে নিমগ্ন 
হইয়াছিলেন। 
বাস্তবিক ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইয়৷ নরেন্্রনাথের সহসা 
যেরূপ অদ্ভুত প্রত্যক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল তাহা৷ ভাবিলে বিশ্ময়ের 
অবধি থাকে না। শাস্ত্র বলেন, স্বপ্লশক্তসম্পন্ন সামান্ত-অধিকারী 
মানবের জীবনে এরূপ প্রতাক্ষ বনুকালের ত্যাগ ও 
বি তপস্যায় বিরল উপস্থিত হয় এবং কোনরূপে একবার 
ছিলেন। উপস্থিত হইলে শ্রীগুরুর ভিতরে ঈশ্বর প্রকাশ 
উপলব্ধি করিয়া! মোহিত হইয়া! সে এককালে তাহার 
বশ্ঠত! স্বীকার করে। নরেন্দ্র যে খ্ররূপ করেন নাই ইহ! 
১১৮ 


ঠাকুরের অহেতুক ভালবাসা ও নরেন্দ্রনাথ। 


"কপ বিশ্ময়ের কথ! নহে; এবং উহা! হইতেই বুঝিতে পার! যায় 
তিনি আধ্যাত্মিক জগতে কতদূর উচ্চ অধিকারী ছিলেন। অতি 
উচ্চ আধার ছিজেন বলিয়াই & ঘটনায় তিনি এককালে আত্মহারা 
হইয়া পড়েন নাই এবং সংযত থাকিয়া ঠাকুরের অলৌকিক চরিত্র ও 
আচরণের পরীক্ষা ও কারণনির্ণয়ে আপনাকে বন্ুকাল পর্ধ্ত্ত নিযুক্ত 
রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু অভিভূত না হইলে এবং 
এককালে বশ্ঠত| স্বীকার না করিলেও তিনি এখন হইতে ঠাকুরের 
প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া ছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। 
গ্রথম সাক্ষাতের দিবদ হইতে ঠাকুরও অন্যপক্ষে নরেন্দ্রনাথের 
প্রতি একট! প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিলেন ।. অপরোক্ষ- 
বিজ্ঞানসম্পন্ন মহানুভব গুরু সুযোগ্য শিষ্যাকে দেখিবামাত্র আপনার 
সমুদয় জীবনপ্রত্যক্ষ তাহার অন্তরে ঢালিয়া দিবার 
নরেন্তের প্রতি 
ঠাকুর কতদূর. আকুল আগ্রন্ধে যেন এক কালে গরীর হইয়! উঠিয়া- 
আকৃষ্ট হইয়া ছিলেন। সে গভীর আগ্রহের পরিমাণ হয় না, মে 
মি বার্থগন্ধশৃন্ঠ অহেতুক অধৈ্ধ্য পূর্ণস্যত-আত্মারাম 
গুরুগণের হৃদয়ে'কেবলমাত্র দৈব প্রেরণাতেই উপস্থিত হইয়! থাকে ! 
ধররূপ প্রেরণাবশেই জগবৃগুরু মহাপুরুষগণ উত্তম অধিকারী শিষ্যকে 
দেখিবামাত্র অভয় ত্রহ্ষজ্ঞ পদবীতে আরূঢ় করাই তাহাকে 
আগ্তকাম ও র্‌ করিয়া থাকেন । * 
, নরেন্রনাথ যেদিন দক্ষিণেশ্বরে একাকী আগমন করেন, ঠাকুর 
বে রি াহাকে এককালে সমাধিস্থ করিয়া ব্রহ্মপদবীতে আর 
« শীস্ত্রে ইহ! শাস্তবী দীক্ষা বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। শাস্তবী দীক্ষার 
বিস্তারিত বিবরণের জগ্ত গুরুভাব, উত্তরার্ধ-_৪র্থ অধ্যায় পৃঃ, ২২২০৩ দেখ। 
১১৭ 


প্ীস্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ | 


করাইন্ে প্রবলভাবে আক্‌ষ্ট হইয়াছিলেন, এবিষয়ে সংশয় মাত্র নাই। 
কারণ, উহার তিন চারি বসর পরে শ্রীধুত নরেন 
প্রথম দিবসে 
নরেন্্কে বরহ্মজ্ঞ যখন সম্পূর্ণরূপে ঠাকুরের বস্তা স্বীকার করিয়া” 
পদবীতে আরঢ় ছিলেন এবং নির্ব্িকল্প সমাধি লাভের জন্ত ঠাকুরের 
টপ নিকট বারংবার প্রার্থনা করিতেছিলেন তখন এই 
ঘটনার উল্লেখ করিয়া! ঠাকুর ত্রীহাকে আমাদিগের 
সন্মুথে অনেক সময়ে বলিতেন, "কেন? তুই যে তখন বলিয়াছিলি 
তোর বাপ ম। আছে তাদের সেঝ। করিতে হইবে ?” আবার কখন 
বা বলিতেন,_-“দেখ একজন মরিয়া ভূত হইয়াছিল। অনেককাল 
একাকী থাকায় সঙ্গীর অভাব অনুভব করিয়! সে চারিদিকে অন্বেষণ 
করিতে আরম্ত করিল। কেহ কোন স্থানে মরিয়াছে শুনিলেই সে 
সেখানে ছুটিয়া যাইত) ভাবিত, এইবার বুঝি তার একজন সঙ্গী 
জুটিবে। কিন্তু দেখিত, মৃত ব্যক্তি গাঙ্গবারি স্পর্শে বা অন্ত কোন 
উপায়ে উদ্ধার হইয়! গিয়াছে। সুতরাং ক্ষুপ্রমনে ফিরিয়া আসিয়া সে 
পুনরায় পূর্বের ন্যায় একাকী কাল যাপন করিত। এরূপে সেই 
ভৃতের সঙ্গীর অভাব আর কিছুতেই ঘুচে নাই । আমারও ঠিক ধীরূপ 
দশ! হইয়াছে । তোকে দেখিয়। ভাবিয়াছিলাম এইবার বুঝি আমার 
একটি সঙ্গী জুটিল-_কিস্তু তুইও বল্লি, তোর বাপ মা আছে। 
কাজেই আমার আর সঙ্গী পাওয়। হঈল না!” এ্র্নূপে গ্রদিবসের 
ঘটনার উল্লেখ করিয়া ঠাকুর অতঃপর নরেন্দ্রনাথের সহিত অনেক 
সময় রঙ্গ পরিহাস করিতেন । ০ 
সে যাহা হউক, সমাধিস্থ হইবার উপক্রমে নরেস্দরনাথের 
হৃদয়ে দারুণ ভয়ের সঞ্চার হইতে দেথিয়া ঠাকুর সে দিন 
১২৪ 


ঠাকুরের অহেতুক ভালবাস! ও নরেন্দ্রনাথ। 


যে্যপ নিরন্ত হইয়াছিলেন, তাহা আমর! ইতিপূর্বে বলিয়াছি। 
*.. ঘটনা এরূপ হওয়ায় নরেন্ের সমন্ধে ইতিপূর্বে 
রক্পের এখম 

চিত । স*তিনি যাহা দর্শন ও উপলব্ধি করিয়াছিলেন 
রা তব্তষয়ে ঠাকুরের সন্দিহান হওয়া বিচিত্র নহে। 
এ শু আমাদিধগর অন্ুমান, সে জন্যই তিনি, নরেন 
তৃতীয় দিবস দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিলে শক্তিবলে 
তাহাকে অভিভূত করিয়া তাহার জীবন সম্বন্ধে নানা রহন্ত 
কথা তাহার নিকট হইতে জানিয়। লইয়াছিলেন এবং নিজ 
গ্রতাক্ষমকলের সহিত উহার্দিগের এীক্য দেখিয়া নিশ্চিন্ত 
হইগ্রাছিলেন। উক্ত অনুমান সত্য হইলে ইহাই বুঝিতে হয় যে, 
নরেন্্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়৷ পূর্বোক্ত ছুই দিবসে 
একই প্রকারের সমাধি-মবস্থ! লাভ করেন নাই। ফলেও দেখিতে 
পাওয়৷ যায় উক্ত ছুই দিবসে তাহার ছুই বিভিন্ন প্রকারের 

উপলব্ধি উপস্থিত হইয়াছিল। 
নরেন্ত্রনাথকে পূর্বোক্তভাবে পরীক্ষা করিয়া ঠাকুর একতাবে 
নিশ্চিন্ত হইলেও ঠাহার সঙ্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, 
বলিতে পারা যা না। কারণ, তিনি দেখিয়াছিলেন, থে 
সকল গুণ বা শক্তি-গ্রকাশের মধ্যে একটির বা 
ই মাত্র অধিকারী হইয়া মানব সংদারে জন- 
সার্ধারণের মধ্যে বিপুল গ্রতিপত্তি লাভ করে, নরেন্্র- 
ও ধক আঠারটি শক্তিগ্রকাশ পুর্ণমাত্রায বিদ্যমান, 
স্ ৎ ও মানব-জীবনের উদ্দেস্ত সম্বন্ধে চরম সত্য উপলব্ধি 


নরেন্্রের সম্বন্ধে 
ঠাকুরের ভয়। 






য়া শ্রীযুত নরেন্দ্র উহাদিগকে সম্যক্রূপে আধাত্মিকপথে নিযুক্ত 
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করিতে ন| পারিলে ফল বিপরীত হইয়া দীড়াইবে। ঠাকুর বলি; 
ধরূপ হইলে নরেন্দ্র অন্য সকল নেতাদিগের ন্যায় এক নবীনক়ে্ট ও 
দলের স্থৃষ্টিমাত্র করিয়া জগতে খ্যাতি লাভ করিয়া, শাঁইধ্ব ) কি 
বর্তমান যুগ-প্রয়োজন পূর্ণ করিবার জন্য ষে উদার/খাধ্যা শিক তত্বের 
উপলব্ধি ও গ্রচার আবশ্ঠক তাহা! প্রত্যক্ষ রী এবং উহার; প্রতিষ্টা" 
কল্পে সহায়তা করিয়া জগতের যথার্থ কল্যাণসাধন করা তাহার দ্বার 
সম্ভবপর হইবে না। সুতরাং নরেন্দ্র যাহাতে স্বেচ্ছায় সম্পূর্ণভাবে 
তীহার অনুসরণ করিয়| তাহার সদৃশ আধ্যাত্মিক তত্বসকলের সাক্ষাৎ 
উপলব্ধি করিতে পারে সে জন্ত এখন হইতে ঠাকুরের প্রাণে অসীম 
আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছিল। ঠাকুর সর্বদা বলিতেন,--গেড়ে, 
ডোব৷ প্রভৃতি যে সকল জলাধারে স্রোত নাই সেখানেই যেমন দল 
বা নানারূপ উদ্ভিজ্জ-দামের উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, সেইবূপ 
আধ্যাত্মিক জগতে যেখানে আংশিক সত্যমাত্রকে মানৰ পূর্ণ 
সত্য বলিয়! ধারণা করিয়৷ নিশ্চিন্ত হইয়! বসে সেখানেই দল বা 
গঙডিনিবন্ধ সক্ঘদকলের উদয় হইয়া থাকে । অসাধারণ মেধা ও 
মানসিক-গুণসম্পন্ন নরেন্ত্রনাথ বিপথে গমন কাঁণিয়া পাছে এরূপ 
করিয়া বসেন এই ভয়ে ঠাকুর কতরূপে তাহ'কে পূর্ণ সত্যের 
অধিকারী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহ! ভাখিয়া বিশ্মিত হইতে 
হয়। ৃ 

অতএব দেখা যাইতেছে, নরেন্নাথের সহিষ্ত মিলিত হইবার 
প্রথম হইতেই ঠাকুর নানাকারণে তাহার প্রতি শ্রা " রব 
অন্থতব করিয়াছিলেন এবং যতদিন না তিনি বুর্ষিতে গাবিয়া" 
'ছিলেন মনে নরেন্ধের আর পূর্বোক্ত ভাবে বিপথে গমন নি 
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ই ততদিন পর্য্স্ত উক্ত আকর্ষণ ত্রাহাতে সহজ স্বাভাবিক 
করে নাই। এ সকল কারণের অনুধাবনে স্পষ্ট হৃদয়ঙ্ম 
১. হয়, উহ্থাদের কতকগুলি নরেন্্রনাথের সম্বন্ধে ঠাকুরের 
রি প্রতি ট শি অদ্ভুত দর্শনসমূহ হইতে সভৃত হইয়াছিল এবং 
অনাধারণ / অবশিষটলি পাছে নরেন্দ্র কালধশ্গ্রভাবে দারৈষণা, 
উট বিতৈষণা,। লোকৈষণা প্রভৃতি কোনরূপ বন্ধনকে 
স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়া লইয়া তাহার মহং জীবনের 
চরমলক্ষ্যসাধনে আংশিকভাবেও অসমর্থ হন এই ভয় হইতে উিত 
হইয়াছিল। 
বন্থকালব্যাগী ত্যাগ ও তপস্তার ফলে ক্ষুদ্র 'অহং মণ বুদ্ধি সম্পূর্ণ 
রূপে তিরোহিত হওয়ায় জগং-কারণের সহিত নিত্য অদ্বৈতভাবে 
অবস্থিত ঠাকুর, ঈশ্বরের জনকল্যাণসাধনরূপ কর্মনকে 
উক্ত আকর্ষণ আপনার বলিয়৷ অন্ুক্ষণ উপলব্ধি করিতেছিলেন। 
2 উহ্থারই প্রভাবে তাহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল যে, 
ও এবশ্যন্তাবী। বর্তমান যুগের ধর্মগ্লানি-নাশ-রূপ মুমহৎ কার্ধ্য তাহার 
শরীর্ম্মনকে যন্তরত্বপ করিয়া সাধিত হয় ইহাই 
বিরাটেচ্ছার অভির্ডত। আবার) উহারই গ্রভাবে তিনি বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন, ক্ষণ স্বার্থমখসাধনের জন্য শ্রীযুত নরেন্্র জন্ম পরিগ্রহ 
করেন নাই, কিন্তু ঈশৃঁরের প্রতি একান্ত অন্থরাগে পূর্বোক্ত জনকল্যাগ- 
সাধনরূপ কর্মে তঁ ক সহায়তা করিতেই আগমন করিয়াছেন। 
তর দু নিত্যমুক্ত নরেন্ত্রনাথকে তাহার পরমাতীয় বলিয়। 
বং তাহার গ্রতি তিনি প্রবল ভাবে আকৃষ্ট হইবেন 
ঘন কি? অতএব আপাত-দৃষ্টিতে নরেন্ত্রনাথের গ্রতি 
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ঠাকুরের .আকর্ষণ দেখিয়। বিশ্ময়ের উদয় হইলেও উহ! যে শ্বীর্ধক 
এবং অধ্বস্তাবী তাহা স্বপনচিন্তার ফলেই বুঝিতে পারা যায়ণরে 

প্রথম দর্শনের দিন হইতেই ঠাকুর নবেন্্রনাথকে বুতদূর নিকটু/ 
আত্মীয় জ্ঞান করিয়াছিলেন এবং কিরূপ তাবে ভালবাসিয়া- 

ছিলেন তাহার আগাম চ্র্দান কর: একপ্রকার 
ঠাীের ্ সাধ্যাতীত বলিয়৷ আমার্দিগের মনে হইয়। থাকে। 
ভালবাম! সংসারী মানব যে সকল কারণে অপরকে আপনার 
ঞ্্ত্যী জ্ঞান করিয়া হৃদয়ের ভালবাসা অর্পণ করিয়া থাকে 
তাহার কিছুমাত্র এখানে বর্তমান ছিল না, কিন্ত 

নরেন্ের বিরহে এবং মিলনে ঠাকুরের যেরূপ ব্যাকুলতা৷ এবং উল্লাস 
দর্শন করিয়াছি তাহার বিন্দুমাত্রেরও দর্শন অন্তত্র কোথাও আমাদিগের 
ভাগ্যে ঘটিয়। উঠে নাই। নিষ্কারণে একজন অপরকে যে এতদূর 
ভালবাসিতে পারে ইহা! আমাদিগের ইতিপূর্বে জ্ঞান ছিল না। 
নরেন্্ের প্রতি ঠাকুরের অদ্ভুত প্রেম দর্শন করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি, 
কালে সংসারে এমন দিন আদিবে যখন মানব মানবের মধ্যে ঈশ্বর- 
প্রকাশ উপলব্ধি করিয়৷ সতা সত্যই এরূপ নিষ্কারণে ভালবাদিয়া 
কৃতরৃতার্থ হইবে। ! 

ঠাকুরের নিকটে নরেন্ত্ের আগমনের বিকাল পরে স্বামী 
রাত প্রেমানন্দ দক্ষিণেশ্বরে প্রথম | উপস্থিত হইয়া" 
সে স্বামী: ছিলেন। নয়েন্রনাথ ইতিঞ্ধূর্বা সপ্তাহ, বা 
প্রেমানন্দের ” কিঞ্দিধিক কাল দক্ষিণেশ্বরে আসিংস। না৷ /ঠারায় 
টি ঠাকুর স্তাহার জন্ত কিরূপ উৎকঠিত, পারিযা" ূ 
অবস্থান করিতেছিলেন তদর্শনে তিনি মোাতে িঁকরিবা)্‌ 
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ঠাকুরের অহেতুক ভালবাসা ও নরেন্দ্রনাথ | 


অ র নিকটে অনেকবার কীর্তন করিয়াছেন। ভিনি ... 
বলেন . 
চু শ্থামী 'ধঙ্গানন্দের সহিত হাটখোলার ঘাটে নৌকায় উঠিতে 
যাইয়া দিন? রাম্ম্যাল বাবুকে তথায় দেখিতে পাইলাম। তিনিও 
₹ দৃক্ষিণেধরে যাইতেছেন জানিয়া আমর! একভ্রেই 
2 1 এক নৌবায় উঠিলাম এবং প্রায় সন্ধ্যার সময 
প্রথম দিনা. রাণী রাসমণির কালীবাটাতে পৌছিলাম। "ঠাকুরের 
দক্ষিণের ঘরে আসিয়। গুনিলাম, তিনি মন্দিরে /জগদস্বাকে 
আগমন ও 
ঠাকুরকে. দর্শন করিতে গিয়াছেন। স্বামী বস্ধাননদ 
নরেজপের জন্ত আমাদিগকে প্রস্থানে অপেক্ষা করিতে বলিয়৷ 
টা ত্রাহাকে আনয়ন করিবার জন্য মন্দিরাভিমুখে 
চলিয়া গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরেই তাহাকে 
অতি সন্ত্পণে ধারণ করিয়া “এখানটায় সিঁড়ি উঠিতে হইবে-_ 
এখানটায় নামিতে হইবে ইত্যাদি খলিতে বলিতে লইয়া 
আপিতেছেন, দেখিতে পাইলাম। ইতিপূর্বেই তাহার ভাববিভোর 
হইয়। বাহৃসংজ্ঞ! হ'রাইবার কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম| এজন 
ঠাকুরকে এখন প্রঁীপে মাতালের স্ায় উলিতে টলিতে আদিতে 
দেখিয়া বুঝিলাম তিনি ভাবাবেশে রহিয়াছেন। এরূপে গৃহে 
প্রবেশ করিয়া তিন ছোট তক্তাথানির উপর উপবেশন করিলেন 
এবং ॥অল্লক্ষণ পরে/গ্রকৃতিস্থ হইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসাপূর্বক আমার 
থ. সত পাদ লক্ষণ পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। কনুই 
বোধ হুমকী পর্যন্ত আমার হাতখানির ওজন পরীক্ষ! করিরার 
কিছুক্ষণ নিজহস্তে ধারণ করিয়া বলিলেন, বেশ | প্রঃ 
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কি বুঝিলেন তাহ! তিনিই জানেন। উহার পরে “ঘাম 
বাবুকে শ্রীধুত নরেন্ত্রের শারীরিক কল্যাণের বিষয় (এজজাগ 
করিলেন এবং তিনি ভাল আছেন জানিয়.4 
অনেকদিন এখানে আসে নাই তাহাকে 7%/থিধঠ 
হইয়াছে, একবার আমিতে বলিও।” 
« প্র্মবিষয়ক নান| কথাবার্তায় কর্মেক ঘণ্টা বিশেষ আননে। 
কাটিল। ক্রমে দশটা বাজিবার পরে আমরা আহার করিলাম এবং 

ঠাকুরের ঘরের পূর্বদিকে--উঠানের - উত্তরে যে 





নী বারাওা আছে তথায় শয়ন করিলাম। ঠাকুর 
দ্বারণ উকঠা এবং স্বামী ব্রহ্মাননোর জন্ত ঘরের ভিতরেই শয্যা 
দর্শনে গ্রস্তত হইল। শয়ন করিবার পরে এক ঘণ্টা কাল 
প্রেমানন্দের 

চিন্তা । অতীত হুইতে না হইতে ঠাকুর পরিধেয় বস্ত্রখানি 


বালকের ন্তায় বগলে ধারণ করিয়া ঘরের কাহিরে 
আমাদিগের শয্যাপার্থে উপস্থিত হই রামদয়াল বাবুকে সম্বোধন 
করিয়া বলিলেন, “ওগো ঘুমুলে ? আমরা উভয়ে শশব্যন্তে শষ্যায় 
উঠিয়া! বসিয়া! বলিলাম, “আজ্ঞে না।” উহা গুতিয়া ঠাকুর বলিলেন, 
'দেখ,'নরেন্ত্রের জন্য প্রাণের ভিতরটা! যেন গা]াছ। নিংড়াবার মত 
জোরে মোচড়, দিচ্চে) তাকে একবার দেখা 4করে যেতে বলো; 
সে শুদ্ধ সত্বগুণের আধার, সাক্ষাৎ নারায়ণ / তাকে মাঝে মাঝে 
না দেখলে থাকৃতে পারি না।” রামদয়াল বাঁ, কিছুকাল পুর্ব 
হইতেই দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেছিলেন, সেউস, &কুবের 
বালকের ন্যায় স্বভাবের কথা তাহার অবিদ্দিত এ 
তিনি ঠাকুরের ন্ূপ বালকের ন্যায় আচরণ দেখিয়া! বুঝি, 


১২৬ 


ঠাকুরের অহেতুক ভালবাসা ও নরেন্দ্রনাথ। 


গারিস্টে, ঠীকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন এবং রাক্রি পোহাইলেই 
নরেন্দ্র মহিত দেখা করিয়া ত্বাহাকে আসিতে বলিবেন ইত্যাদি 
ব্যুনা রা কিয়া ঠাকুরকে শান্ত করিতে লাগিলেন । কিন্তু সে রাত্রে 
ঠাকুরের সেই ভা'বর কিছুমাত্র প্রশমন হইল না। আমাদিগের 
বিশ্রামের অভার হইতেছে বুঝিঝা মধ্যে মধ্যে কিছুক্ষণের জন্ত নিজ 
শয্যার যাইয়! শয়ন করিলেও, পরক্ষণেই প্রীকথা ভুলিয়৷ আমাদিগের, 
নিকটে পুনরায় আগমনপুর্ববক নরেন্ত্রের গুণের কথ! এবং তাহাকে 
ন| দেখিয়! তাহার প্রাণে যে দারুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছে তাহা 
সকরুণভাবে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তাহার এরূপ কাতরতা 
দেখিয়! বিস্মিত হইয়৷ আমি ভাবিতে লাগিলাম, ইহার কি অদ্ভুত 
ভালবানা এবং যাহার জন্ত ইনি এরূপ করিতেছেন সে বাক্তি 
কি কঠোর ! 'সেই রাত্রি এরূপে আমাদিগের অতিবাহিত 
হইয়াছিল। পরে রজনী প্রভাত, হইলে মন্দিরে যাইয়া ৬জগদস্বাকে 
দর্শন করিয়া ঠাকুরের চরণে প্রণত হইয়া বিদায় গ্রহণপূর্বাক 
আমরা কলিকাতায় ফিরিয়| আসিয়াছিলাম।৮ 
১৮৮৩ খুষটাবের নেন সময়ে আমাদিগের জনৈক বন্ধু * দক্ষিণে 
শ্বরে উপস্থিত হইয়। দেখিলেন,নরেন্ত্রনাথ অনেকদিন 
নর প্রতি আমন নাই বলিয়া ঠাকুর বিশেষ উৎকন্ঠিত হইয়! 
ভালবাসা রহিয়ছেন। তিনি বলেন, “সেদিন ঠাকুরের 
দ্ধ বৈকু্-. মন ঢেন নরেন্্রময় হইয়া রহিয়াছে, মুখে নরেন্তের 
াথের থা । 
ধুণানবাদ ভিন্ন অন্ত কথা নাই! আমাকে 
হইতে বলিলেন, “দেখ, নরেন্দ্র শুদ্ধ সত্বগুণী; আমি 


স্পেস 


শ্রীযুক্ত বৈকুঠনাথ সান্ন্যাল। 
১২৭ 


রীপ্ীরামকৃষ্ণলীলা গরম | 


দেখিয়াছি সে অথণ্ডের ঘরের চারি জনের একজন, /এবং 
সপ্তষির একজন; তাহার কত গুণ তাহার ইয়ত্ব। হয় না ”__ বলিতে 
বলিতে ঠাকুর নরেন্ত্রনাথকে দেখিবার জন্ত এককালে স্থির হই 
উঠিলেন এবং পুক্রবিরহে মাত যেরূপ কাতর হন সেইরূপে রে 
অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। পরে কিছুতেই আপনাকে 
সংধত করিতে পারিতেছেন না দেরি এবং আমর! তাহার এরূপ 
*বযবংংর কি ভাবিব মনে করিয়া ঘরের উত্তরদিকের বারাগায় 
দ্রুতপদে চলিয়া যাইলেন এবং “মাগো, আমি তাকে না দেখে আর 
থাকৃতে পারি না, ইত্যাদি রুদ্ধস্বরে বলিতে বলিতে বিষম ক্রন্দন 
করিতেছেন, শুনিতে পাইলাম। কিছুক্ষণ পরে আপনাকে কতকট| 
যত করিয়া তিনি গৃহমধ্যে আমাদিগের নিকটে আলিয়া উপবেশন 
করিয়া কাতরকরুণস্বরে বলিতে লাগিলেন, “এত কাদ্‌লাম, কিন্ত 
নরেন্তর ত এল না) তাকে একবার দেখবার জন্ত প্রাণে বিষম যন্ত্রণা 
হচ্চে, বুকের ভিতরটায় যেন মোচড় দিচ্চে; কিন্তু আমার এই 
টান্টা সে কিছু বুঝে না”_-এইরূপ বলিতে বলিতে আবার অস্থির 
হুইয়। তিনি গৃহের বাহিরে চলিয়। যাইলেন।. কিছুক্ষণ পরে আবার 
গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বলিতে লাগিলেন, “বুড়ো মিন্সে, তার জন্ত 
এইরূপে অস্থির হয়েছি ও কী্দচি দেখে লোকই বা কি বল্বে বল 
দেখি? তোমরা আপনার লোক, তোমাদের কাছে লজ্জা হয় না! 
কিন্তু অপরে দেখে কি ভাববে বল দেখি! কিন্ত কিছুতেই সামলাতে 
পাচ্চি না! নরেন্দ্র গ্রতি ঠাকুরের ভালইংসা - দেখিয়া) আমর 
অবাক হইয়| রহিলাম এবং ভাবিতে লাগিলাম' নিশ্চই দরে 
দেবতুল্য পুরুষ হইবেন, নতুবা তাহার প্রতি ঠাকুরের-শ্রত টান 
১৮ 


ঠাকুরের অহেতৃক ভালবাসা ও নরেন্দ্রনাথ। 


কেন? পরে ঠাকুরকে শান্ত করিবার জন্য বলিতে লাগিলাম, 
তাই ত মহাশন্ন তার ভারি অন্তায় তাকে না দেখে আপনার এত' 
কট হয় একথা জেনেও দে আলে না” এই ঘটনার কিছুকাল 
পরে অন্ত এক দিবসে ঠাকুর নরেন্রের সহত আমাকে. পরিচিত 
করিয়। দ্রিয়াছিলেন। নরেন্ত্রের বিরহে ঠাকুরকে যেমন অধার 
দেখিয়াছি তাহার সহিত মিলনে আবার তীহাকে তেমনি উল্লসিত 
হইতে দেখিয়াছি। পূর্বোন্ত ঘটনার কিছুকাল পরে ঝঠাকুরের 
জন্মতিথিদিবসে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়াছিলাম। ভক্তগণ সেদিন 
তাহাকে নূতন বস্ত্র, সচন্দন-পুষ্প-মাল্যাদি পরাইয়া মনোহর সাজে 
সাজাইয়াছিল। তাহার ঘরের পূর্বে, বাগানের দিকের বারাণায় কীর্তন 
হইতেছিল। ঠাকুর ভক্তগণপরিবৃত হইয়া উহ। শুনিতে শুনিতে 
কখন কিছুক্ষণের জন্য ভাবাবিষ্ট হইতেছিলেন, কখন বা এক একটি 
মধুর আখর দিয় কীর্ভন জমাইয়া দিতেছিলেন) কিন্তু নরেন না 
আগায় তাহার আনন্দের ব্যাঘাত হইতেছিল। মধ্যে মধ্যে চারিদিকে 
দেখিতেছিলেন এবং আমার্দিগকে বলিতেছিলেন, “তাই ত নরেন্্র 
আসিল না!” বেল! প্রায় ছুই প্রহর, এমন সময়ে নরেন্ত্র আসিয়া 
সতামধ্যে তাহার 'পদ্প্রান্তে গ্রণত হইল। তাহাকে দেখিবামাত্র 
ঠাকুর একেবারে লাফাইয়৷ উঠিয়া তাহার স্বন্ধে বসিয়া গভীর 
ভীবাবিষ্ট হইলেন। পরে সহজ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়৷ ঠাকুর নরেন্ত্রের 
সহিত কথায় ও তাহাকে আহারাদি করাইতে্ ব্যাপৃত হইলেন। 
সে দিন তাহার আর কীর্ভন শুন! হইল না। 

ঠাকুরেক নিকটে উপস্থিত হইয়। শ্রীযুত নরেন্ত্র যে দেবছুলভ 
প্রেমের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিশ্মিত হইতে হয়। 

১২৭৪ 


শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


উহাতে অবিচলিত থাকিয়া তিনি যে, যথার্থ সত্যলাভের আশয়ে 
কে পরীক্ষা করিয়া লইতে অগ্রসর 

যী ঠাকুরকে পরীক্ষা করিয় হ্ইয়৷ 
ভালবাসার ছিলেন উহাতে বুঝিতে পারা যায়, সত্যান্থ্রাগ* 
পাত্র হয়াও তাহার ভিতরে কতদূর প্রবল ছিল। অন্তপক্ষে 
নরেন্্ের অচল ঠীঁকর যে নরেন্রের এ্রূপভাবে ক্ুপ্ন না হইয়া শিষ্য 
থাকা ভাহার ঠা ্ু র 
উচ্চাধি- কল্যাণের নিমিত্ত পরীক্ষা প্রদানপূর্ববব তাহাকে 
উট আধ্যাত্মিক সকল বিষয় উপলব্ধি করাইয়। দিতে পরম 
আহ্লাদে অগ্রসর হইয়াছিলেন ইহাতে তাহার 

নিরতিমানিত্ব এবং মহান্ুভবত্বের কথা অনুধাবন করিয়া বিন্ময়ের অবধি 
থাকে ন!। প্ররূপে নরেন্দ্রের সহিত ঠাকুরের সন্বন্ধের কথা আমরা 
যতই আলোচনা! করিব ততই একপক্ষে পরীক্ষা করিয়। লইবার এবং 
আন্তপক্ষে পরীক্ষা প্রদান-পূর্বক উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্বসকল উপলব্ধি 
করাইয়। দিবার আগ্রহ দেখিয়া মুগ্ধ হ হইব, এবং বুঝিতে পারিব, 
যথার্থ গুরু উচ্চ অধিকারী ব্যক্তির ভাব রক্ষ। করিয়া কিরূগে 
শিক্ষার্দানে অগ্রসর হন ও পরিণামে কিরূপে তাহার হৃদয়ে 


চিরকালের নিমিত্ত শ্রদ্ধা ও পুজার স্থল অধিকার করিয়া বসেন। 
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ষষ্ঠ অধ্যায়_ প্রথম পাদ । 


ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথের অলৌকিক মন্স্ক | 


দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাল শ্রীযুত নরেন্ত্র ঠাকুরের পৃত সহবাস ল'ভে 

ধন্য হইয়াছিলেন। পাঠক হয়ত ইহাতে বুঝিবেন ধেঁ, আমর! 
বলিতেছি তিনি শী কয়বর্ষ নিরন্তর দক্ষিণেশ্বরে 

রি ঠাকুরের শ্রীপদপ্রান্তে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। 
কতকাল লাভ তাহা নহে। কলিকাতাবাসী অন্ত সকল ভক্তগণের 
করিয়াছিল। ন্যায় তিনিও তী কয় বংসর বাটা হইতেই ঠাকুরের 
নিকটে গমনাগমন করিয়াছিলেন। তবে এ কথ! নিশ্চয় যে, 
প্রথম হইতে ঠাকুরের অশেষ ভালবাসার অধিকারী হওয়ায় এ কয় 
বৎসর তিনি ঘন ঘন দক্ষিত্ণশ্বরে যাতায়াত করিয়াছিলেন। প্রতি 
মপ্তাহে এক বা ছুই দিবস তথায় গমন এবং অবসর পাইলেই ছুই 
চারি দিন বা ততোধিক কাল তথায় অবস্থান করা নরেন্দ্রনাথের 
জীবনে ক্রমে একটা| প্রধান কর্ম হইয়া উঠিয়াছিল। সময়ে সময়ে 
এ নিয়মের যে ব্যতিক্রম হয় নাই তাহা নহে। কিন্তুঠীকুব-তীহার 
প্রতি প্রথম হইতে বিশেষভাবে আকুষ্ট হইয়া তাহাকে & 
নিয়ম বড় একটা ভঙ্গ করিতে দেন নাই। কোন কারণে নরেন্্নাথ 
এক সপ্তাহ দক্ষিণেশ্বরে না আসিতে পারিলে ঠাকুর তাঁহাকে 
দেখিবার জন্ত এককালে অধীর হইয়া উঠিতেন এবং উপধুর্ণপরি 
ংবাদ পাঠাইয়। তাহাকে নিজ সকাশে আনয়ন করিতেন, অথব| 
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প্রীপ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


বয়ং কলিকাতায় আগমনপূর্বক ত্তাহার সহিত কয়েক ঘণ্টা কাল 
অতিবাহিত করিয়া আসিতেন। আমাদের যতদুর জানা আছে, 
ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইবার পরে প্রথম ছুই বৎসর রূপে 
নরেনের দক্ষিণেশ্বরে নিয়মিতভাবে গমনাগমনের বড় একটা! ব্যতিক্রম 
হয় নাই। কিন্তু বি-এ, পরীক্ষা দিবার পরে ১৮৮৪ খুষ্টাবের 
প্রথম ভাগে পিতার সহস! মৃত্যু হইয়া সংসারের সমস্ত ভার যখন 
তাহার স্বন্ধে নিপতিত হইল তখন নান! কারণে কিছু দিনের জন্য 
তিনি পূর্বোক্ত নিয়ম ভঙ্গ করিতে বাধা হইয়াছিলেন। 

সে যাচা হউক, উক্ত পাঁচ বৎসর কাল ঠাকুর যেভাবে নরেন 
নাথের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত 

হইলে উহাতে পাঁচটি প্রধান বিভাগ নয়নগোচর 
নরেন্দরের সহিত হ্য়__ 
ঠাকুরের উক্ত ৰ 
কালের ১ম-_দেখ! যায়, ঠাকুর তাহার অলৌকিক 
আচরণের. অস্তদূর্টি সহায়ে গ্রথম- সাক্ষাৎ হইতেই বুঝিতে 
পাঁচটি বিভাগ 
পারিয়াছিলেন নরেন্ত্রনাথের ন্যায় উচ্চ অধিকারী 

আধ্যাত্মিক রাজ্যে বিরল, এবং বহুকালসঞ্চিত গ্লানি দুরপূর্ববক 
সনাতন ধর্মকে যুগপ্রয়োজনসাধনানুযায়ী করিয়৷ সংস্থাপনরূপ 
যে কার্ষ্যে শ্রীশ্রীজগদম্বা তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন তাহাতে 
বিশেষ সহায়তা করিবার জন্যই শ্রীষুত নরেন্ত্র জন্ম পরিগ্রহ 
করিয়াছেন। | 

২য-অসীম বিশ্বাস ও ভালবাপায় তিনি নরেন্দ্রনাথকে 
চিরকালের নিমিত্ত আবদ্ধ করিয়াছিলেন । 

ওয়__নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া তিনি বুঝিয়! লইয়াছিলেন যে, 
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ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথের অলৌকিক সম্বন্ধ । 


তাহার অন্তরৃ্টি নরেন্ত্রনাথের মহত্ব এবং জীবনোদ্দেস্ঠ সম্বন্ধে তাহার 
নিকটে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রান করে নাই । 
. ৪র্থ_ নানা, ভাবে শিক্ষা প্রদ্দানপর্বক তিনি নরেন্দ্রনাথকে 
উক্ত সুমহান জীবনোদেশ্ সাধনের উপযোগী যন্্স্ব্ূপে গঠিত 
করিয়! তুলিয়াছিলেন। 
৫ম--শিক্ষার পরিসমাপ্তি হইলে অপরোক্ষ- সানী সম্পন্ন 
নরেন্ত্রনাথকে তিনি, কিরূপে ধর্মসংস্থাপন কার্য্যে অগ্রসর হইতে 
হইবে তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদানপূর্বক পরিণামে উক্ত কার্য্যের এবং 
নিজ সজ্যের ভার তাহার হস্তে নিশ্চিন্তমনে অর্পণ করিয়াছিলেন । 
আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি, নরেন্্রনাথের দক্ষিণেশ্বর আগমনের 
সবপ্নকাল পূর্বে তদীয় মহত্ব-পরিচায়ক কয়েকটি অদ্ভুত দর্শন ঠাকুরের 
অন্তৃষ্টি-সম্মুখে প্রতিভাত হইয়াছিল। উহ্থাদিগের 


অন্তত দর্শন 
রা ও প্রভাবেই তিনি নরেন্দ্রকে প্রথম হইতে অসীম বিশ্বাস 
নরেন্দ্র উপর ও ভালবাসার নয়ানে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন । এ 
বিশ্বাস ও বিশ্বাস ও ভালবাস! তাহার হৃদয়ে আজীবন সমভাবে 
তালবাসা। 


প্রবাহিত থাকিয়া নরেন্দ্রনাথকে তাহার প্রেমে 

আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। অতএব বুঝা যাইতেছে বিশ্বাস ও 
ভালবাসার ভিত্তিতে সর্বদ! দণ্ডায়মান থাকিয়৷ ঠাকুর নরেন্্রুকে 
শিক্ষা প্রদান ও সময়ে সময়ে পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। 
প্রশ্ন হইতে পারে, যোগণৃষ্টি-সহায়ে নরেন্ত্রনাথের মহত্ব এবং 
জীবনোনদেন্ত জানিতে পারিয়াও ঠাকুর তাহাকে পরীক্ষা করিতে 
অগ্রসর হইয়াছিলেন কেন? উত্তরে বলা যাইতে পারে, মায়ার 
অধিকারে প্রবিষ্ট হয়৷ দেহধারণ করিলে মানব মাধারণের 
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কা কথা--ঠাকুরের স্তায় দেব-মানবদ্দিগের দৃষ্টিও স্বল্নবিস্তর পরিচ্ছিন্ন 
হইয়| দৃষ্ট-বিষয়ে ভ্রম-সম্তাবনা! উপস্থিত করে। 
পরীক্ষা: সে জন্তই কখন কথন প্রর্ূপ পরীক্ষার আবস্তক 
করিবার হইয়া থাকে । ঠাকুর আমাদিগকে প্র বিষয় বুঝাইতে 
নে যাইয়া ঝলিতেন, “থাদ্‌ না! থাকিলে গড়ন হয় না”) 
অথবা যিগ্ধ স্বর্ণের সহিত অন্ত ধাতু মিলিত না করিলে যেমন 
উহাতে অলঙ্কার গঠন করা চলে না৷ সেইরূপ জ্ঞানপ্রকাশক শুদ্ধ 
,সত্বগুণের সহিত রজঃ ও তমোগুণ কিঞ্চিম্মাত্র মিলিত ন। হইলে 
উহা হইতে অবতার-পুরুষদিগের ন্যায় দেহ-মনও উৎপন্ন হইতে পারে 
না। ঠাকুরের সাধনকালের আলোচন। করিতে যাইয়৷ আমরা 
ইতিপূর্বে দেখিয়াছি, শ্টীশ্রীজগদগ্বার কৃপায় অস্ভুত জ্ঞানপ্রকাশ 
উপস্থিত হইয়। অলোঁকিক দর্শনসমূহ তাহার জীবনে উপস্থিত 
হইলেও, তিনি কত সময়ে ধ সকল দর্শন সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া 
পুনরায় পরীক্ষা করিয়া তবে উহা্দিগকে নিশ্চিন্তমনে গ্রহণ করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। অতএব নরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে তাহার যে সকল 
অদ্ভুত দর্শন এখন উপস্থিত হইয়াছিল সে সকলকেও তিনি ষে 
পরীক্ষাপূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন ইহাতে বিচিত্র কি আছে? 
নরেন্ত্রনাথের প্রতি ঠাকুরের আচরণের পাঁচটি বিভিন্ন বিভাগ 
পুর্বোক্তরূপে নির্দিষ্ট হইলেও উহা্দিগের মধ্যে 
এটি বিশ্বাস ও ভালবাস, পরীক্ষা এবং শিক্ষা গ্রদানরূপ 
দেখিতেন। তিনটি বিভাগের কার্য যে প্রায় 'যুগপৎ আরব 
হইয়াছিল এ কথা স্বীকার করিতে হয়। উক্ত তিন 
বিভাগের মধ্যে প্রথম বিভাগের কার্যের অথব! নরেন্্রনাথের প্রতি 
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ঠাকুরের অসীম বিশ্বাস ও ভালবাসার পরিচয় আমরা ইতিপূর্বে 
পাঠককে সংক্ষেপে দ্িয়াছি। এ বিষয়ের আরও অনেক কথ! 
আমাদিগকে পরে বলিতে হইবে। কারণ, এখন হইতে ঠাকুরের 
জীবন নরেন্্রনাথের জীবনের সহিত যেরূপ বিশেষভাবে জড়িত 
হইয়াছিল, তাহার শ্রীচরণাশ্রিত অন্ত কোন ভক্তের জীবনের সহিত 
উহা ইতিপূর্বে আর কখনও রূপে মিলিত হয় নাই)” ক্ষথিত 
আছে, ভগবান্‌ ঈশা তাহার কোন শিষ্গ্রবরের সহিত মিলিত 
হুইবামাত্র বলিয়াছিলেন, “পর্বতসদৃশ অচল অটগ শ্রদ্ধাসম্পন্ন এই 
পুরুষের জীবনকে ভিত্তি-স্ব্ূপে অবলম্বন করিয়া আমি আমার 
আধ্যাত্মিক মন্দির গঠিত করিয়া তুলিব !” নরেন্ত্রনাথের সহিত 
মিলিত হইয়া ঠাকুরের মনেও এরূপ ভাব দৈবগ্রেরণায় প্রথম 
হইতেই উপস্থিত হইয়াছিল। ঠাকুর দেখিয়াছিলেন, নরেন্ত্র তাহার 
বালক, তাহার সখা, তাহার আদেশপালন করিতেই সংসারে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছে, এবং তাহার ও তাহার জীবন পূর্ব হইতে 
চিরকালের মত প্রণয়ি-যুগলের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন প্রেমবন্ধানে সম্বন্ধ হইয়! 
রহিয়াছে !-তবে, খ্ী প্রেম উচ্চ আধ্যাত্মিক প্রেম, যাহা 
প্রেমাম্পদকে সর্বপ্রকার স্বাধীনতা প্রদ্ধান করিয়াও যুগে যুগে 
আপনার করিয়া রাখে--যাহাতে আপনার জন্য কিছু ন! চাহিয়া 
পরম্পর পরম্পরকে যথাসর্বন্থ দানেই কেবলমাত্র পরিতৃপ্তি লাভ 
করে। বাস্তবিক ঠাকুর ও নরেন্ত্রনাথের মধ্যে আমরা অহেতুক 
প্রেমের যেরূপ অভিনয় দেখিয়াছি সংসার ইতিপূর্বে আর কথনও 
ধরূপ দ্েখিয়াছে কিনা সন্দেহ । সেই অলৌকিক প্রেমাতিনয়ের 
কথ! পাঠককে যথাযথভাবে বুঝাইবার আমাদিগের সামর্থ্য কোথায়? 
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তথাপি সতান্থুরোধে উহার আভাস প্রদানের চেষ্টা মাত্র করিয়া 
আমর৷ নরেন্ছের সহিত ঠাকুরের সর্বপ্রকার আচরণের আলোচনায় 
গ্রবৃত্ত হইতেছি। 
ঠাকুরের একনিষ্ঠা, ত্যাগ এবং পবিত্রতা দেখিয়া নরেন্রনাথ 
যেমন তাহার প্রতি প্রথমদিন হইতে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, ঠাকুরও 
বোধ ঠিয-নতমনি যুবক নরেন্দ্রের অসীম আত্মবিশ্বাস, তেজ স্থিত 
_. এবং সত্যপ্রিয়ত। দর্শনে মুগ্ধ হয়া গ্রথমদর্শন হইতে 
মি তাহাকে আপনার করিয়৷ লয়াছিলেন। যোগপৃষ্ি- 
ধারণা । সহায়ে নরেন্ত্রনীথের মহত্ব ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 
ঠাকুর যাহা দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা গণনায় না 
আনিয়া যদি আমর! এই ছুই পুরুষ-গ্রবরের পরস্পরের প্রতি অদ্ভূত 
আকর্ষণের কারণ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে পূর্বোক্ত কথাই 
প্রতীয়মান হয়। অস্তৃ্টিশন্য জনসাধারণ শ্রীযুত নরেন্দ্রের অদ্ভুত 
আত্মবিশ্বাসকে দন্ত বলিয়া, অসীম তেজন্বিতাকে ওদ্ধত্য বলিয়। এবং 
কঠোর সতপ্রিয়তাকে মিথ্যা! ভান অথবা অপরিণত বুদ্ধির নিদর্শন 
বলিয়! ধারণা করিয়াছিল । লোকপ্রশংসালাতে তাহার একান্ত 
উদ্দাসীনতা, স্পষ্টবাদিত!, সর্ববিষয়ে নিঃসঙ্কোচ স্বাধীন ব্যবহার এবং 
সর্বোপরি কোন কার্য্য কাহারও ভয়ে গোপন না কর!'হইতেই তাহারা 
যে প্রীরূপ মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিল, এ কথা নিঃসন্দেহ। 
আমাদের মনে আছে, শ্রীধুত নরোন্দ্রের সহিত পরিচিত হইবার পূর্বের 
স্তাহার জনৈক প্রতিবেণী তাহার কথ! উল্লেখ করিয়া! একদিন আমা- 
দিগকে বলিয়াছিলেন, “এই বাটাতে একটা ছেলে আছে, তাহার মত্ত 
ত্রিপণ্ড ছেলে কখন দেখি নাই; বি-এ, পাশ করেছে বলে যেন 
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ধরাকে সরা দেখে,_-বাপ, খুড়োর সাম্নেই তবলায় চাটি দিয়ে গান 
ধর্লে, পাড়ার বয়োজোষ্ঠ্দর সামনে দিয়েই চুরুট খেতে থেতে 
চল্লো-এইরূঠি সকল বিষয়ে !” উহার স্বল্নকাল পরে ঠাকুরের 
শ্রীপদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়৷ একদিন-_বোধ হয় সেদিন আমরা 
দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়া তাহার পুণ্য-দর্শন- 
লাভে ধন্ত হইয়াছিলাম__আমরা নরেন্্রনাথের গুণাচ্ীদ*এইরূপে 
শুনিতে পাইয়াছিলাম-_ 
রতন নামক যছুনাথ মল্লিকের উদ্ভানবাটীর প্রধান কর্মচারীর 
সহিত কথা৷ কহিতে ক্িতে আমাদিগকে দেখাইয়া ঠাকুর বলিয়া- 
ছিলেন, “এরা সব ছেলে মন নয়, দেড়টা পাশ করিয়াছে (এফ-এ, 
রি পাশ দিবার জন্য সেই বংসর আমরা প্রস্তুত 
হতে হঈতেছিলাম ), শিষ্ট, শাস্ত-_কিন্তু নরোন্ত্রর মত 
রস্থকারের . একটি ছেলেও আর দেখিতে পাইলাম না 1-__যেমন 
শরেন্দ্রের 
ভাজা না গাইতে বাজাতে, তেমনি লেখাপড়ায়, তেমনি 
বল্‌্তে কইতে, আবার তেমনি ধর্মবিষয়ে! সে 
রাত রাত ভোর ধ্যান করে, ধ্যান কর্তে কর্তে সকাল হয়ে যায়, 
হস্‌ থাকে না !--আমার নরেনত্রের ভিতর এতটুকু মেকি নাই, 
বাজিয়ে দেখ--টং টং কর্চে। আর সব ছেলেদের দেখি, যেন 
চোখ কান টিপে কোনও রকমে ছুই তিনটে পাস করেচে, বস্‌, এই 
পর্যন্ত করতেই যেন তাদের সমস্ত শক্তি বেরিয়ে গেছে। 
নরেন্ত্রের কিন্তু'ত| নয়, হেসে থেলে সব কাজ করে, পাশ করাটা 
যেন তার কাছে কিছুই নয়! সেরব্রাদ্ষদমাজেও যায়, সেখানে 
ভজন গায়, কিন্তু অন্ত সকল ব্রাঙ্গের ন্যায় নয়--সে যথার্থ ব্ধজ্ঞানী। 
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ধ্যান কর্তে বসে তার জ্যোতিদর্শন হয়। সাধে নরেন্দ্রকে এত 
ভালবাসি?” প্রন্বপ শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া নরেন্দ্রনাথের সহিত পরিচিত 
হইবার মানলে আমর! তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, “মহাশয়, 
নরেন্দ্র কোথায় থাকে?” তদুপ্তরে ঠাকুর বলিয়াছিলেন,“নরেন্ত্র বিশ্বনাথ | 
দত্তের পুত্র, বাড়ী শিমলায়।” পরে কলিকাতায় ফিরিয়৷ অনুসন্ধান 
করিয়! জানিযছিলাম, আমর! ইতিপূর্কে প্রতিবেশীর নিকট 'হইতে 
ষাহার সম্বন্ধে পূর্বোক্ত নিন্দাবাদ শুনিয়াছিলাম সেই যুবকই ঠাকুরের 
বন্থপ্রশংফিত নরেন্দ্রনাথ ! বিন্মিত হইয়া আমর! সেদিন ভাবিয়া- 
ছিলাম, বাহিরের কতকগুলি কাধ্য মাত্র অবলম্বন করিয়া আমরা 
সময়ে সময়ে অপরের সন্বন্ধে কতদুর অন্ায় সিদ্ধান্ত করিয়া বসি! 
পূর্বোক্ত প্রসঙ্গে আর একটি কথা এখানে ঝলিলে মন্দ হইবে 
না। ঠাকুরের শ্রীমুথে নরেন্দ্রনাথের এরূপ গুণানুবাদ শুনিবার কয়েক 
মাস পুর্বে জনৈক বন্ধুর ভবনে শ্রীধুত নরেক্রের দর্শনলাভ একদিন 
চিক আমাদিগের ভাগ্যে উপস্থিত হইয়াছিল । সেদিন 
দিবসে নরেন্ের তাহাকে দর্শন মাত্রই করিয়াছিলাম, ভ্রমধারণাবশতঃ 
সমবদধে ত্বাহার সহিত আলাপ করিতে অগ্রসর হই নাই। 
ই বম কিন্তৃত্তাহার সেইদিনকার কথাগুলি এমন গভীর- 
ভাবে আমাদিগের স্থৃতিতে মুদ্রিত হইয়৷ গিয়াছে 
যে, এতকাল পরেও উহ্বাদিগকে যেন কাল শুনিয়াছি এইরূঠ্রী মনে 
হইয়। থাকে । কথাগুলি বলিবার পূর্বের যে অবস্থায় আমরা উহা- 
দিগকে শ্রবণ করিয়াছিলাম তদ্বিষয়ের কিঞ্িদাভাষ পাঠককে দেওয়া 
কর্তব্য, নতুবা শ্রীযুত নরেন্রের সম্বন্ধে সেদিন আমাদিগের কেন 
ভ্রমধারণ। উপস্থিত হইয়াছিল মে কথ! বুঝিতে পার! যাইবে না। 
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যে বন্ধুর আলয়ে আমরা সেদিন শ্রীযুত নরেন্ত্ুকে দেখিয়াছিলাম, 
তিনি তখন কলিকাতার শিমলাপন্লীস্থ গৌরমোহন মুখার্জির লেনে 
র নরেন্দ্র বাসভবনের সম্মুখেই একটি দ্বিতলবাটা ভাড়া 
জনৈক বন্ধুর করিয়াছিলেন। স্কুলে পড়িবার কালে আমর! চারি 
লা পাঁচ বৎসর সহপাঠী ছিলাম। প্রবেশিকা পরীক্ষ। ' 
দিবার ছুই বৎসর পূর্বে তিনি বিলাত যান বলিয়া 
বোম্বাই পর্যাস্ত গমন করিয়াছিলেন । কিন্তু নানা কারণে সমুদ্র- 
গারে গমনে অসমর্থ হইয়া একথানি সংবাদপত্রের সম্পাদক 
হইয়াছিলেন এবং মধো মধ্যে বাঙ্গালায় প্রবন্ধ 'ও কবিতা লিখিয়া 
পুস্তকসকল প্রণয়ন করিতেছিলেন। কিছুকাল পূর্বে তিনি বিবাহ 
করিয়াছিলেন এবং শী ঘটনার পরে নানা লোকের মুখে শুনিতে 
পাইয়াছিলাম তাহার স্বভাব উচ্ছ খল হইয়াছে এবং নানা অসছুপায়ে 
অর্থোপার্জন করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেছেন না । ঘটনা সত্য বা 
মিথ্যা নির্ধারণ করিবার জন্তই আমর! সেদিন সহনা তাহার ভবনে 
উপস্থিত হইয়াছিলাম। 
ভূত্যের দ্বারা সংবাদ পাঠাইয়৷ আমর! বাহিরের ঘরে উপবিষ্ট 
আছি এমন সময়ে একজন যুবক সহসা সেই ঘরে প্রবিষ্ট হইলেন 
এবং গৃহস্বামীর পরিচিতের ন্যায় নিঃসস্কোচে নিকটস্থ 
এ কালে ও 
রেলে একটি তাকিয়ায় অর্দাশায়িত হইয়া একটি হিন্দী 
বাহিক গীতের একাংশ গুণ গুণ করিয়া গাহিতে লাগিলেন । 
মা ধতদূর মনে আছে, গীতটি শ্রীকুষ্ণবিষয়ক, কারণ, 
“কানাই” ও প্বাশরী” এই ছুইটি শব্ধ কর্ণে স্পষ্ট প্রবেশ করিয়াছিল। 
সৌথীন না হইলেও যুবকের পরিষ্কার পরিচ্ছদ, কেশের পারিগাট্য 
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শ্ীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


এবং উম্মনাদৃষ্টির সহিত “কালার বাশরী'র গান ও আমাদিগের 
উচ্ছৃঙ্খল বন্ধুর সহ ঘনিষ্ঠতার সংযোগ করিয়া লইয়! আমরা তাঁহাকে 
বিশেষ স্ুনয়নে দেখিতে পারিলাম না। গৃহমধ্যে জ্লামরা যে বসিয়া 
রহিয়াছি তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র ভ্রক্ষেপ না করিয়৷ তাহাকে প্ররূপ 
নিঃসস্কোচ ব্যবহার এবং পূরে তামাকু সেবন করিতে দেখিয়৷ আমরা 
ধারণ! ' কী! বসিগাম, 'আমাদিগের উচ্ছঙ্খল বন্ধুর ইনি 'একজন 
বিশ্বস্ত অন্ুচর এবং এইরূপ লোকের সহিত মিলিত হইয়াই তাহার 
অধঃপতন হুইয়াছে। দেযাহা হউক, গৃহমধ্যে আমাদের অস্তিত্ব 
দেখিয়াও তিনি এপ বিষম উদ্দাসীনত। অবলম্বন করিয়া আপন 
তাবে থাকায় আমরাও তাহার সহিত পরিচয়ে অগ্রসর হইলাম না। 
কিছুক্ষণ পরে আমাদিগের বাল্য-বন্ধু বাহিরে আমিলেন এবং 
বন্ুকাল পরে পরস্পরে সাক্ষাৎলাভ করিলেও আমাদিগকে দুই একটি 
কথ মাত্র জিজ্ঞাসা করিয়াই পূর্বোক্ত যুবকের সহিত 
বন্ধুর সহিত 
নরেজোর সানন্দে নান৷ বিষয় আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। 
সাহিত্য-দ্বন্ধীয় তাহার প্ররূপ উদাসীনতা ভাল লাগিল না । তথাপি 
৪ সহস| বিদায় গ্রহণ করাটা ভদ্রোচিত নহে ভাবিয়া 
সাহিতাসেবী বন্ধু যুবকের সহিত ইংরাজী ও বঙ্গ সাভিত্য সম্বন্ধে যে 
বাক্যালাপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন 'মআামরা তদ্বিষয় শ্রবণ করিতে 
লাগিলাম। উচ্চাঙ্গের সাহিত্য যথাযথ ভাবপ্রকাশক হইবে এই 
বিষয়ে উভয়ে অনেকাংশে একমত হইয়া কথা আরম্ত করিলেও 
মনুষাজীবনের যেকোন প্রকার ভাবপ্রকাশক রচনাকেই সাহিত্য 
বল! উচিত কি না তদ্বিষয়ে তাহাদের মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল। 
যতদুর মনে আছে, সকল গ্রকার ভাবগ্রকাশক রচনাকেই সাহিত্য- 
১৪৩ 


ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথের অলৌকিক সম্বন্ধ । 


শ্রেণীভুক্ত করিবার পক্ষ আমাদিগের বন্ধু অবলম্বন করিয়াছিলেন, 
এবং যুবক, এ পক্ষ খণ্নপূর্ববক তাহাকে বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়া- 
ছিলেন যে, স্থ,বা কু ষে কোন প্রকার ভাব যথাযথ প্রকাশ 
করিলেও রচনাবিশেষ যদি ম্থুরুচি এবং কোন প্রকার উচ্চাদর্শের 
প্রতিষ্ঠাপক না হয় তাহা! হইলে উহাকে কখনই উচ্চাঙ্গের সাহিত্য- 
শ্রেণীমধ্যে,পরিগণিত কর! যাইতে পারে মা। আপন পক্ষ সমর্থনের 
জন্য যুবক তখন ণ্চসর” (01)8091) হইতে আরন্ত করিয়। যত 
খ্যাতনামা ইংরাজী ও বাঙ্গাল! সাহিত্যিকের পুস্তকসকলের উল্লেখ 
করিয়া একে একে দেখাইতে লাগিলেন তাহার! সকলেই প্র্নপ 
করিয়া সাহিত্যজগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। উপসংহারে 
যুবক বলিয়াছিলেন, “স্থু এবং কু সকল প্রকার ভাব উপলব্ধি 
করিলেও মানুষ তাহার অন্তরের আদর্শবিশেষকে প্রকাশ করিতেই 
সর্বদা সচেষ্ট রহিয়াছে । আদর্শবিশেষের উপলব্ধি ও প্রকাশ 
লইয়াই মানবদিগের ভিতর যত তারত্মমা বর্তমান । দেখা যায়, 
সাধারণ মানব রূপরপার্দি ভোগপকলকে নিত্য ও সত্য ভাবিয়! 
তন্নাভকেই সর্বদা জীবনোদ্দেশ্ঠ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়। বসিয়া আছে 
--[0767 10991196 আ1)91 19 2101081617119 1681. পশুদিগের 
সহিত তাহাদিগের স্বপ্পই প্রভেদ। তাহাদিগের দ্বারা উচ্চাঙ্গের 
সাহিত্যন্্টি কখনই হইতে পারে না। আর এক শ্রেণীর মানব 
আছে যাহার। আপাতনিত্য ভোগন্ুখাদি-লাভে সন্তষ্ট থাকিতে 
না পারিয়া উচ্চ উচ্চতর আদর্শসকল অন্তরে অনুভব করিয়! বহিঃস্থ 
সকল বিষয় সেই ছণাচে গড়িবার চেষ্টায় ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে__ 
[1180 ৪] 10 19811961118 10691- এরূপ মানবই যথার্থ 
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শ্ীপ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


সাহিত্যের স্থষ্টি করিয়! থাকে । উহাদিগের মধ্যে আবার যাহারা 
সর্বোচ্চ আদর্শ অবলম্বন করিয়! উহা জীবনে পরিণত করিতে ছুটে 
তাহাদিগকে প্রায়ই সংসারের বাহিরে যাইয়া ঈাড়াইতে হয়। প্ররূপ 
আদর্শ জীবনে পূর্ণভাবে পরিণত করিতে দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস- 
দেবকেই কেবলমাত্র দেখিয়াছি-__সে জন্তই তীহাকে শ্রন্ধ! করিয়া 
থাকি।* 
যুবকেন এ প্রকার গভীর ভাবপূর্ণ বাক্য এবং পাণডত্যে সেদিন 
চ্বকৃত হইলেও আমাদিগের বন্ধুর সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ দেখিয়া 
তাহার কথায় ও কাজে মিল নাই ভাবিয়া আমরা 
টা কুপন হইয়াছিলাম। অনন্তর বিদায় গ্রহণপূর্ব্ক 
নরেন্রের আমরা সে স্থান হইতে চলিয়া আসিয়াছিলাম। 
হাতি এ ঘটনার কয়েক মাস পরে আমরা ঠাকুরের নিকটে 
লাভ। 
শ্রীযুত নরেন্দ্রের গুণানুবাদ শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া তাহার 
সহিত পরিচিত হইবার জন্য তাহার আলয়ে উপস্থিত হইয়াছিলাম 
এবং পূর্ববপরিরৃষ্ট যুবককে ঠাকুরের বনুপ্রশংসিত নরেন্দ্রনাথ বলিয়া 
জানিতে পারিয়। বিন্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলাম। 
গতান্্গতিক স্বভাবসম্পন্ন সাধারণ মানব এরূপে নরেন্দ্রনাথের 
বাহ্‌ আচরণসমূহ দেখিয়। তাহাকে দাস্তিক উদ্ধত্ত এবং অনাচারী 
প্রভৃতি বলিয়া অনেক সময়ে ধারণা করিয়৷ বসিলেও 
প্রথম দেখা 
হইতে ঠাকুরের ঠাকুর কিন্ত তাহার সন্ধে কখনও এরূপ ভ্রমে পতিত 
নরেন্্রকে হঞ্নেন নাই। প্রথম দর্শনকাল হইতেই তিনি বুঝিতে 
মির পারিয়াছিলেন, নরেন্ত্রের দস্ত ও ওদ্ধত্য তাহার 
অস্তনিহিত অসাধারণ মানপিক শক্তিসমূহের ফলন্বরূপ বিশাল আত- 
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ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথের অলৌকিক নন্ন্ধ। 


বিশ্বাস হইতে সমুদিত হয়, তাহার নিরস্কুশ স্বাধীনাচরণ তাহার 
স্বাভাবিক আত্মসংযমের পরিচায়ক ভিন্ন অন্ত কিছু নহে, তাহার 
লোকমান্ে উদাদীনতা তীয় পৃত ম্বতাবের আত্মগ্রসাদ হইতেই ' 
সমুখিত হইয়া থাকে । তিনি বুঝিয়াছিলেন, কালে নরেন্দ্রের অসাধারণ 
স্বভাব সহশ্্দল কমলের ন্তায় পূর্ণ বিকশিত হইয়া নিজ অনুপম 
গৌরব ও মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইবে। তখন তাপদগস্পংসারের 
সংঘর্ষে আসিয়া তাহার এ দত্ত ও ওদ্ধত্য অসীম করুণাকারে 
পরিণত হইবে, তাহার অদৃ্পূর্বব আত্মবিশ্বাস হতাশ প্রাণে বিশ্বাসের 
পুনঃ প্রতিষ্ঠ। করিবে, ত্রাহার স্বাধীন আচরণ সংযমরূপ সীমায় সর্বথা 
অবস্থিত থাকিয়! যথার্থ স্বাধীনত! লাভের উহ্বাই একমাত্র পথ বলিয়। 

অপরকে নির্দেশ করিবে। 
সেই জন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, প্রথম পরিচয়ের দিন হইতেই 
ঠাকুর সকলের নিকটে শতমুখে নরেন্ত্রের প্রশংসা করিতেছেন। 
প্রকাশ্ভাবে সর্বদ] প্রশংস! লাভ করিলে ছূর্বল 


রা মনে অহঙ্কার প্রবৃদ্ধ হইয়া তাহাকে বিনাশের পথে 

নরেন্্রকে »অগ্রদর করে, এ কথা বিশেষভাবে জানিয়াও যে 

টা তিনি নরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে এ নিয়মের বাতিক্রম 
ংন। | 


করিয়াছিলেন, তাহার কারণ, তিনি নিশ্চয় বুঝিয়- 
ছিলেন, নরেন্দের হৃদয়-মন এরূপ দূর্ববলত! হইতে অনেক উর্ধে 
অবস্থান করিতেছে । পরী বিষয়ক কয়েকটি দৃষ্টাস্তের এখানে উল্লেখ 
করিলেই পাঠক'এী কথ! বুঝিতে পারিবেন__ 

মহামনন্ী শ্রীযুত কেশবচন্ত্র সেন, শ্রীযুত বিজয়কৃষ্ণ গোস্থামী 
প্রভৃতি লবৰগ্রতিষ্ঠ ব্রাহ্মনেতৃগণ ঠাকুরের সহিত সম্মিলিত হইয়! 
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প্রীশ্রীরামকুঞ্জলীলা প্রসঙ্গ । 


একদিন একত্র সমাপীন রহিয়াছেন। যুবক নরেন্দ্রও তথায় 
চারা উপবিষ্ট আছে। ঠাকুর ভাবমুখে অবস্থিত হয়! 
অন্তনিঠিত প্রস্নমনে কেশব ও বিজয়ের প্রতি দৃষ্টি করিতে 
প্তিস্বদ্ধে লাগিলেন। পরে নরেনদ্রনাথের প্রতি দৃষ্টি আকুট 
ঠাকুবেব কথা 1 রি ৃ র্‌ ও 
হইবামাত্র তাহার ভাবা জীবনের উজ্জল চিত্র 
তাহাস। ,'নস পটে সহসা অন্কিত ইইয়া উঠি এবং উহার সাহত 
কেশব-প্রমুখ ব্যাক্তাগের পরিণত জীবনের তুলন। করিয়া তিনি 
পরমন্্েতে নরেন্ত্রনাথকে [নরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে সভাভঙ্গ 
হইলে বলিলেন, “দেখিলাম, কেশব যেন্ধূপ একট! শক্তির বিশেষ 
উত্কর্ষে জগদ্বিখযাত হইয়াছে, নরেন্দ্রের ভিতর গ্রব্ূপ আঠারটা 
শাক্তি পুর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ! আবার দেখিলাম, কেশব ও বিজয়ের 
মন্তর দীপশিখার গায় জ্ঞানালোকে উজ্জল রহয়াছে ; পরে নবেক্রের 
দিকে চাহিয়া দেখি, তাহার ভিতরে জ্ঞান-হুর্ধ্য উদিত হইগা মায়া- 
মোহের লেশ পর্য্যন্ত তথা হইতে দূরীভূত করিয়াছে 1” অন্তদৃষ্টিশৃ্ত 
দুর্বলচেত| মানব ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে এরূপ গ্রশংমা লাভ 
করিলে, অহঙ্কারে স্ফীত হইর। আত্মহারা হইয়। পাড়ত। নরেন্ের 
মনে কিন্তু উহাতে সম্পূর্ণ বিপরীত ফলের উদয় হইল । তাহার 
অলৌকিক অন্তর্দ্টিসম্পন্ন মন উহাতে আপনার ভিতরে ডূবিয়া যাইয়া 
শ্রীযুত কেশব ও বিজয়ের অশেষ গুণরাজীর সহিত নিজ তৎকালিক 
মানসিক অবদ্থার নিরপেক্ষ তুলনায় প্রবুত্ত হইল, এবং আপনাকে 
প্ররূপ প্রশংসালাভের অযোগ্য দেখিয়া ঠাকুরের কথায় তীব্র প্রতখাদ 
কারয়া বলির| উঠিল_“মহাশয়, করেন কি? লোকে আপনার 
ধ্রন্নপ কথা শুনিয়া আপনাকে উন্মাদ বলিয়া নিশ্চয় করিবে। 


১৪৪ 


ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথের অলৌকিক সম্বন্ধ । 


কোথায় জগঘ্িখ্যাত কেশব ও মহামনা বিজয় এবং কোথায় আমার 
হ্যাঘ একটা নগণ্য স্কুলের ছোড়া ।-_-আপনি তাহাদিগের সহিত 
আমার তুলনা করিয়া আর কখনও এপ কথা সকল বলিবেন না।” 
ঠাকুর উহাতে তাহার প্রতি সন্তট হইয়া বলিয়াছিলেন, “কি কব্ব 
রে, তুই কি ভাবিস্‌ আমি এপ বলিয়াছি, মা শ্রীশ্ীজগদস্বা ) 
আমাকে এরূপ দেখাইলেন, তাই বলিয়াছি; মা ত আমাতি"সত্য 

ভিন্ন মিথ্যা কখনও দেখান নাউ, তাই বলিয়াছি।” 
'ম। দেখাইয়াছেন ও বলাইযাঁছেন” বলিলেই ঠাকুর যে, ধীৰপ 
স্থলে নরেনের হস্তে সব্ব্দ! নিষ্কৃতি পাইতেন, তাহা নহে । তাহার 
এরূপ দর্শনমকলের সত্যতা সম্বন্ধে সন্ধিগ্ধ হইয়া 


পা স্পষ্টাদী নিভীক নরেন্দ অনেক সময়ে বলিয়া 
প্রতিবাদ । বদিতেন, “মা দেখাইয়। থাকেন অথবা আপনার 


মাথার খেয়ালে এ সকল উপস্থিত হয়, তাহ! কে 

বলিতে পারে? আমার এপ হইলে আমি নিশ্যয় বুঝিতাম, 
আমার মাথার খোলে এপ দেখিতে পাইতেছি। পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞান ও দর্শন এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করিয়াছে, চক্ষু-কর্ণাদি 
ইন্দ্রিমমকল আমাদিগকে মনেক স্থলে প্রতারিত করে। তহুপরি 
বিষয়-বিশেষ দর্শনের বাসন। যদি আমাদিগের মনে সতত জাগরিত 
থাকে, তাহা হইলে ত কথাই নাই, উারা (ইন্িয়গ্রাম ) 
আমাদিগকে পদে পদে প্রতারিত করিয়া থাকে । আপনি আমাকে 
শ্নেহ করেন এবং সকল বিষয়ে আমাকে বড় দেখিতে ইচ্ছা করেন-_ 
সেইজন্য হয় ত আপনার প্ররূপ দর্শননকল আসিয়া উপস্থিত হয়।” 
রূপ বলিয়া শ্রীযুত নরেন্ত্র পাশ্চাত্য শারীর-বিজ্ঞানে স্বসংবেদ্য 

১৪৫ 


শ্ীশ্ীরামকৃষ্খলীলাপ্রসঙ্গ । 


দর্শন-সমূহ সম্বন্ধে যে সকল অনুসন্ধান ও গবেষণা! আছে এবং 
যেরূপে তাহাদিগকে ভ্রমসম্কুল বলিয়। প্রমাণিত করা 
নরেলের রঃ 
তর্কশভিতে হইয়াছে, সেই সকল বিষয় নানা দৃষ্টান্ত সহায়ে 
মুগ্ধ হইয়া ঠাকুরকে বুঝাইতে সময়ে সময়ে অগ্রসর হইতেন। 
ঠাকুরেব ঠাকুরের মন যখন উচ্চভাবভূমিতে অবস্থান করিত) 
মি তখন নরেন্ের এরূপ বাল-ম্থলভ চেষ্টাকে সতা- 
নিষ্ঠার পরিচায়কমাত্র ভাবিয়া! তিনি তাহার উপর 
অধিকতর প্রসন্ন হইতেন। কিন্তু সাধারণ ভাবভূমিতে অবস্থানকালে 
নরেন্দ্র তীক্ষ যুক্কিসকল ঠাকুরের বালকের ন্যায় স্বভাবসম্পন্ন সরল 
মনকে অভিভূত করিয়া! কখন কথন বিষম ভাবাইয়! তুলিত। তখন 
মুগ্ধ হইয়া তিনি ভাবিতেন, "তাই ত, কায়মনোবাক্যে সতাপরারণ 
নরেন্দ্র ত মিথ্যা বলিবার লোক নহে) তাহার ন্যায় দৃঢ় সতানিট 
ব্ক্তিদকলের মনে সত্য ভিন্ন মিথা। সঙ্কল্লের উদয় হয় না, এ কণা 
শান্্েও আছে; তবে কি আমার দর্শন-সমূহে ভ্রমসম্তাবনা আছে ?” 
আবার ভাবিতেন, “কিন্ত আমি ত ইতিপূর্বে নানারূপে পরীক্ষা 
করিয়৷ দেখিয়াছি,মা (শ্রীশ্রীজগদন্ব। ) আমাকে সত্য ভিন্ন মিথ্যা 
কখন দেখান নাই এবং তাহার শ্রীমুখ হইতে বারংবার আশ্বাসও 
পাইয়াছি, তবে সত্যপ্রাণ নরেন্দ্র আমার দর্শনসকল মাথার খেয়ালে 
উপস্থিত হয়, এ কথা বলে কেন-_-কেন তাহার মন বলিবামাত্র 
ধু সকলকে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করে না ?” 
ধ্রূপ ভাবনায় পতিত হইয়া মীমাংসার জন্য ঠাকুর অবশেষে 
্রীশ্ীজগদস্বাকে & কথ৷ জিজ্ঞাসা করিতেন এবং “ওর ( নরেন্দ্র ) 
কথ! শুনিন্‌ কেন? কিছুদিন পরে ও (নরেন্দ্র) সব কথা সত 
১৪৬ 


ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথের অলৌকিক সম্বন্ধ । 


বঙ্গে মান্বে”- তাহার শ্রীমুখ হইতে এইরূপ আশ্বাস-বাণী শুনিয়া 
তবে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন। দৃষ্টান্ত্বরূপে এখানে একদিনের 
ঘটনার উল্লেখ করিলেই পাঠকের পূর্বোক্ত বিষয় হৃদয়ঙ্গম হইবে-_ 

_. তখন কুচবিহার-বিবাহে মতভেদ লইয়৷ ্রাঙ্মগ্ণ দুই দলে বিভক্ত 
হইয়াছেন এবং সাধারণ ব্রাহ্মমমাজের গ্রতিষ্ঠঠ কয়েক বৎসর হইল 


| হইয়। গিয়াছে । নরেন্দ্রনাথ শ্রীধুত কেশ্ত্রের নিকট 
ব বিষয়ক 


টা সময়ে সময়ে গমনাগমন করিলেও সাধারণ সমাজেই 
সাধারণ সমাজে নিয়মিতভাবে যোগদানপুব্বক রবিবাসরীয় 
ঠাকুরের উপাসনাকালে তথায় ভজনাদি করিতেছেন। কো, 
ননজকে .. কারণবশতঃ নরেন্র এই 
রত বশতঃ নরেন্দ্র এই সময়ে ছুই এক সপ্তাং 
আসা। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে যাইতে পারেন নাই 


ঠাকুর প্রতিদিন তাহার আগমন প্রতীক্ষা পৃর্ববং 
নিরাশ হইয়া স্থির করিলেন, স্বয়ং কলিকাতায় যাইয়া অদ্য নবেন্ত্রবে 
দেখিয়। আসিবেন। পরে মনে পড়িল, সে দিন রবিবার, নরেঃ 
যদি কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে কোথাও গমন করে এব 
কলিকাতায় যাইয়াও তাহার দেখা না পান? তখন স্থির করিলেন 
সাধারণ ব্রাহ্মদমাজের সান্ধযোপাননাকালে সে ভজন গাহিতে নিশ্চি 
উপস্থিত হইবে, সেখানে যাইলেই তাহাকে দেখিতে পাইব। আবা 
ভাবিলেন, সহসা সমাজে এরূপে উপস্থিত হইলে ব্রাহ্ম-ভক্তগণ্ে 
অসন্তোষের কারণ হইব না ত? পরক্ষণেই মনে হইল, কে 
কেশবের সমাজে এ্ররূপে কয়েকবার উপস্থিত হইয়াও ত তাহা দিছে 
সন্তোষ ভিন্ন অসন্তোষ দেখি নাই এবং বিজয়, শিবনাথ প্রত 
সাধারণ সমাজের নেতৃগণ দক্ষিণেশ্বরে প্ররূপে ইতিপূর্ব্বে অন 

১৪৭ 


জীপ্রীরামকৃঞ্জলীলাপ্রসঙ্গ | 


সময় আসিয়াছেন? ঠাকুরের সরল মন এরূপ সরলভাবে এীকথ। 
মীমাংসা করিবার কালে একটি বিষয় স্মরণ করিতে বিস্বৃত হইল । 
তাহার সংস্পর্শে আদিয়া শ্রীযুত কেশব ও বিজয়ের ধর্ম-সম্বন্ধীয় 
মতের পরিবর্তন লক্ষ্যপূর্বক শিবনাথ-প্রমুখ সাধারণ সমাজভুক্ত 
ব্রাহ্মগণের অনেকে যে, তাহার নিকটে পুর্বের স্ায় গমনাগমন 
ক্রমশঃ" ড়িয়া দিতেছেন, এ কথা ঠাকুরের মনে ক্ষণকালের জন্যও 
উদ্দিত হইল না। ন| হইবারই কথা-_কাঁরণ, ঈশ্বরের প্রতি তীব্র 
অনুরাগে মানবমন উচ্চ ভাব-ভূমিকায় আরোহণপূর্বক তীহ্ার পূর্ণ 
কূপাসৌভাগ্য লাভে যত অগ্রসর হইবে, ততই তাহার ইতিপুর্বের 
ধর্মমতসকল ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইবে, এ বিষয়ের সত্যতা তিনি 
আজীবন প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সত্যপ্রিয় ব্রাহ্মগণ 
সতোর প্রতিষ্ঠার জন্তই এতকাল সংগ্রাম করিয়া! আদিতেছেন, অতএব 
আধ্যাত্মিক উপলব্িসকলের ইতি নির্দেশ করিতে তাহারা যে এখন 
ভিন্ন পথে অগ্রসর হইবেন, এ কথা তিনি বুঝিবেন কিরূপ ! 
সন্ধ্যা সমাগতা | শত ব্রাহ্গতক্তের পৃত হৃদয়োচ্ছাস িত্যং 
জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” ইতাদি মন্ত্র স্হায়ে উর্ধে উথিত হইয়া শ্রীভগবানের 
শ্রীপাদ্পদ্গে মিলিত হইতে লাগিল। ক্রমে উপাদন৷ 
ঠাহার তথায় ও ধ্যান পরিসমাপ্ত করিয়া ঈশ্বরান্বরাগ ও 
আগমনের 
না আধ্যাত্মিক পরকান্তিকত| বুদ্ধির জন্য আচার্য 
বেদী হইতে ব্রাহ্মজ্ঘকে সন্বোধনপূর্ববক উপদেশ 
প্রদান করিতে আরস্ত করিলেন। এমন সময়ে অদ্ধবাহথ 
অবস্থাপন্ন ঠাকুর ত্রাঙ্মমন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া বেদিকায় উপবিষ্ট 
আচার্যোর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । সমাগত ব্যক্তিগণের 
১৪৮ 


ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথের অলৌকিক সম্বন্ধ । 


মধ্যে অনেকে তাহাকে ইতিপূর্বে দেখিয়াছিলেন। সুতরাং 
তাহার সহমা আগমনের বার্তা সঙ্ঘমধ্যে প্রচারিত হইতে বিলম্ব 
হইল না এবং ইতিপূর্বে ধাহার৷ তাহাকে কখন দর্শন করেন 
নাই, তাহাদিগের কেহ বা দণ্ডায়মান হইয়া, কেহ বা বেঞ্চির 
উপরে উঠিয়া! তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। খররূপে সঙ্বমধ্যে 
বিশৃঙ্খলতা৷ উপস্থিত হইতে দেখিয়া আচার্ধা নিজ ,কাঁধীসাধনে 
বিরত হইলেন এবং ভজন-মগ্ডলীমধ্যে উপবিষ্ট নরেন্দ্রনাথ, 
ঠাকুর যেজন্য সহসা তথায় উপস্থিত হইয়াছেন, বুঝিতে পারিয়া 
তাহার পার্থ আপিয়৷ উপস্থিত হইলেন । কিন্তু বেদীস্থ আচার্য্য বা 
সমাজস্থ অন্ত কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি আসিয়৷ ঠাকুরকে সাদরাহ্বান করা 
দুরে থাকুক তাহাকে বিজয়রু্জ-প্রমুখ ব্রাঙ্মগণের মধ্যে পূর্বোক্ত 
মতদ্বৈধ আনয়নের কারণরূপে নিশ্যয় করিয়। তাহার প্রতি সাধারণ 
শিষ্টাচার প্রদর্শনেও সে দিন উদ্দাসীন হইয়া রহিলেন। 
ঠাকুর এদিকে কোন দিকে লক্ষা ণা করিয়া বেদীর 
নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সমাধিস্থ স্ইইয়া পড়িলেন। তখন 
তাহার উক্ত অবস্থা দেখিবার জন্য উপস্থিত 
টা জনসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি হওয়ায় পূর্ববিশৃঙ্খলতার 
নির্বাণ করা । বুদ্ধি ভিন্ন হ্বাস হইল না) এবং উহা! নিবারণ 
করা অসম্ভব দেখিয়। জনতা ভাঙ্গিয়া দিবার 
উদ্দেস্তে সমাজগৃহের প্রা সমস্ত গ্যাসালোক নির্বাপিত 
করা হইল । ফলে মন্দিরের বাহিরে আসিবার জন্য অন্ধকারে 
জনতামধ্যে বিষম গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। 
সমাজস্থ কেহ ঠাকুরকে সাদরে গ্রহণ করিলেন ন! দেখিয়! 
১৪৭ 


শ্রীপ্রীরামকুষ্জলীলাপ্রসঙ্গ | 


শ্রীষুত নরেজ্জ ইতিপূর্বে মর্মাহত হইয়াছিলেন। অন্ধকারে 
কিরপে তাহাকে মন্দিরের বাহিরে আনয়ন 


নরেতোও 
রে করিবেন, তদ্বিষযয়ে তিনি এখন, বিষম চিন্তিত 
কোনরপে  হইলেন। অতঃপর ঠাকুরের সমাধিভঙ্গ হইবামাত্র 


বাহিরে আনয়ন - 
ও দক্ষিণের মন্দিরের পশ্চাতের দ্বার দিয়া তিনি তহাকে 
পৌছাইয়া ।) কোনরূপে বাহিরে আনয়নপূর্ব্বক তাহার সহিত 


4 গাড়ীতে উঠিয়া তাহাকে দক্ষিণেশ্বরে পৌছাইয়া 
দিলেন। নরেন বলিতেন, “আমার জন্ত ঠাকুরকে সেদিন 
রূপে লাঞ্ছিত হইতে দেখিয়। মনে কতদূর দুঃখ-কষ্ট উপস্থিত 
হইয়াছিল, তাহা! বল! অসস্তব। এ কার্যের জন্ত তাহাকে 
সেদিন কত ন| তিরস্কার করিয়াছিলাম ! তিনি কিন্তু পূর্বোক্ত 
ঘটনায় ক্ষুগ্ন হওয়! বাঁ আমার কথায় কর্ণপাত করা, কিছুই 
করেন নাই |” 

“আমার প্রতি - ভালবাসার জন্য তিনি এরূপে আপনার 
হি দিকে কিছুমান্র,লক্ষ্য রাখেন না দেখিয়া ত্তাহার 
তালবাসিবার উপর বিষম কঠোর : বাক্য প্রয়োগ করিতেও . 
জন্য নবেশ্রের . কখন কখন কুষ্টিত হই নাই। বলিতাম পুরাণে 


ঠীকুরকে 

তিরস্কার ও আছে, ভরত ' রাজা “হরিণ” ভাবিতে ভাবিতে 
টি মৃত্যুরঃ পরে হরিণ “হইয়াছিল, একথা খাদ 
বাণী শুনিয়া. সত্য হয়, তাহা হইলে আপনার আমার বিষয়ে 
আখ্বস্ত অত চিন্তা করার পরিণাম ভাবিয়া সতর্ক হওয়]! 
০ উচিত ! বালকের স্থায় সরল ঠাকুর আমার এঁর 


কথা শুনিয়া বিষম চিন্তিত হইয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, “ঠি ক 
১৫০ 


ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথের অলৌকিক সম্বন্ধ । 


বলিয়াছিদ্, তাই ত রে, তা হলে কি হবে, আমি যে 
তোকে না দেখে থাকৃতে পারি না।” দারুণ বিমর্ষ হইয়! ঠাকুর 
মাকে (শ্রীশ্রীজগদম্বাকে ) এ কথা জানাইতে গেলেন এবং 
কিছুক্ষণ পরে 'হামিতে হাসিতে ফিরিয়া আদিয়৷ বলিলেন,_যা 
শালা, আমি তোর কথা শুন্ব না, মা বল্লেন--তুই 'ওকে 
( নরেন্তুকে ) সাক্ষাৎ নারায়ণ বলে জানিন্‌, তাই আঁলবাদিস্‌, 
যে দিন ওর ( নরেন্দের) ভিতর নারায়ণকে না দেখতে পাবি 
দে দিন ওর মুখ দেখতেও পার্ৰি না”।* -প্রবূপে আমি 
ইতিপূর্ক্বে ঘত কথ! বুঝাইয়াছিলাম, ঠাকুর সেই সকলকে এক 
কথায় সেই দিন উ়্াইয়া দিয়াছিলেন।” 


১৫১ 


ষ্ঠ অধ্যায়_দ্বিতীয় গাদ। 


টাকুর ও নরেন্দ্রনাথের অলৌকিক সম্বন্ধ । 


নরেক্রনাথের পবিত্র হদয-মন উচ্চভাব-সমৃহকে আশ্রয় 
করিয়া সর্বদা কার্যে অগ্রসর হয়, ঠাকুরের তীক্ষদৃষ্টি এ কথা 
প্রথম দ্রিন হইতে ধরিতে সক্ষম হইয়াছিল। 
শরেজের মহ নরেন্দের সহিত ঠাকুরের দৈনন্দিন আচরণসকল 
মন্বন্ধে ঠাকুরের 
বাণী। সেজন্যই অনাভাবের হইতে নিত্য দেখা মাটত। 
ভগবস্তক্তির হানি হইবে বলিয়! আহার, বিহার, 
শয়ন, নিদ্রা, জপ, ধ্যানাদ্দি সর্ধবিধ বিষয়ে যে ঠাকুর নানা 
নিয়ম স্বয়ং পালনপূর্ধক নিজ ভক্তসকলকে প্ররূপ করিতে 
সর্বদা উৎসাহিত করিতেন, তিনিই আবার নিঃসঙ্কোচে সকলের 
সমক্ষে এ কথা বারঘ্ার স্পষ্ট বলিতেন, নরেন্্র & নিয়ম্নকলের 
ব্যতিক্রম করিলেও তাহার কিছুমাত্র প্রত্যবায় হইবে না! 
নরেন্ত্র নিত্যসিদ্ধ*--“নরেন্ত্র ধ্যাননিদ্ধ'-_-নরেন্ত্রের ভিতরে জ্ঞানাগ্রি 
সর্বদা! প্রজ্জলিত থাকিয়৷ সর্বপ্রকার আহার্ধা-দোষকে ভস্মীভূত 
করিয়া দিতেছে, সেজন্য যেখানে সেখানে যাহা তাহা ভোজন 
করিলেও তাহার মন কলুধিত বা বিক্ষিপ্ত হইবে না, _'জ্ঞান- 
থড়ী-সহায়ে- সে মায়াময় সমস্ত বন্ধনকে নিত্য খণ্বিথণ্ড করিয়া 
ফেলিতেছে, মহামায়া সেজন্য তাহাকে কোন মতে নিজায়ত্তে 
আনিতে পারিতেছেন না,--নরেন্তরের সম্বন্ধে ধীবূপ কত কথাই না 
১৫২ 


ঠাকুর ও নরেন্্রনাথের অলৌকিক সম্বন্ধ । 


আমর! ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে নিত্য শুনিতে পাইয়া তখন 
বিন্ময়সাগরে নিমগ্ন হইতাম। 

. মাড়োয়ারি ভক্তগণ ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়া মিছরি, পেস্তা, 
বাদাম, কিস্মিস্‌ প্রভৃতি নানাপ্রকার খাস্চা্রব্য তাহাকে উপহার 
রা প্রদান করিয়৷ যাইল। ঠাকুর এ সকলের কিছুমাত্র 
ভতদিগেব স্বয়ং গ্রহণ করিলেন না, সমীপাগত কোন ৬ক্তকেও 
আনীত আহাধ্য দিলেন না, বলিলেন--“উহ্বারা ( মাড়োয়ারিরা ) 
রিকি নিষ্কাম-ভাবে দান করিতে আদৌ জানে না, সাধুকে 
এক থিলি পান দিবার সময়েও যোলট!| কামনা তাহার সহিত 
জুড়িয়া দেয়, এরূপ সকাম দাতার অন্ন ভোজনে ভক্তির হানি হয় !” 
স্বতরাং প্রশ্ন উঠিল, তাহাদের প্রদত্ত দ্রবাসকল কি কর! যাইবে? 
ঠাকুর বলিলেন, “যা, নরেন্ত্রকে এ সকল দিয়ে আয়, মে এ সকল 
থাইলেও তাহার কোন হানি হইবে না!” 

নরেন্ত্র হোটেলে খাইয়া আসিয়া ঠাকুরকে বলিল,_-'মভাশয়, 
মাজ হোটেলে সাধারণে যাহাকে অথাগ্ভ বলে, খাইয়া আমিয়াছি।” 
ৃ ঠাকুর বুঝিলেন, নরেন্ত্র বাহাছুরী প্রকাশের জন্ত এ 
নি কথ| বলিতেছে না কিন্তু সে প্ররূপ করিয়াছে বলিয়! 
নরেন্্রের তাহাকে স্পর্শ করিতে বা তাহার গৃহস্থিত ঘটি বাটি 
ইডি গ্রভৃতি পাত্রসকল ব্যবহার করিতে দিতে যদি তাহার 

আপত্তি থাকে, তাহা হুইলে পূর্ব্ব হইতে সাবধান 

হইতে পারিবেন, এজন রূপ বলিতেছে। পররূপ বুঝিয়া বলিলেন, 

“তোর তাহাতে দোষ লাগিবে না; শো”র গোর খাইয়া! যদি কেহ 

তথবানে মন রাখে, তাহা হইলে উহা হুবিষ্যান্নের তুল্য,__আর শাক- 
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শ্রীপ্ীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ । 


পাতা খাইয়! যদি বিষয়-বাসনায় ডুবে থাকে, তাহা হইলে উহা! শো”র 
গোরু খাওয়া অপেক্ষা কোন অংশে বড় নহে। তুই অখাদ্য 
থাইয়াছিদ্‌ তাহাতে আমার কিছুই মনে হইতেছে,না, কিন্তু ( অন্ত 
সকলকে দেখাইয়।) ইহাদ্রিগের কেহ যদি আসিয়| এ কথা বলিত, 
তাহ! হইলে তাহাকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে পারিতাম না 1” 

উরূর্পে (প্রথম দর্শনকাল হইতে শ্রীযুত নরেন ঠাকুরের নিকটে 
যেরূপ ভালবাসা, 'প্রশংসা ও সর্ববিষয়ে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন, 
নি তাহ। পাঠককে যথাযথ বুঝান একপ্রকার সাধ্যাতীত 
বাসায় নরেক্লের বলিয়া বোধ হয়। মহান্ুতব শিষ্যের আন্তরিক শক্তির 
উন্নতি ও  এতদুর সম্মান রাখিয়া তাহার সহিত সর্কাবিষর়ে 
টনি আচরণ কর! জগদৃগুরুগণের জীবনেতিহাসে অন্ত 
কোথা ও দেখিতে পাওয়। যায় কি না সন্দেহ। ঠাকুর অন্তরের 
সকল কথা নরেন্দ্রনাথকে ন। বলিয়। নিশ্িন্ত হইতে পারিতেন না, 
সকল বিষয়ে তাঁহার মতামত গ্রহণ করিতে অগ্রসর হহতেন, 
তাহার সহিত তর্ক করাইয়৷ সমীপাগত ব্যক্তিনকলের বুদ্ধি ও 
বিশ্বাসের বল পরীক্ষা করিয়া লইতেন এবং সম্যকৃরূপে পরীক্ষা না 
করিয়া কোন বিষয় সতা বলিয়া গ্রহণ করিতে তাহাকে কখনও 
অনুরোধ করিতেন না। বল! বাহুল্য, ঠাকুরের তরূপ আচরণ 
আধুত নরেন্দ্রের আত্মবিশ্বাস, পুরুষকার, সত্যপ্রিয়তা ও শ্রদ্ধাতক্তিকে 
্বল্নকালের মধ্যেই শতধারে বাড়াইয়া তুলিয়াছিল এবং ্টাহার অসীম 
বিশ্বাস ও ভালবাস! ছুর্ভেন্ঠ গ্রাচীরের ন্যায় চতুর্দিকে অবস্থানপুর্বক 
অসীম স্বাধীনতাপ্রিয় নরেন্ত্রনাথকে তাহার অজ্ঞাতসারে সর্বত্র সকণ 
প্রকার প্রলোভন ও হীন আচরণের হস্ত হইতে নিত্য রক্ষা 
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ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথের অলৌকিক সম্বন্ধ । 


করিষ়্াছিল। প্ররূপে প্রথম দর্শন-দ্রিবসের পরে বৎসরকাল অতীত 
হইতে না হঈতে শ্রীধুত নরেন্দ্র ঠাকুরের প্রেমে চিরকালের নিষিত্ 
আত্মবিক্রয় করিয়াছিলেন । কিন্তু ঠাকুরের অহেতুক প্রেমপ্রবাহ 
তাহাকে ধীরে ধারে এ পথে কতদূর অগ্রসর করিয়াছে, তাহা কি 
তখন তিনি সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন ?-_বোধ হয় নহে। বোধ 
হয়, ঠাকুরের অপাথিব প্রেমলাভে অননুভূতপুর্বব বিশুদ্ধ আননে 
তাহার হৃদয় নিরস্তর পূর্ণ ও পরিতৃপ্ত গাকিত বলিয়া উহা যে কতদূর 
ছুলত দেববাঞ্চিত পদার্থ__তাহা স্বার্থপর কঠোর সংসারের সংঘর্ষে 
আগিয়! তুলনায় বিশেষরূপে বুঝিতে তখনও ঠাঁহার কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট 
ছিল। পূর্বোন্ত কথাসকল পাঠকের হৃদয়ঙ্মম করাতে কয়েকটি 
্টান্তের অবতারণা! করিলে মন্দ হইবে না-- 
ঠাকুরের নিকটে শ্রীধুত নরেন্দ্র আগমনের কয়েক মাস পরে 
১৮৮২ খুষ্টাবের মার্চ মাসে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণতকথামৃত-প্রণেত। শ্রীযুত 
ম-- দক্ষিণেশ্বরে আগিয়৷ ঠাকুরের পুণ্যদর্শনলাভে 
মা টি ধন্য হইয়াছিলেন। বরাহনগরে অবস্থান করায় 
তর্ক বাধাইয়া কিরূপে খন তীহার কয়েকবার উপযুণপরি 
220 ঠাকুরের নিকটে আসিবার সুবিধা হইয়াছিল, 
ঠাকুরের দুই চারিটি জ্ঞানগর্ভ শ্লেষপূর্ণ বাক্য তাহার জ্ঞানাভিমান 
বিুরিত করিয়া কিরূপে তীহাকে চিরকালের মত বিনীত শিক্ষার্থীর 
পদে প্রতিঠিত করিয়াছিল, খ্রীস্কল কথা তিনি তৎপ্রণীত গ্রস্থের 
স্থানবিশেষে স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । নরেন্্রনাথ বলিতেন, “এ 
কালে এক দিবস দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে রাত্রিযাপন 
করিয়াছিলাম। পঞ্চবটাতলে কিছুক্ষণ স্থিবছুইয়! বপিয়। আছি).. 
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শ্রীপ্রীরামকৃঞ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


এমন সময়ে ঠাকুর সহসা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন 
এবং হস্তধারণপুব্বক হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, “আজ 
তোর বিগ্যা-বুদ্ধি বুঝা! যাবে; তুই ত মোটে আড়াইটা পাশ 
করিয়াছিস্‌, আজ সাড়ে তিনটা পাশ * করা মাষ্টার এসেছে 
চল্‌, তার সঙ্গে কথ! কইবি।” অগত্যা ঠাকুরের সহিত যাইতে 
হইল এক ঠাকুরের ঘরে যাইয়া শ্রীযুত ম--র সহিত পরিচিত হইবার 
পরে নানা ব্ষয মালাপে প্রবৃত্ব হইলাম। এ্ররূপে আমাদিগকে 
কথা কহিতে লাগাইয়। দিয়া ঠাকুর চুপ করিয়া বসিয়া! আমাদিগের 
আলাপ শুনিতে ও আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। পরে 
শ্রীধুত ম-_ সে দিন বিদায় গ্রহণপুর্ববক চলিয়া যাইলে বলিলেন, 
“পাশ করিলে কি হয়, মাষ্টারটার মাঁদিভাব, 1 কথা কহিতেই পারে 
না!” ঠাকুর রূপে আমাকে সকলের সহিত তর্কে লাগাইয়! দিয়া 
তখন রঙ্গ দেখিতেন।” 
শ্রীযূত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ঠাকুরের গৃহস্থ ভক্তগণের মধ্যে 
অন্ঠতম ছিলেন । বোধ হয়, নরেন্ত্রনাথের দক্ষিণেশ্বরে আসিবার 
কিছুকাল পুর্বব হইতে ইনি ঠাকুরের নিকট গমনা- 
শ্রীকেদীরনাথ গমন করিতেন। কিন্তু কর্মস্থল পূর্ব-বঙ্গের ঢাকা 
চটোপাধ্ায়। সহরে থাকায় পুজ্বাদির অবকাশ ভিন্ন অন্য সময়ে 
ইনি ঠাকুরের নিকটে বড় একটা আসিতে পারিতেন না। 





* নরেন্ত্রনা তখন বি-এ. পড়িতে আরম্ত করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুত ম- 
বি-এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়৷ আইন (বি-এল্‌) পড়িতেছিলেন_সেই কথাই 
ঠাকুর এ্ররূপে নির্দেশ করিয়াছিলেন । 

1ঠাকুর এস্থলে অগ্ত শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন । 
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কেদারনাথ ভক্তসাধক ছিলেন এবং বৈষ্ণব-তস্ত্োক্ত ভাব অবলম্বন 
করিয়। সাধন-পথে অগ্রসর হইতেছিলেন। ভজন-কীর্ভনাদি শুনিলে 
তাহার দু-নয়নে অশ্রধারা প্রবাহিত হইত। ঠাকুর গে জন্ত সকলের 
নিকটে তাঁহার “বিশেষ প্রশংসা করিতেন । কেদারনাথের ভগবত 
প্রেম দেখিয়! ঢাকার বহুলোকে তাহাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করিত । 
অনেকে আবার, ত্রাহার উপদেশমত ধর্ম-জীবন গঠনে ' অগ্রসর 
হইত| শুনা যায়, ঠাকুরের নিকটে যখন বনুলোকের সমাগম 
হইতে থাকে, তখন ধন্ম-বিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে পরিশরান্ত 
ও ভাবাৰিষ্ট হইয়৷ তিনি এক সময়ে ্রীস্রীজগন্মাতাঁকে বলিয়াছিলেন, 
মা, আমি আর এত বকৃতে পারি না 7 তুই কেদার, রাম, গিরীশ 
ও বিজয়কে * একটু একটু শক্তি দে, যাতে লোকে তাদের কাছে 
গিয়ে কিছু শেখবার পরে এখানে (আমার নিকটে ) আসে এবং 
দুই এক কথাতেই টচৈতন্তলাভ করে কিন্তু উহা অনেক পরের 
কথা। 
কিছুকালের নিমিত্ত অবসর গ্রহণ করিয়৷ শ্রীবুত কেদার এই 
কালে কলিকাতায় আগমনপুর্বক ঠাকুরের নিকটে মধ্যে মধ্যে 
আসিবার স্যোগ লাভ করিয়াছিলেন। ঠাকুরও 
0 সাধক-তক্তকে নিকটে পাইয়া পরম উৎসাহে তাহার 
তর্কশত্তি ও 
নবেন্দ্ের মিত সহিত ধন্মালাপ করিতে এবং সমীপাগত অন্ঠান্ত 
রিনি ভক্তগণকে তাহার সহিত পরিচিত করিয়া দিতে- 
ছিলেন। শ্ীধুত নরেন এই সময়ে একদিন ঠাকুরের নিকটে 


৯ শরীযুত বে কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, রামচন্তর দত্ত, গিরিশচন্জ ঘোষ ও বিজয়কৃফ 
গোস্বামী । 


১৫৭ 





শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


আসিয়া কেদারনাথকে দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং তজন গাহিবার 
কালে তাহার ভাবাবেশ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। পরে কেদারের 
সহিতও ঠাকুর কিছুক্ষণের জন্ত নরেন্দ্রনাথের তর্ক বাধাইয় 
দিয়াছিলেন। কেদার আপনার ভাবে মন্দ তর্ক করিতেন না এবং 
প্রতিদন্দ_ীর বাক্যের অযৌক্তিকতা সময়ে সময়ে তীক্ষু শ্রেষবাক্য- 
প্রয়োগে নির্দেশ করিয়া দিতেন | বাদীকে এক দিন তিনি থে 
কথাগুল্লি বলিয়া নিরস্ত করিয়াছিলেন, তাহা ঠাকুরের বিশেষ মনোস্ত 
হওয়ায় গ্ররূপ প্রশ্ন কেহ পুনরায় তাহার নিকটে উত্থাপিত করিলে, 
ঠাকুর প্রায়ই বলিতেন, কেদার এরূপ প্রশ্নের এইরূপ উত্তর দেয়। 
বাদী সে দিন প্রশ্ন উঠাইয়াছিল, ভগবান্‌ যদ্দি সত্য সত্যই দয়াময় 
হয়েন, তবে তাহার স্থষ্টিতে এত ছুঃখকষ্ট অন্তায়-অত্যাচারাদি 
হৃজন করিয়াছেন কেন? যথেষ্ট অন্ন উৎপন্ন না হওয়ায় সমবে 
সময়ে সহজ সহজ লোকের ছুভিক্ষে অনাহারে মৃত্যু হয় কেন? 
কেদার তাহাতে উত্তর দিয়াছিলেন, “দয়াময় হইয়াও ঈশ্বর 
তাহার ন্থষ্টিতে দুঃখ, কষ্ট, অপমৃত্যু ইত্যাদি রাখিবার কথা যে দিন 
স্থির করিয়াছিলেন, সেদিনকার মিটিংএ ( সভায় ) আমাকে আহ্বান 
করেন নাই) সুতরাং কেমন করিয়৷ একথা বুঝিতে পারিব?' 
কিন্তু নরেন্দ্রনাথের তীক্ষ যুক্তিতে সকলের সম্মুখে কেদারকে অগ্ঠ 
নিরন্ত হইতে হইয়াছিল। 

কেদার বিদায় গ্রহণ করিবার পরে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “কি রে, কেমন দেখলি? কেমন ভক্তি 
বল্‌ দেখি, ভগবানের নামে একেবারে কেঁদে ফেলে! হরি বল্তে 
যার চোখে ধারা বয়, সে জীবনুক্ত) কেদারটি বেশ- নয়? 
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পবিভ্র-হৃদয় তেজীয়ান্‌ নরেন্্রনাথ, ধর্মলাভ অথবা অন্ত যে কোন 
কারণে হউক যাহার! পুরুষ-শরীর ধারণপূর্ববক নারী- 
টাও স্থলভ ভাব অবলম্বণ করে, তাহাদিগকে অন্তরের 
জিজ্ঞাসায় 
কেদারের সহিত দ্বণা করিতেন। দৃঢ়সংকল্প ও উগ্ঘম সহায়ে 
নি না হইয়া পুরুষ রোদন-মাত্রকে আশ্রয়পুর্বক ঈশ্বরের 
রা নিকটে উপস্থিত হইবে, এ কথা তাহার নিকটে 
পুরুষত্বের অবমাননা বলিয়া সর্বদ| গীত হইত । 
ঈশ্বরে একান্ত নির্ভর করিলেও পুরুষ চিরকাল পুরুষই থাকিবে 
এবং পুরুষের ন্যায় তাহাকে আত্মসমর্পণ করিবে, তাহার এইরূপ 
মত ছিল। স্থৃতরাং ঠাকুরের পূর্বোক্ত কথ! সম্পূর্ণ-হৃদয়ে অনুমোদন 
করিতে ন৷ পারিয়৷ তিনি বলিলেন, “তা মহাশয়, আমি কেমন করিয়া 
জানিব? আপনি (লোক-চরিত্র ) বুঝেন, আপনি বলিতে পারেন। 
নতৃব| কান্নাকাটি দেখিয়া ভাল মন্দ কিছুই বুঝা যায় না। একদৃষ্টে 
চাহিয়া থাকিলে চোখ দিয়া অমন কত জল পড়ে। আবার, 
শ্রীমতীর বিরহস্চক কীর্তনাদি শুনিয়৷ যাহারা কাদে, তাহাদের 
অধিকাংশ নিজ নিজ স্ত্রীর সহিত বিরহের কথা ম্মরণ বা আপনাতে 
এ অবস্থার আরোপ করিয়া কাদে, তাহাতে সন্দেহ নাই | 
এরূপ; অবস্থার সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত আমার স্ায় ব্যক্তিগণের 
মাথুর কীর্তন শুনিলেও অন্তের ন্যায় সহজে কাদিবার প্রবৃত্তি 
কখনই আসিবে ন| ৮ প্ররূপে শ্রীযুত নরেন্দ্র যাহা সত্য বলিয়া 
বুঝিতেন, জিজ্ঞাসিত হইলে, তাহা ঠাকুরের নিকটে সর্বদা 
নির্ভয় অন্তরে গ্রকাশ করিতেন। ঠাকুরও উহাতে সর্ধদ! প্রসন্ন 
ভিন্ন কখনও রুষ্ট হইহেন না। কারণ, অন্তর্শা ঠাকুর নিশ্চয় 
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বুঝিয়াছিলেন, সত্যপ্রাণ নরেন্দ্রের ভাবের ঘরে কিছুমাত্র চুরি 

নাই। 
ঠাকুরের দর্শনলাভের স্বল্লকাল পুর্বে নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মমমাজে 
যোগদান করিয়াছিলেন। নিরাকার অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাসবান্‌ 
হইয়া কেবলমাত্র তাহারই উপাসন! ও ধ্যানধারণা 


সাকারো-... করিবেন, এই মর্শে ব্রাহ্মদমাজের অঙ্গীকারপঞ্রে 
পাসনাব জন্য_ 
নবেন্দরে এই সময়ে তিনি সহি করিয়৷ দিয়াছিলেন। কিন্তু 
তিবন্কাব, আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম হইয়া উক্ত সমাজ-প্রচলিত 
রাখালেব ভয় 


ওঠাকুবেব. লামাজিক আচারব্যবহারাদি অবলম্বন করিবার সঙ্বলল 
কথায় উভয়ের তাহার মনে কখন উদ্দিত হয় নাই। শ্রীযুত রাখাল 
পা এই কালের পুর্ব হইতেই নরেন্ত্রনাথের সহিত 

পরিচিত ছিলেন এবং অনেক সময় তাহার সহিত 
অতিবাহিত করিতেন। শিশুর ন্তায় কোমল-প্রকুতি-সম্পন্ন নির্ভরশীল 
রাখালচন্দ্র যে নরেন্ত্রনাথের সগ্রেম ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়। তাহার 
প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বার সর্ববিষয়ে নিয়ন্ত্রিত হইবেন, ইহা আশ্চধ্যের 
বিষয় নহে। স্থতরাং নরেন্দ্রনাথের পরামর্শে তিনিও এ সময়ে 
ব্রাহ্মদমাজের পূর্বোক্ত প্রকার অঙ্গীকারপত্রে সহি করিয়াছিলেন। 
& ঘটনার স্বল্পকাল পরেই রাখালচন্ত্র ঠাকুরের পুণ্যদর্শনলাভে কৃতার্থ 
হয়েন এবং তাহার উপদেশে সাকারোপাসনুর সপ্ত প্রীতি রাখালের 
অন্তরে পুনরায় জাগরিত হইয়া উঠে। উহার কয়েক মাস পরে 
নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকটে আসিতে আরম্ত করেন এবং 
রাঁখালচন্ত্রকে তথায় দেখিয়৷ পরম গ্রীত হয়েন। কিছুদিন পরে 


নরেন্্রনাথ দেখিতে পাইলেন, রাখালচন্ত্র ঠাকুরের সহিত মন্দিরে 
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যাইয়। দেববিগ্রহ সকলকে প্রণাম করিতেছেন। সত্যপরায়ণ 
নরেন্দ্র উহাতে ক্ষুণ্ন হইয়া রাখাণচন্ত্রকে পুন্বকথা স্মরণ করাইয়৷ 
তীব্র অনুযোগ কৃরিতে লাগিপেন। বলিলেন, '্রাঙ্গসমাজের 
অঙ্গীকারপত্রে সহি করি! পুনরার মন্দিরে যাষ্টয়া প্রণাম করায় 
তোমাকে [মথযাচারে দুষিত হইতে হইয়াছে | কোমল-গ্রকৃতি 
রাখাল বন্ধুর এরূপ কথায় নীরব বঠিলেন এবং তদবধি কিছুকাল 
তাহার সহিত দেখা করিতে ভীত ও সঙ্কুচিত হইতে লাগিলেন । 
পরিশেষে ঠাকুর রাখালচন্দ্রের ধীপ হইবার কারণ জানিতে পারিয়া 
নরেন্্রনাথকে মিষ্টবাকো নানাভাবে বুঝাইয়া বলিলেন, “দেখ, 
রাখাপকে মার কিছু বলিস্‌ নি, সে তোকে দেখলেই ভয়ে জড়সড় 
হব) তার এখন সাকারে বিশ্বাস হয়েছে, তা কি কর্বে, বল্‌; 
নকলে কি প্রথম হইতে নিরাকার ধারণ! কর্তে পারে?” শ্রীধৃত 
নরেন্্ও তদবধি রাথাণের প্রতি দোষারোপ করিতে ক্ষান্ত 
হইলেন। 
নরেগ্রনাথকে উত্তম অগ্রিকারী জানিয়। প্রথম দিন হইতে ঠাকুর 
তাহাকে অদ্বৈততত্বে বিশ্বাপবান্‌ করিতে গ্রযত্র করিতেন। 
দক্ষিণেশ্বরে আদিলেই তিনি তাহাকে অষ্টাবক্র- 
ঢা মংহিতাদি গ্রন্থকল পাঠ করিতে দিতেন। নিরাকার 
ঠাকুবেব চেষ্টা সগুণ ব্রহ্ষের দ্বৈতভাবে উপা্নায় নিযুক্ত নরেন 
ও নবেশ্দেব নাথের চক্ষে এ সকল গ্রন্থ তখন নাস্তিক্য-দোষ-দুষ্ট 
প্রতিবাদ । 
বলিয়া মনে হইত। ঠাকুরের অন্থরোধে একটু 
আধটু পাঠ করিবার পরেই তিনি স্পষ্ট বলিয়া বসিতেন, "ইহাতে 
আর নাস্তিকতাতে গ্রভেদ কি? স্ষ্ট জীব আপনাকে অরষ্টা বলিয়! 
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ভাবিবে? ইহ! অপেক্ষা অধিক পাপ আর কি হইতে পারে? আমি 
ঈশ্বর, তুমি ঈশ্বর, জন্ম-মরণণীল যাবতীয় পদার্থ সকলই ঈশর-_- 
ইহাপেক্ষা অধুক্তিকর কথা অন্ত কি হইবে? ওস্থৃকর্তা খষিমুনিদের 
নিশ্চয় মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছিল, নতুবা এমন সকল কথা 
লিখিবেন কিরূপে ?-ঠাকুর ম্পষ্টবাদী নরেন্দ্রনাথের এরূপ কথ 
শুনিয়া হাসিতেন এবং সহ তাহার খ্ররূপ ভাবে আঘাত না করিয়া 
বলিতেন, “তা তুই এ কথা এখন নাই বা নিলি, তা বলে মুনি- 
খধিদের নিন্দা ও ঈশ্বরীয় স্বরূপের ইতি করিদ্‌ কেন? তুই 
সতাস্বর্ূপ ভগবানকে ডাকিয়া যা) তার পর তিনি তোর নিকটে দে 
ভাবে প্রকাশিত হইবেন, তাহাই বিশ্বাম করিবি।” কিন্তু ঠাকুবের 
্র কথা নরেন্দ্র বড় একটা শুনিতেন না। কারণ, ঘুক্তি দ্বার 
যাহার প্রতিষ্ঠা হয় না, তাহাই তাহার নিকট তখন মিথ্য। বলিয়! 
মনে হইত এবং সর্বপ্রকার মিথ্যার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া 
তাহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। সুতরাং ঠাকুর ভিন্ন অন্ত অনেকে 
নিকটেও কথাপ্রসঙ্গে অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে নানারূপ যুক্তি গ্রদশন 
করিতে এবং সময়ে সময়ে শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করিতেও তিনি কুন্তিত 
হইতেন না। 
গ্রতাপচন্ত্র হাজর! নামক এক ব্যক্তি তখন দক্ষিণেশ্বর উদ্যানে 
অবস্থান করিতেন। প্রতাপের সাংনারিক অবস্থা পূর্বের হ্যায় স্বচ্ছ 
ছিল না। সেজন্য, ধর্মলাভে প্রযত্ব করিলেও 
রা অর্থকামনা তাহার অন্তরে অনেক সময় আধিপত্য 
লাভ করিত। জুতরাং ত্রাহার ধর্ীচরণের মূলে প্রারই 
সকামতাব থাকিত। কিন্তু বাহিরে প্র কথ! কাহাকেও জানিতে 
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ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথের অলৌকিক সম্বন্ধ। 


দেওয়। দূরে থাকুক, তিনি সর্ধদ| নি্ষামভাবে উপাসনার উচ্চ উচ্চ 
কথাসকল লোকের নিকটে বলিয়া প্রশংসালাভে উদ্যত হইতেন। 
শুদ্ধ তাহাই নহে) ধর্ম-কম্ম করিবার কালে প্রতি পদে নিজ লাভ- 
লোকসান খতাইয়। দেখ! তাহার স্বভাবদিদ্ধ ছিল এবং বোধ হয়, 
জগ-তপাদির দ্বারা কোন প্রকার দিদ্ধাই লাভ কৰিয়া নিজ মর্থকামনা 
পূরণ করিবেন, এ কথাও মধ্যে মধ্যে তাহার মনেউ'কি-ঝুকি 
মারিত। ঠাকুর প্রথম দিন হইতেই তাহার অন্তরের প্রকার 
ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং উহ| তাাগ করিয়৷ যথার্থ নিষ্কাম- 
ভাবে ঈশ্বরকে ডাকিতে তাহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। ছুর্বলচেতা 
হাজরা ঠাকুরের এঁ কথা কেবল মে লঈতে পারেন নাই তাহ! নহে, 
কিন্তু ভ্রমধারণা, অহঙ্কার এবং স্বার্থসিদ্ধির প্রেরণায় ঠাকুরের দর্শন- 
কামনায় আগত বাক্তিসকলের নিকটে মবসর পাইলেই প্রচার 
করিতেন যে, তিনিও স্বয়ং একটা কম সাধু নহেন। এবপ করিলেও 
বোধ হয় তাহার মন্তুরে সৎ হইবার যথার্থ ইচ্ছ! একটু আধটু ছিল। 
কারণ, ঠাকুর তাহার এ প্রকার কার্ধ্য-কলাপের কথা নিত্য জানিতে 
পারিলেও এবং উহার জন্ত কখন কখন তীব্র তিরস্কার 
করিলেও তাহাকে তথ! হইতে এককালে তাড়াইয়া দেন নাই । 
তবে তিনি আমাদিগের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও তাহার 
সহিত অধিক মিশামিশি করিতে সতর্ক করিয়া দিতেন; 
বলিতেন, “হাজরা শালার ভারি পাটোয়ারি বুদ্ধি, ওর কথা 
গুনস্‌ নি ।” 

অন্তান্ত দোষ-গুণের সহিত হাজরা মহাশয়ের অন্তরে সহসা 
কোন বিষয় বিশ্বাস করিব না, এ ভাবটিও ছিল। তাহার স্তায় 
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জ্রীঞ্রীরামকুঞ্ণলীলা প্রসঙ্গ | 


স্ব্পশিক্ষিত ব্যক্তিগণের তুলনায় তাহার বুদ্ধিও মন্দ ছিল না। 
হীরা সে জন্ত নরেন্দ্রনাথের নার ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তিগণ 
মহাশযেববুদ্ধি যখন পাশ্চাত্য সন্দেহবাদী দার্শনন্কগণের মতামত 
মত্তায নরেন্দ্র আলোচনা করিতেন, তখন তিনি উহার কিছু 
শি কিছু বুঝিতে পারিতেন। বুদ্ধিমান্‌ নরেন্দ্র এ জন্ত 
তাহার উপর প্রসন্ন ছিলেন এবং দক্ষিণে্থরে আমিলেই অবধাশমত 
দুই এক ঘণ্টাকাল হাজরা মহাশয়ের সহিত আলাপ করিয়৷ 
কাটাইতেন। নরেন্দনাথের প্রথর বুদ্ধির সন্মুখে ভাজরার মস্তক 
সর্বদ। 'মবনত হইত। তিনি বিশেষ মনোধোগের সহিত শ্রীধৃত 
নরেন্দের কথাগুলি শুনিতেন এবং মণ্যে মধ্যে তাহাকে তামাক 
সাজিয়া খাওয়া্টতেন। হাঁজরার প্রতি নরেন্দ্র এরূপ সদয় 
ভাঁব দেখিয়া আমরা অনেকে রহস্ত করিয়া বলিতাম, “হাজরা মহাশয় 

হচ্চেন নরেন্দের ফেরে? (06170 )1” 
নরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে আদিলে ঠাকুর অনেক সময়ে তাহাকে 
দেখিবামান্র ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন। পরে অদ্ধবাহাদশা! গ্রাপ্ত 
হইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পরমানন্দে তাহার সহিত 


নি ধন্মালীপে নিযুক্ত গাকিতেন। এ সময়ে তিনি 
দক্ষণেশ্ববে 
আগমনে যেন নানা কথার ও চেষ্টায়, উচ্চ আধ্যাত্মিক 
ঠাকুরের প্রতাক্ষ সমুহ তাহার অন্তরে প্রবিষ্ট করাইয়! দিতে 
আচবণ। 


গ্রযত্ব করিতেন। কখন বা এরূপ সময়ে তাহার 
গান (ভজন) শুনিবার ইচ্ছা হইত এবং নরেন্দের সুমধুর ক 
শুনিবামাত্র পুনরায় সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন। নরেন্দ্রনাগের গান 
কিন্তু এজন্য থামিত ন1, তন্মর হইয়া! তিনি কয়েক ঘণ্টা কাল একের 
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ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথের অলোৌকক সম্বন্ধ । 


পর অন্ত গীত গাহিয়া যাইতেন। ঠাকুর আবার অর্দবাহাদশা৷ গ্রাপ্ত 
হয়! হয় ত নরেন্ত্রনাথকে কোন একটি বিশেষ স্ঙ্গীত গাহিতে 
মন্্ুরোধ করিতেন। কিন্তু সর্বশেষে নরেন্দ্ের মুখ হইতে “যো 
কুছ স্থায় সো.ুঁহি হ্থায় সঙ্গীতটি না শুনিলে তাহার পূর্ণ পরিতৃপ্ত 
হষ্টত না। পরে অদ্বৈতবাদের নান! রহস্ত, যথা__জীব ও ঈশ্বরের 
প্রভেদ্, জীব ও ব্রন্গের স্বব্ধপ ইত্যাদি কথার কতক্ষণ অতিবাভিত 
হইত। এইরূপে নরেন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে দক্ষিণেন্্রে আননের 

তুফান ছুটিত। 
ঠাকুর এরূপে নরেন্দ্রনাথকে এক দিবস আদ্বৈতবিজ্ঞানের জীব- 
বন্ধের প্রক্য-স্টক অনেক কথা বলিয়াছিলেন। নরেন্দ্র রী সকল 
কথা মনোনিবেশপুর্বক শ্রবণ করিযাও হাদয়ঙ্গম 


অদ্বৈততত্ব _ ক 

রে করিতে পারিলেন না এবং ঠাকুরের কথা সমাপ্ত 

হাজবারনিকটে হইলে হাজরা মহাশয়ের নিকটে উপবিষ্ট ইয়া 

রি ্ তামাকু সেবন করিতে করিতে পুনরায় ত্র সকল 
রেৰ 

ঠাহাকে কথার আলোচনাপুর্বক বলিতে লাগিলেন, “উহ। 


ভাবাবেশে কি কখন হইতে পারে? ঘটিট। ঈশ্বর, বাটিটা 
রি ঈশ্বর, যাহা কিছু দেখিতেছি এবং আমরা সকলেই 
ঈশুর?” হাজরা মহাশয়ও নরেন্ত্রনাথের সহিত যোগদান করিয়া 
রূপ বঙ্গ করায় উভয়ের মধ্যে হান্তের রোল উঠিল। ঠাকুর 
তখনও অর্দাবাহাদশায় ছিলেন। নরেন্্রকে হাসিতে শুনিয়৷ তিনি 
বালকের স্টায় পরিধানের কাপড়খানি বগলে লইয়। বাহিরে আদিলেন 
এবং “তোরা কি বল্ছিন রে” বলিয়া হাসিতে হাসিতে নিকটে আসিয়া 
নরেন্ত্রকে স্পর্শ করিয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। 
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প্রীপ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ | 


নরেন্্রনাথ বলিতেন, “ঠাকুরের এদিনকার অদ্ভুত স্পর্শে 
মুহূর্তমধ্যে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। স্তন্তিত হইয়া! সত্য সত্যই 
দেখিতে লাগিলাম, ঈশ্বর ভিন্ন বিশ্ববহ্ধাণ্ডে অন্ত 
ক্রি কিছুই আর নাই! এরূপ দের্থিরাও কিন্তু নীরব 
নবেনেব 
দর্শন । রহিলাম, ভাবিলাম-_দেখি) কতক্ষণ পর্য্যন্ত এ ভাব 
থাকে । কিন্তু সেই ঘোর দে দিন কিছুমাত্র 
কমিল না। 'বাটীতে ফিরিলাম, সেখানেও তাগাই, যাহ কিছু 
দেখিতে লাগিলাম, সে সকলই তিনি, এইরূপ বোধ হইতে লাগিল। 
খাইতে বসিলাম, দেখি অন্ন, থাল, যিনি পরিবেশন করিতেছেন, 
সে সকলই এবং মামি নিজেও তিনি ভিন্ন অন্ত কেহ নহে! ছুই 
এক গ্রাস খাইয়াই স্থির হইয়!। বসিয়া রহিলাম। “ৰদে আছিল 
কেন রে, খ! না+__মা”র এরূপ কথায় হ'ল হওয়ায় আবার থাইতে 
আরম্ভ করিলাম । এররূপে খাইতে, শুইতে, কলেজে যাইতে সকল 
সময়েই এরূপ দেখিতে লাগিলাম এবং সর্ধদা কেমন একটা ঘোরে 
আচ্ছন্ন হয়া রহিলাম। রাস্তায় চলিয়াছি, গাড়ী আসিতেছে 
দেখিতেছি, কিন্তু অন্ত সময়ের 'ম্তায় উহ| ঘাড়ে আপিয়া পড়িবার 
ভয়ে সরিবার প্রবৃত্তি হইত না !--মনে হইত, উহাও যাহ। আমিও 
তাহাই! হস্ত-পদ এই সময়ে সর্বদা অসাড় হইয়া থাকিত এবং 
আহার করিয়া কিছুমাত্র তৃপ্থি হইত না। মনে হইত যেন অপর 
কেহ খাইতেছে। খাইতে খাইতে সময়ে সময়ে শুইয়া পড়িতাম 
এবং কিছুক্ষণ পরে উঠিয়। আবার থাইতে থাকিতাম। এক একদিন 
ধ্ররূপে অনেক অধিক খাইয়া ফেলিতাম। কিন্তু তাহার জন্য 
কোনরূপ অন্থুখও হইত ন!!_মা ভয় পাইয়া বলিতেন, “তোর 
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ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথের অলৌকিক সম্বন্ধ । 


দেখছি ভিতরে ভিতরে একটা বিষম অস্থুথ হয়েছে”_-কথন কথন 
বলিতেন, “ও আর বাচ্‌বে না।” যখন পূর্বোক্ত আচ্ছন্ন ভাবটা 
একটু কমিয়! যাইত, তখন জগংটাকে স্বপ্ন বলিয়া মনে হইত ! 
হেছুয়া পুষ্করিণীর গারে বেড়াইতে যাইয়া উহার চতুঃপার্থের লৌহ- 
রেলে মাথ| ঠুঁকিয়৷ দেখিতাম, যাহা দেখিতেছি তাহা স্বপ্নের রেল 
অথবা সত্যকার | হস্ত-পদের অসাড়তার জন্ঠ মনে হইত, পক্ষাঘাত 
হইবে না ত? প্ররূপে কিছুকাল পর্যন্ত ী বিষম ভাবের ঘোর 
ও আচ্ছন্নতার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই নাই। যখন প্রক্কৃতিস্থ 
হইলাম, তখন ভাবিলাম উহাই অদ্বৈতবিজ্ঞানের আভাম ! তবে 
তশান্ধে এ বিষয়ে যাহ! লেখা আছে, তাহা মিথ্যা নহে ! তদবধি 
অদ্বৈততত্বের উপরে আর কখণও সন্দিহান ইইতে পারি নাই 1” 
অন্ত একটি আশ্র্য্য ঘটনাও আমরা নরেন্ত্রনাথের নিকটে 
সময়ান্তরে শুনিতে পাইয়াছিলাম। ১৮৮৪ খুষ্টাবের শীতকালে, 
.. বন তাহার সহিত আমরা বিশেষভাবে পরিচিত 
এ ই হইয়াছি, তখন তিনি আমাদিগের নিকটে এ 
একদিবস ঘটনার উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমািগের 
টি অনুমান ঘটনাটি এই কালে হইয়াছিল। সেজন্য 
এখানে এ বিষয় পাঠককে বলিতেছি। আমাদিগের 
স্মরণ আছে, বেলা ছুই গ্রহরের কিছু পূর্বে সেদিন আমরা শিমলার 
গৌরমোহন মুখার্জির স্টাটস্থ নরেন্্রনাথের ভবনে উপস্থিত হইয়া- 
ছিলাম এবং রাত্রি প্রায় এগারটা পর্য্যন্ত তাহার সহিত অতিবাহিত 
করিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত রামকুষ্ণানন্দ স্বামিজীও সেদিন আমাদিগের 
সঙ্গে ছিলেন। প্রথম দর্শন-দিন হইতে আমর নরেন্ত্ের প্রতি যে 
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শ্রীপ্রীরামকুঞ্জলীলাপ্রসঙ্গ | 


দিব্য আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম, বিধাতার নিয়োগে উহা সেদিন 
সহস্রগুণে ঘনীভূত হইয়া উঠিরাছিল। ইতিপূর্বে আমরা ঠাকুরকে 
এক জন ঈশ্বরজানিত ব্যক্তি বা সিদ্ধ পুরুষ মাত্র বলিয়া ধারণা 
করিয়াছিলাম। কিন্তু ঠাকুরের সম্বন্ধে নরেপ্ধনাথের অগ্যকাঁর 
প্রাণম্পর্শী কথাসমৃহ আমাদের অন্তরে নূতন আলোক আনয়ন 
করিয়াছিল। আমরা বুঝিয়াছিলাম, মহামহিম শ্রীচৈতন্ত ও ঈশা 
প্রভৃতি জগারগুরু মহাপুরুষগণের জীবনেতিহাসে লিপিবদ্ধ যে সকল 
অলৌকিক ঘটনার কথা পাঠ করিয়া আমরা এতকাল অবিশ্বাস 
করিয়া আসিতেছি, তদ্রপ ঘটনাসকল ঠাকুরের জীবনে নিত্য 
ঘটতেছে__ইচ্ছ! বা স্পর্শমাত্রেই তিনি শরণাগত বাক্তির সংক্কার- 
বন্ধন মোচনপুর্বক তাহাকে ভক্তি দিতেছেন, সমাধিস্ত করিয়া 
দিব্যানন্দের অধিকারী করিতেছেন, অথবা তাহার জীবনগতি 
আধ্যাত্মিক পথে এরূপভাবে প্রবর্তিত করিতেছেন যে, অচিরে 
ঈশ্বরদর্শন উপস্থিত হইয়া! চিরকালের মত সে রুতার্থ হইতেছে ! 
আমাদের মনে আছে, ঠাকুরের রূপা লাভ করিয়া নিজ জীবনে যে 
দিব্যান্ুভবসমূহ উপস্থিত হইয়াছে, সে সকলের কথা৷ বলিতে বলিতে 
নরেন্্নাথ সে দ্রিন আমাদিগকে সন্ধ্যাকালে হেছুয়! পু্করিণীর ধারে 
বেড়াইতে লইয়৷ গরিয়াছিলেন এবং কিছুকালের জন্য আপনাতে 
আপনি মগ্র থাকিয়৷ অন্তরের অদ্ভুত আনন্দাবেশ পরিশেষে কিন্নর- 
কণ্ঠে প্রকাশ করিয়াছিলেন__ 

“প্রেমধন বিলায় গোর! রায় ! 

তোর! কে নিবি রে আয়। 

প্রেম কলসে কলসে ঢালে তবু না ফুরায়। 

১৬৮ 


ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথের অলৌকিক সম্বন্ধ । 


প্রেমে শাস্তিপুর ডুবু ডুবু 
নদে ভেসেযায়! 
( গৌর-প্রেমের হিল্লোলেতে ) 
নে 'ভেসে যায়!” 
গীত সাঙ্গ হইলে নরেন্দ্রনাথ যেন মাপনাকে আপনি সম্বোধন- 
পূর্বক দীরে ধীরে বলিয়াছিলেন, “সতা সত্যাই বিলাইতেছেন ! 
গ্লেম বল, ভক্তি বল, জ্ঞান বল, মুক্তি বল, গোর 
রায় যাহাকে যাহা ইচ্ছা তাহাকে তাহাই 
বিলাইতেছেন। কি অদ্ভুত শক্তি! (কিছুক্ষণ 
স্তির হইয়া থাকিবার পরে) রাত্রে ঘরে খিল দিয়া বিছানায় 
শুইয়া আছি, সহসা আকর্ষণ করিয়া দক্ষিণেশ্বরে হাজির করাইলেন 
_ শরীরের ভিতরে যেটা আছে সেইটাকে ; পরে কত কথা কত 
উপদেশের পর পুনরায় ফিরিতে দিলেন ! সব করিতে পারেন-_ 
দক্ষিণেশ্বরের গোর। রায় সব করিতে পারেন !” 
সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হয়! তামসী রাত্রিতে পরিণত 
হইয়াছে । পরস্পর পরম্পরকে দেখিতে পাইতেছি না, প্রয়োজনও 
হইতেছে না।-_কারণ, নরেন্দ্র জলন্ত ভাবরাশি 
ই মরমে গ্রবিট্ট হইয়া অন্তরে এমন এক দিব্য 
আসিয়া মাদকত। আনিয়া দিয়াছে_যাহাতে শরীর 
হাতা টলিতেছে এবং এতকালের বাস্তব জগৎ যেন দূরে 
সবপ্নরাজো অপস্থত হইয়াছে, আর অহেতুকী কপার 
প্রেরণায় অনাদি অনস্ত ঈশ্বরের সাস্তবৎ হইয়া উদয় হওয়া এবং 
জীবের সংস্কার-বন্ধন বিনষ্ট করিয়! ধর্শচক্র প্রবর্তন করারূপ সত্য-- 
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যাহা জগতের অধিকাংশের মতে অবাস্তব কল্পনাসম্ভৃত-_ তাহ 
তখন জীবন্ত সতা হইয়! সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে 1__সময় কোথা দিয়া 
কিরূপে পলাইল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু সহসা শুনিতে 
পাইলাম রাত্রি নয়টা বাজিয়৷ গেল। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বে বিদায় 
গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প করিতেছি, এমন সময়ে নরেন্দ্র বলিলেন, চিল, 
তোমাদিগকে কিছুদূর অগ্রসর করিয়া দিয়া আমি। যাইতে যাইতে 
আবার পুর্বে স্তায় কথাসকলের আলোচনা আরম্ভ হওয়ায় আমরা 
এতদূর তন্ময় হইয়া যাইলাম থে, চাপাতলার নিকটে বাটীতে 
পৌছিবার পরে মনে হইল, শ্রীযুত নরেন্ত্রকে এতদূর আমিতে দেওয়৷ 
ভাল হয় নাই। স্ৃতরাং বাটীতে আহ্বান করিয়া কিছু জলযোগ 
করাইবার পরে বেড়াইতে বেড়াইতে তাহাদের বাটা পর্যান্ত তাহাকে 
গৌছাইয়৷ দিয়া আপিলাম। সেদিনকার আর একটি কথাও 
বিলক্ষণ স্মরণ আছে। আমাদের বাটাতে প্রবেশ করিয়াই শ্রীযুত 
নরেন্্র সহস! স্থির হইয়া দাঁড়াইয়৷ বলিয়াছিলেন, “এ বাড়ী যে আমি 
ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি! ইহার কোথা দিয়া কোথ| যাইতে হয়) 
কোথায় কোন্‌ ঘর আছে, সে সকলি যে আমার পরিচিত-- 
আশ্চর্য!” নরেন্ত্রনাথের জীবনে সময়ে সময়ে শ্রূপ অনুভব 
আিবার কথ! এবং উহার কারণ সম্বন্ধে তিনি যাহ! বলিয়াছিলেন, 
তাহা আমর৷ পাঠককে অন্তত্র বলিয়াছি। সেজন্য এখানে আর 
তাহার পুনরুল্লেখ করিলাম না। 
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সপ্তম অধ্যায়। 


ঠাকুরের পরাক্ষী প্রণালী ও নরেন্দ্রনাথ | 


অপাধারণ লক্ষণসমূহ দর্শনে উত্তম অধিকারী স্থির করিয়া 
প্রথম মিলনের দিব হইতে ঠাকুর নরেন্ত্রনাথকে নিও দৃ্পূর্ব 
অহেতুক ভালবাসায় আবদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং গরে, সময়ে 
সময়ে পরীক্ষাপূর্বক আধ্যাত্মিক সর্ববিষয়ে শিক্ষাদানে অগ্রসর 
হইগনাছিলেন, একথ|! আমর! পাঠককে বলিয়াছি। অতএব কিভাবে 
কতরূপে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তথ্িষয়ের 
কিঞ্চিদাভাদ এখানে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন । 

কুচবিহার-বিবাহে মতভেদ লইয়া! দলভর্গ হইবার উপরুমে 
ঠাকুর কেশবচন্ত্রকে বলিয়াছিলেন, “তুমি পরীক্ষ। না করিয়! যাহাকে 
তাহাকে লইয়৷ দলবৃদ্ধি কর, স্থতরাং তোমার দল 
ভাঙ্গিয়া যাইবে ইহাতে আশ্চর্য কি? পরীক্ষা না 
করিয়া আমি কথন কাহাকেও গ্রহণ করি না।” 
বাস্তবিক, সমীপাগত ভক্তগণকে তাহাদিগের জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে 
ঠাকুর কতরূপে পরীক্ষা করিয়৷ লঈতেন তাহা ভাবিলে বিস্ময়ের অবধি 
থাকে না। মনে হয়, নিরক্ষর বলিয়া যিনি জনসমাজে আপনাকে 
পরিচিত করিয়াছেন, লোকচরিত্র বুঝিবার এই সকল অবৃষ্ট ও 
অশ্রুতপুর্ব উপায় তিনি কোথা হইতে কেমনে আয়ন্ত করিয়া- 
ছিলেন! মনে হয়, উহা কি তাহার পূর্বজন্ার্জিত বিগ্যার ইহজন্মে 
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স্বয়ং-প্রকাশ-_-মথব|, সাধন-প্রভাবে খষিকুলের ন্যায় অতীন্িয়দ শি 
ও সর্বজ্ঞত্ব লাভের ফল--অথব!, অন্তরঙ্গ ভক্তদিগের নিকটে তিনি 
ঈশ্বরাবতার বলিয়া যে নিজ পরিচয় প্রদান করিতেন, দেই বিশেষত্বের 
কারণেই তাহার এরূপ জ্ঞানপ্রকাশ উপস্থিত হইমাছিল? এরূপ 
নানা কথা মনে উদয় তইলেও এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে আমরা 
সম্প্রতি অগ্রসর হইতেছি না, কিন্তু ঘটনাবলীর যথাযথ বিবরণ যতদুর 
সম্তব প্রদামপূর্বক পাঠকের উপরে এ বিষয়ের মীমাংসার ভার 
অর্পণ করিতেছি । 
লৌকচরিত্র অবগত হইবার জন্য ঠাকুরকে যে সকল উপায় 
অবলম্বন করিতে দেখিয়াছি, তদ্বিষয়ক কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ 
ূ করিলেই উহাদিগের অদ্ভুত অলৌকিকত্ব পাঠকের 
ও হৃয়ঙ্গম হইবে, কিন্তু রূপ করিবার পূর্বের উহা 
সাধারণ বিধি। দিগের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা জানা বিশেষ প্রঝো- 
জন। আমরা দেখিয়াছি, কোন ব্যক্তি ঠাকুরের 
নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি তাহার প্রতি একপ্রকার বিশেষ- 
ভাবে নিরীক্ষণ করিতেন। ত্রর্ূপ করিয়া যদি তাহার প্রতি 
তাহার চিত্ত কিছুমাত্র আকুষ্ট হইত, তাহা হইলে তাহার সহিত 
সাধারণভাবে ধর্মালাপে প্রবৃত্ত হইতেন এবং তাহাকে তাহার নিকটে 
যাওয়া আসা করিতে বলিতেন। যত দিন যাইত এবং পরী ব্যক্তি 
তাহার নিকটে যত গমনাগমন করিতে থাকিত ততই তিনি তাহার 
অজ্ঞাতদারে তাহার শারীরিক অন্নপ্রত্যঙ্গাদির গঠনভঙ্গি, মানসিক 
ভাবসমূহ, কামকাঞ্চনাসক্তি ও ভোগতৃষ্ণার পরিমাণ এবং তাহার 
গ্রতি তাহার মনকি ভাবে কতদুর আকৃষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে, 
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ঠাকুরের পরীক্ষাপ্রণালী ও নরেন্দ্রনাথ। 


চালচলন ও কথাবার্তায় প্রকাশিত এই সকল বিষয়ে তন্ন তন্ন লক্ষ্য 
রাখিয়া তাহার অন্তনিহিত স্ৃপ্ত আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতি সম্বন্ধে একটা 
নিশ্চিত ধারণায়, ্টপঞ্থিত হইতে প্রবৃত্ত হইতেন। এরূপে ছুই 
চারি দিন দর্শনের ফলেই তিনি এ বাক্তির চরিত্র সম্বন্ধে এককালে 
নিঃন্দেহ হইতেন। পরে এ বাক্তির অন্তরের নগুঢ় কোন কথা 
জানিবার প্রয়োজন হইলে তিনি তাহার যোগপ্রস্থত সুম্ুৃষ্টি গহায়ে 
উহ! জানিয়া লইতেন। এ সম্বন্ধে তিন এক'দন আমাদিগকে 
বলিয়ািলেন, “বাত্রিণেষে একাকী অবস্থানকালে যখন তোদের 
কল্যাণ চিন্তা করিতে থাকি, তথন মা ( জগদন্বা ) সব কথ! জানাইয়া 
ও দেখাইয়া দেন-কে কতদূর উন্নতি লাভ করিল, কাহার কিসের 
জন্য ( ধর্মবিষয়ে ) উন্নতি হইতেছে না, ঈত্যাদি।” ঠাকুরের উক্ত 
কথায় পাঠক যেন না ভাবিয়া বসেন, তাহার যোগণৃষ্টি কেবলমাত্র 
ধ সময়েই উন্মীলিত হইত। তাহার অন্তান্ত কথায় বুঝিতে পারা 
বার, উচ্ছামাত্র তিনি উচ্চ ভাখভূমিতে মারোহণপুর্বক সকল সময়েই 
ধরনপ দৃষ্টিণাতে সমর্থ হইতেন। যথা--কাঠের আলমারির দিকে 
দেখলেই যেমন তাহার ভতরের পদার্থনমূহ নয়নগোচর হয়, তেমনি 
মানুষের দিকে তাকাইলেই তাহার অন্তরের চিন্তা, সংস্কারাদি সকল 
বিষয় দেখিতে পাইয়! থাকি 1” টত্যাদি। 

ঠাকুর পূর্বোক্তভাবে লোকরিত্র অবগত হইতে সাধারণতঃ 
অগ্রসর হইলেও বিশেষ বিশেষ অন্তরঙ্গ তক্তদিগের সম্বন্ধে এ নিয়মের 
্নবিস্তর বাতিক্রম হইতে দেখা যায়। দেখা যার, তাহাদিগের 
সহিত গ্রথম সাক্ষাৎ, তিনি দৈব প্রেরণায় উচ্চ উচ্চতর তাবভূমিতে 
অবস্থিত হইয়াই করিয়াছিলেন। লীলা গ্রসঙ্গের' একস্থলে আমরা 
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শ্রীপ্রীরামকৃঞ্চলীলাপ্রস্গ। 


পাঠককে বলিয়াছি, অদু্টপুর্ব সাধনাবলে ঠাকুরের শরীর মন, হক্ব 
আধ্যাত্মিকশক্তি ধারণ ও জ্ঞাপনের বিচিত্র যন্ত্শ্বরূ্প 
উচ্চ অধিকারীর হইয়া উঠিয়াছিল। এ কথা এককালে বর্ণে বর্ণে 
ডি সত্য। আমরা নিয়ত দেখিতে পাইতাম, যাহার 
ঠাকুরের ভিতর যেরূপ আধ্যাত্মিক ভাব বর্তমান থাকিত 
টা *. তাহাকে দেখিবামাত্র তাহার অন্তর কোন্‌ এক 
দিব্য প্রেরণার সহসা অনুরূপভাবে রঞ্জিত হইয়া 
উঠিত; এবং পুর্ব কর্ম ও সংস্কারবশে আধ্যাত্মিক রাজ্যে যে যতদূর 
আরূঢ় হষ্টরাছে, তাহার মাগমনমাত্রেই তাহার অন্তর স্বভাবতঃ এ 
ভূ'মতে আরোহণ করিয়া মাগন্তকের অন্তরের কথা তাহাকে 
জানাইয়া দিত। নরেন্রনাথের প্রথম আগমনকালে ঠাকুরের থে 
সকল উপলদ্ধি আমরা ইতিপূর্বে লপিবদ্ধ করিয়াছি, তাহা দিগের 
সহায়েই পাঠক আমাদিগের এ কথা বুঝিতে পারিবেন। 
ব্রূপ হইলেও লোকচরিত্র-পরিজ্ঞানের জন্ঠ ঠাকুর যে সাধারণ 
বিধি সর্বদ। অবলম্বন করিতেন তাহা যে তিনি তাহার অন্তরঙ্গ 
ভক্তদ্িগের সম্বন্ধে প্রয়োগ করিতেন না, তাহা নহে। 
সাধারণ ভাবভূমিতে অবস্থানকালে তাহাদিগের চাণ- 
চলন, কথাবার্ডাদি তিনি উহার সহায়ে সমভাবে লক্ষ্য 
করিতেন এবং অন্তে পরে কা কথা, শ্রীযুক্ত নরেন্্রনাথকেও তিনি 
এরপে পরীক্ষা না করিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই । অতএব পরী বিষয়ের 
মহিত পাঠককে পরিচিত কর! যে একান্ত প্রয়োজন, তাহা বলা 
বাহুল্য । ভক্তদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য ঠাকুর যে উপায়সমূহ 
অবলম্বন করিতেন, তাহাদিগের মধ্যে চারিটি প্রধান বিভাগ নয়ন- 
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পরীক্ষা প্রণালীব 
চারি বিভাগ। 


ঠাকুরের পরাক্ষাপ্রণীলী ও নরেন্দ্রনাথ। 


গোচর হয়। আমর! ইতিপুর্কেই এ বিষয় ইঙ্গিত করিয়াছি। 
অতএব প্র বিভাগচতুষ্টয়ের প্রত্যেকের উল্লেখপুর্ধক দৃষ্টন্তসহায়ে 
উহ্থা পাঠকের হৃদঘ্জগম করাইতে এখন প্রবুত্ব হঈতেছি $-- 
১ম-__শারীরিক লক্ষণসমূহ দেখিয়! ঠাকুর সমীপাগত ব্যক্তিগণের 
অন্তরের প্রবল পূর্বসংস্কারসমূহ নির্ণয় করিতেন। 
মনের প্রত্যেক স্ুব্ক্ত চিন্তা ক্রিয়ারপে পরিণত হইবার সহিত 
আমাদিগের মস্তিষ্কে এবং শরারের বিশেষ বিশেষ স্থানে এক একটা 
দাগ অঙ্কিত করিয়া যায়--বর্তমান যুগের শরীর ও 
(১) পারীরিক মনোবিজ্ঞান এ বিষয় অনেকাংশে প্রমাণিত করিয়া 
রি আমাদিগকে এখন এ কথায় শ্রদ্ধাবান করিতেছে। 
মংস্কাবনির্ণয়।  বেদগ্রমুখ শান্ত্রঘকল কিন্তু ্ী কথা চিরকাল বলিষা 
আসিয়াছে । হিন্দুর শ্রুতি, স্থৃতি, পুরাণ, দর্শনা'দ 
নকল শান্তর সমস্বরে ঘোষণ| করিয়াছে, "মন শ্ৃষ্টি করে এ শরীর*-- 
বাক্তিবিশেষের অন্তরের চিন্তা-গ্রবাহ কু বা সর পথে চলিবার সঙ্গে 
সঙ্গে তাহার শরীরও পরিবন্তিত হইয়া অন্ুরূগ আকার ধারণ 
করিতে থাকে । সেই জন্ত শরীর ও অঙ্গগ্রতাঙ্গাদির গঠন দেখিয়া 
লোকের চরিত্র নির্ণয় করা সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ কথা আমাদিগের 


ভিতর প্রচলিত আছে, এবং বিবাহ, দীক্ষাদান প্রভাত স্থলে কন্তা 
ও শিষ্যের হস্ত প্র হইতে আরম্ভ করিয়া সকল অবয়বের এবং 
সর্ব শরীরের গঠন প্রকার দেখ। একান্ত কর্তব্য বলিয়া একাল পর্য্যন্ত 
পরিগণিত হইয়া রহিয়াছে । 
সর্বশান্ত্রে বিশ্বাসবান্‌ ঠাকুর যে সুতরাং, নিজ শিষ্যবর্গের 
শরীর ও অবয়বাদির গঠনগ্রকার লক্ষ্য করিবেন, তদ্বিষয়ে আশ্র্য্য 
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্ীরামকৃফলীলা প্রসঙ্গ | 


হইবার কিছুই নাই। কিন্তু কথাচ্ছলে, সময়ে সময়ে তিনি এ বিষয়ে 
এত কথা আমাদিগকে বলিতে থাকিতেন যে, 


টি নির্বাক হইয়া আমরা চিন্ত, করিতাম, এ 
কুরেব _ রা নি 
অন্তু জ্ঞান। সম্বন্ধে এত অভিজ্ঞতা তিনি কোথ! হইতে লাভ 


করিলেন! ভাবিতাম প্রাচীনকালে এঁ বিষয়ে কোন 
বৃহৎ গ্রন্থ কি খিগ্তমান ছিল, যাহা পাঠ বা শ্রবণ করিয়া তিনি 
এ সকল কথা জানিতে পারিয়াছেন? কিন্তু একাল পর্য্যন্ত এ্ররূপ 
কোন গ্রন্থ নরনগোচর কর! দূরে থাকুক, উহার নাম পর্যান্ত 
শুনিতে না পাওরায় এরূপ চিন্তা দ্রাড়াইবার স্থান পায় না। 
নুতরাং, বিশ্মিত হইয়া শুনিতে থাকিতাম, ঠাকুর, স্ত্রী বা পুরুম 
শরীরের প্রতোক অবয়ব ও ইন্দ্রের গঠনপ্রকার নিত্য পরিদুট 
বিশেষ বিশেষ পদীর্থের গঠনের স্যায় হয় বলিয়া উল্লেখ করির! 
ধ্রবূপ হইবার ফলাফল বলিয়া যাইতেছেন। যথা, মানবের 
চক্ষুর কথা তুলিয়া উহ! কাহারও পদ্মপত্রের স্তায় কাহারও 
বৃষের ন্ায়, কাহারও ঘোগীর বা দেবতার ন্যায় ইত্যাদি বলিয়া 
বলিতেন_-“পন্মপত্রের স্তায় চক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তির অন্তরে সঙ্ভাব ও 
সাধুভাব থাঁকে ; বুষের ন্যায় চক্ষু যাহার তাহার কাম প্রবপ 
হয়, যোগীর চক্ষু উদ্দদৃষ্টিসম্পন্ন রক্তিমাভ হর) দেবচক্ষু অধিক 
বড় হয় না কিন্তু টানা বা আকণবিশ্রাপ্ত হয়। কাহারও 
সহিত বাক্যালাপ করিবার কালে মধ্যে মধ্যে তাহাকে অপাঞ্গে 
নিরীক্ষণ করা৷ অথবা চোখের কোণ দিয়া দেখা যাহাদিগের 
স্বভাব তাহার! সাধারণ মানব অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান্‌ 1” 
অথবা, শরীরের সাধারণ গঠনগ্রকারের কথা৷ তুলিয়া বলিতেন, 

১৭৬ 


সি 


ঠাকুরের পরীক্ষাপ্রণালী ও নরেন্দ্রনাথ। 


প্তক্তিমান ব্যক্তির শরীর স্বতাব5ঃ কোমল ও তাহার হস্তপদাদির 
্রস্থনকল শিথিল হয় ( মর্থাং সহজে ফিরান ঘুরান যার়)) 
কূশ হইলেও তাহার শরীরে অস্থি পেণী প্রভৃতি এমন ভাবে 
িষ্তন্ত থাকে যাহাতে অধিক কোন্‌ দেখা যায় না|” বুদ্ধিমান 
বলিয়া কাহাকেও নির্ণয় করিয়।৷ তাহার বুদ্ধির স্বাভাবিক প্রবণত। 
সৎ কিম্বা মনত বিষয়ে--এ কথা স্থির করিতে ঠাকুর & বাক্তির 
কল্গুঈ হইতে অন্থুলী পর্য্যন্ত হম্তখানি নিজ হস্তে ধারণপূর্ববক 
তাহাকে উহা শখিলভাবে রক্ষা! করিতে বলিয়া উহার গুরুত্ব 
ব ভার উপলব্ধি করিতেন; এবং মানবসাধারণের হস্তের এ 
শের গুরুত্ব অপেক্ষা যদ্দি উহার ভার অন্ন বোধ হইত, 
তাহা হইলে তাহাকে স্মবুদ্ধিবিশিষ্ট বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেন। 
শ্রধুত প্রেমানন্দ স্বামীর * দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আগমন দিবসে 
ঠাকুর তাহার হন্তধারণপূর্বক এ্ররূপে ওজন করিয়াছিলেন, 
একথা আমর! ইতিপূর্বে বলিয়াছি। কিন্তু কি জন্য রূপ 
করিয়াছিলেন তাহা তিনি সে দ্দিন না বলায় আমরাও ত্রস্থানে 
এ বিষয়ে কিছু বলি নাই। ব্যক্তিবিশেষের বুদ্ধি দৎ অথবা অসৎ 
এ বিষয় জানিবার জন্ত যে, ঠাকুর রূপ করিতেন তদ্বিষয়ের পরিচয় 
আমর! নিম্নলিখিত ভাবে অন্ত এক দিবস প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। 
গণরোগে আক্রান্ত হইয়া ঠাকুর যখন কাশীপুরের বাগানে 
অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময়ে লেখকের পরলোকগত কনিষ্ঠ 
সহোদর 1 একদিন তাহাকে দর্শন করিতে তথায় উপস্থিত 





2 সী পপ শপ 





* পূর্ব নাম-_“বাবুরাম”। 
শ্রীচারচন্্র চক্রবত্তী। 
১৭৭ 
১২ 


শ্রীত্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ | 


হইয়াছিল। ঠাকুর তাহাকে দেখিয়া সে দিন বিশেষ প্রদক্ 
বরা হইয়াছিলেন এবং নিকটে বসাইয়া তাহাকে নানা 
তারতম্যে.. কথা জিজ্ঞাসাপূর্বক ধর্মুবিষযয়ক নানা উপদেশ 
রা বুদ্ধি প্রদান করিয়াছিলেন। এ সময়ে ' লেখক খর স্থানে 
উপস্থিত হইলে ঠাকুর জিজ্ঞাস করিয়াছিলেন, 
“ছেলেটি তোর ভাই ? লেখক প্র কথা স্বীকার করিলে আবার 
বলিয়াছিকেন, “বেশ ছেলে, তোর চেয়ে এর বুদ্ধি বেশী; দেখি 
সদবুদ্ধি কি অসব্বুদ্ধি”__বলিয়াই তাহার দক্ষিণ হস্তের পূর্বোদ্ত 
ংশ ধারণপূর্বক ওজন করিতে করিতে বলিলেন, “সদৃবুদ্ধি”। 
পরে লেখককে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, ( কনিষ্ঠকে দেখাইয়া ) 
“ইহাকেও টান্ব নাকি রে, ( ইহার মনকে সংসারের প্রতি 
উদ্দাসীন করিয়া ঈশ্বরমুখী করিয়া দিব নাকি) কি বলিস ?” 
লেখক বলিয়াছিল, “বেশ ত মহাশয়, তাহাই করুন।” ঠাকুর 
তাহাতে ক্ষণকাল চিন্তাপুর্ববক বলিলেন, “না-থাক্‌; একটাকে 
নিয়েছি, আবার এটাকেও নিলে তোর বাগ মা'র বড় কষ্ট 
হবে__বিশেষত; তোর মা'র; জীবনে অনেক শক্তিকে * রুষ্ট 
করেছি, এখন আর কাজ নাই 1” এই বলিয়া ঠাকুর তাহাকে 
সদুপদেশ প্রদান ও কিঞ্চিৎ জলযোগ করাইয়া সে দিন বিদায় 
করিয়াছিলেন । 
ঠাকুর বলিতেন, শরীরের অবযবাদির গঠনপ্রকারের ন্যায় নিদ্রা 
শৌচাদি শারীরিক সামান্ত ক্রিয়াসকলও ভিন্ন ভিন্ন সংস্কারসম্পন 
ব্যক্কিদিগের বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। সেই জন্য বর্শা ও 


* জগদম্বার হজনী ও গালনী শক্তির মূর্তিমতীশ্বরূপা নারীগণকে। 
১৭৮ 


ঠাকুরের পরীক্ষা প্রণালী ও নরেক্রনাথ। 


ব্যক্তিগণ এ সকল হইতেও ব্যক্তি-বিশেষের চরিত্র-নির্ণয়ের 
ইঙ্গিত পাইয়া থাকেন। যথা-_নিষ্রা যাইবার কালে 
শারারিক সকলের নিশ্বাস সমভাবে পড়ে না, ভোগীর একভাবে 
নিত্যক্রিয়া ০ 
সকলের বিভিনন- এবং ত্যাগীর অন্ত ভাবে পড়িয়া থাকে; শৌচা্দি 
তায সকার. গমন কালে ভোগীর মৃত্রের ধারা বামে হেলিয় 
টা এবং ত্যাগীর দক্ষিণে হেলিয়া পড়ে; যোগীর মল 
শৃকরে স্পর্শ করে না )--ইত্যাদি। 
পূর্বোক্ত বিষয়ে একটি ঘটনাও ঠাকুর আমাদিগকে বলিয়া- 
ছিলেন। হম্মানসিং নামক এক ব্যক্তি মথুরবাবুর আমলে দক্ষি- 
ণেখরের মনদির রক্ষার কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। 
দারবান্দিগের অন্ততম হইলেও হমুমানসিংহের 
মর্যাদা অধিক ছিল। কারণ, দে কেবল একজন 
গ্রদন্ধ পাহালোয়ান মাত্র ছিল না, কিন্তু একজন নিষ্ঠাবান্‌ ভক্ত- 
গাধক ছিল। মহাবীরমন্ত্রের উপাসক হনুমানসিংহকে মল্লযুদ্ধে পরাস্ত 
করিয়া তাহার পদ গ্রহণ মানসে অন্ত একজন পাহালোয়ান একসময়ে 
দক্ষিণেখরে উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার প্রকাণ্ড দেই ও শারীরিক 
খণ প্রভৃতি দেখিয়াও হস্থমান তাহার প্রতিদন্দিতায় দণ্ডায়মান হইতে 
নিরন্ত হইল না। দিন স্থির হইল এবং মথুরবাবু প্রমুখ ব্যক্তিগণ 
উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তদ্িষয় বিচারের ভার প্রাপ্ত হইলেন। 
প্রতিযোগিতার দিনের সপ্তাহকাল পূর্বব হইতে নবাগত মন 
রাশীকৃত পুষ্টিকর খান্ভ ভোজনে ও ব্যায়ামাদির অভ্যাসে লাগিয়া 
রহিল। হস্মানসিং কিন্তু ধীরূপ না করিয়া নিত্য যেমন করিত সেরূপ 
গাতানপূব্বক সমস্ত দিন ইষ্মন্র জপে এবং দিনান্তে একবার মাত্র 
১৭৯ 


দ্বারবান্‌ 
হনুমানসিং 


্রীশ্রীরামকুঞ্চলীলাপ্রসঙ্গ | 


ভোজন করিয়া কালযাপন করিতে লাগিল। সকলে ভাবিল, হনুমান 
ভীত হইয়াছে এবং প্রতিদ্বন্দিতায় জয়ের আশ! পরিত্যাগ করিয়াছে। 
ঠাকুর তাহাকে ভালবাসিতেন, সেজন্ঠ প্রতিযোগিতার পূর্বদিবসে 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি ব্যায়াম ও পুষ্টিকর আহারাদির 
দ্বার শরীরকে প্রস্তুত করিয়৷ লঈলে না, নূতন মল্লের সহিত প্রতি- 
যোগিতায় পারিবে কি? হনুমান ভক্তিভরে গ্রণামপুর্বক কিল, 
“আপনার কৃপা থাকে ত আমি নিশ্চয় জয়লাভ করিব; কতকগুলা 
আহার করিলেই শরীরে বলাধান হয় না, উহ! হজম করা চাই) 
আমি গোপনে নবাগত মল্লের মল দেখিয়া! বুঝিয়াছি, মে হজম 
শক্তির অতিরিক্ত আহার করিতেছেঃ। ঠাকুর বলিতেন, প্রতি- 
যোগিতার দিবসে হম্ুমানসিং সত্য সতাই এবান্তিকে মন্লযুদ্ধ 

পরাস্ত করিয়াছিল। 
পুরুষশরীরের ন্তায় স্ত্রী-শরীরের অবয়বদকলের গঠন-প্রকার 
সম্বন্ধেও ঠাকুর অনেক কথা বলিতেন এবং উহা লক্ষ্য করিয়া 
রমণীগণের কতকগুলিকে দেবীভাব-সম্পন্ন| বা বিদ্যা" 


শারীরিক ্ 

ং 
ভার পক ভর টি আম্মরীভাবাপন্ন। ব 
ক্রিযাদর্শনে  অবিষ্ভাশক্তি বলিয়! নির্দেশ করিতেন । বলিতেন-_ 
রা “ভোজন, নিদ্রা ও ইন্দিয়াসক্কি বিগ্ভাশক্তি দিগের 


শক্তিনির্ণ়. স্বভাবতঃ অল্প হইয়। থাকে। স্বামীর সহিত ঈশ্বরীর 

কথ! শ্রবণ ও আলাপ করিতে তাহাদিগের প্রাণে 

বিশেষ উল্লাস উপস্থিত হয়। উচ্চ আধ্যাত্মিক প্রেরণা প্রদ্ধানপুর্বক 

ইহার! নীচ প্রবৃত্তি ও হীন কার্য্ের হস্ত হইতে পতিকে সর্বদা বক্ষ 

করিয়! থাকেন, এবং পরিণামে ঈশ্বর লাভ করিয়া যাহাতে তিনি নিজ 
১৮০ 


ঠাকুরের পরীক্ষা প্রণালী ও নরেন্দ্রনাথ। 


জীবন ধন্য করিতে পারেন, তদ্দিষয়ে তাহাকে সর্ধগ্রকারে সহায়তা 
প্রদান করেন। অবিষ্ভাশক্তিদিগের স্বভাব ও কার্ধ্য সম্পূর্ণ বিপরীত 
হইয়া থাকে। আহারনিপ্রাদি শারীরিক সকল ব্যাপার তাহাদিগের 
অধিক হইতে দেঁথা যায়, এবং তাহার সুখসম্পাদন ভিন্ন অন্ত কোন 
বিষয়ে পতি যাহাতে মনোনিবেশ ন। করেন, তদ্িয়ই তাহাদ্িগের 
প্রধান লক্ষ্য হয়। পতি ইহাদিগের নিকটে পারমার্থক বিষয়ে 
আলাপ করিলে ইহারা রুষ্ট ভিন্ন কখনও তুষ্ট হয় না” যে 
ইন্দ্রিয়বিশেষের সহায়ে রমণীগণ মাতৃত্বপদ-গৌরব লাভ করিয়! 
থাকেন, তাহার বাহক আকার হইতে অন্তরের ভোগাসক্তির 
পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে বলিয়া! ঠাকুর কখন কথন নির্দেশ 
করিতেন। বলিতেন, উহ! নান৷ আকারের হইয়৷ থাকে । তন্মধ্যে 
কোন কোন আকার পাশবপ্রবৃত্তির স্বল্লতার বিশেষ পরিচায়ক। 
আবার বলিতেন, যাহাদিগের পশ্চান্ভাগ পিপীলিকার স্তার় উচ্চ 
তাহাদিগের অন্তরে উক্ত প্রবৃত্তি গ্রবল থাকে । 
প্ররূপে শরীরের গঠনপ্রকার দেখিয়া মানবের প্রকৃতি নিরূপণ 
করা সম্বন্ধে কত কথা ঠাকুর আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, তাহার 
ইয়ত্ব। হয় না। লোকচরিত্র-পরিজ্ঞানের উপায় 
দু সকলের মধ্যে অন্ততম বলিয়া উহা! তাহার নিকটে 
শাবীরিক লক্ষণ 
বন্ধে ঠাকুরের সর্বদা পরিগণিত হইত এবং নরেন্্রনাথ প্রমুখ 
কথা সকল ভক্তকেই উহার সহায়ে তিনি স্বল্পবিস্তর 
পরীক্ষা করিয়া লইয়াছিলেন। এ্রীর্ন্পে পরীক্ষাপূর্বক সন্তষ্ট হইয়া 
তিনি নরেন্দ্রনাথকে একদিন বলিয়াছিলেন, “তোর শরীরের সকল 
স্বানই সুলক্ষণা্রান্ত, কেবল দোষের মধ্যে নিদ্রা যাইবার কাছে 
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নিশ্বাসটা কিছু জোরে পড়ে। যোগী! বলেন, অত জোরে নিশ্বাম 
পড়িলে অল্লায়ু হয়। 
২য় ও ৩য়--সামান্ত সামান্ত কার্যে প্রকাশিত মানসিক ভাব ও 
কামকাঞ্চনাসক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখাই ব্যক্তিবিশেষের স্বাভাবিক 
গ্রকৃতি-পরিজ্ঞানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপায় বলিয়! 
(২) সামান্ত ঠাকুরের নিকটে পরিগণিত হইত। ব্যক্তিবিশেষের 
টা দাক্ষণেশ্বরে প্রথম আগমন হইতে ঠাকুর তাহার 
মানসিক ভাব সম্বন্ধে পূর্বোক্ত বিষয়সকল কিছুকাল পর্যন্ত 
রঃ রর নীরবে লক্ষ্য মাত্র করিয়া! যাইতেন। পরে নিজ 
কাধ্য দ্বার মগুলীমধ্যে তাহাকে গ্রহণ করিবেন বলিয়া 
উঠ ঈদ যেদ্দিন হইতে স্থির করিতেন সেইদিন হইতে 
তারতমা নানাভাবে উপদেশ দানে এবং আবশ্যক হইলে 
রি অন্তরের কখন কখন মিষ্ট তিরস্কারসহায়ে তাহাকে উক্ত 
নিরূপণ দোষসকল পরিহার করাইতে সচেষ্ট হইতেন। 
আবার মগ্ুলীমধ্যে গ্রহণপুর্বক সন্ন্যাসী অথবা 
গৃহস্থ কোন্‌ ভাবে জীবনগঠন করিতে তাহাকে শিক্ষা প্রদান 
করিবেন তদ্বিষয়ও তিনি পূর্ব হইতে স্থির করিয়া লইতেন। সেইজন্য 
সমীপাগত ব্যক্তিকে তিনি প্রথমেই প্রশ্ন করিতেন_-সে বিবাহিত 
কিনা, তাহার বাঁটীতে মোট! ভাত-কাঁপড়ের অভাব আছে কি না, 
অথবা, সে সংসার ত্যাগ করিলে তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়! 
পরিবারবর্গের ভরণপোষণের ভার লইতে পারিবে এমন কোন 
নিকট আত্মীয় আছে কিন! । 
বিদ্ভালয়ের ছাত্রদ্িগের উপরে ঠাকুরের বিশেষ রুপা সর্বদা 
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লক্ষিত হইত। বলিতেন, “ইহাদিগের মন এখনও স্ত্রী-পুত্র মান- 
বালকদিগের  যশীদির ভিতর ছড়াইয়া পড়ে নাই, ( উপযুক্ত 
নবদ্ধে ঠাকুরের শিক্ষা পাইলে) ইহারা সহজেই যোল আন! মন 
9 ঈশ্বরে দিতে পারিবে ।” সেইজন্য ইহাদ্দিগের ভিতরে 
ধর্মভাব প্রবেশ করাইয়া দিবার তাহার বিশেষ প্রযত্ব ছিল । 
নানা দৃষ্ান্তসহায়ে তিনি তাঁহার পূর্বোস্ত মত প্রকাশ করিতেন। 
বলিতেন, “মন সরিষার পুটুলির মত, একবার ছড়াইয়া পড়িলে 
উহার সব দানাগুলি একত্র করা একপ্রকার অসম্ভব"-_“কাটি 
উঠিলে পাঁথীকে 'রাধারুষ্ণ” নাম বলান ছুঃসাধ্য”__ “কাচা! টালির 
উপরে গরুর খুরের ছাপ পড়িলে সহজেই মুছিয়। ফেলা যায়, 
কিন্তু টালি পোড়াইবার পরে এ ছাপ আর তুলিয়া ফেল! যায় 
ন1”__ইত্যাদি। এ্রকারণে সংসারানভিন্ঞ বিদ্যালয়ের ছাত্রিগকেই 
তিনি বিশেষভাবে প্রশ্ন করিয়৷ তাহাদিগের মনের স্বাভাবিক 
গতি, প্রবৃত্তি অথব| নিবৃত্তির দ্রিকে তাহা বুঝিয়া লইতেন 
এবং উপযুক্ত বুঝিলে তাহাদিগকে শেষোক্ত পথে পরিচালিত 
করিতেন। 
এরূপ কথাপ্রসঙ্গে নানাভাবে প্রশ্ন করিয়া বাক্তিবিশেষের 
মনের ভাব অবগত হয়াই তিনি ক্ষান্ত থাকিতেন না, কিন্ত 
বন সে ব্যক্তি কতদুর সরল ও সত্যনিষ্ঠ, মুখে যাহা 
ভক্তগণের প্রতি বলে কার্যে মে তাহার কতদুর অনুষ্ঠান করে, 
রা লক্ষ্য. বিচারপূর্বক মে প্রতি কার্যের অনুষ্ঠান করে কিনা 
এবং উপদিষ্ট বিষয়ের ধারণাই ব| সে কতদূর কিরূপ 
করিয়া থাকে প্রভৃতি নানাবিষয় তাহার প্রতি কার্য্যে তন্ন তন্ন 
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করিয়া অনুসন্ধান করিতে থাকিতেন। কয়েকটি দৃষটাস্তের উল্লেখ 
করিলেই পাঠক পূর্বোক্ত বিষয় বুঝিতে পারিবেন। 
কয়েকদিন দক্ষিণেশ্বরে গমনাগমন করিবার পরে জনৈক 
বালককে তিনি একদিন সহস| বলিয়া বসিলেন, “তুই বিবাহ 
হি কর্‌ না কেন?” সে উত্তর করিল, “মহাশয়, মন 
দৃষ্টান্ত নিচ. বশীভূত হয় নাই, এখন বিবাহ করিলে স্ত্রীর প্রতি 
আসক্তিতে হিতাহিত বিবেচনাশৃন্ত হইতে হইবে, 
যদি কখন কামজিৎ হইতে পারি তখন বিবাহ করিব।” ঠাকুর 
বুঝিলেন, অন্তরে আসক্তি প্রবল থাকিলেও বালকের মন নিবৃত্ব- 
মার্গের গ্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে-_বুঝিয়। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 
“যখন কামজিৎ হইবি তখন আর বিবাহ করিবার আবশ্তকত। 
থাকিবে না।” 
জনৈক বালকের সহিত একদিন দক্ষিণেশ্বরে নানাবিষয়ে কথা 
কহিতে কহিতে বলিলেন, “এটা কি বল্‌ দেখি? কোমরে কিছুতেই 
( সর্বদা) কাপড় রাধ্তে পারি না-_থাকে না, কথন্‌ খুলে পড়ে 
গেছে জান্তেও পারি না! বুড়ো মিন্সে উলঙ্গ হয়ে বেড়াই ! 
কিন্তু লঙ্জাও হয় না! পুর্বে পুর্বে কে দ্রেখচে না দেখচে মে 
কথার এককালে হা'স্‌ থাকৃত না_-এখন, যাও দেখে তাদের 
কাহারও কাহারও লজ্জা হয় বুঝে কোলের উপর কাগপড়খান! ফেলে 
রাখি। তু লোকের সাম্নে আমার মত ( উলঙ্গ ) হয়ে বেড়াতে 
পারিস”? সে বলিল, মহাশয়, ঠিক বলিতে পারি না, আপনি 
আদেশ করিলে বন্ত্রত্যাগ করিতে পারি।” তিনি বলিলেন, “কৈ 
যা! দেখি, মাথায় কাপড়খান! জড়িয়ে ঠাকুরবাড়ীর উঠানে একবার 
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ঘুরে আয় দেখি।” বালক বলিল, “তাহা করিতে পারিব না কিন্ত 
কেবলমাত্র আপনার সম্মুখে রূপ করিতে পারি” ঠাকুর তাহার 
কথ! শুনিয়। বলিলেন, “এ কথা আরও অনেকে বলে-_বলে, 
তোমার সামনে পরিধানের কাপড় ফেলিয়া দিতে লজ্জা করে না, 
কিন্ত অপরের সামনে করে? !” 

ঠাকুরের বসনত্যাগের কথাগ্রসঙ্গে অন্ত একদিনের ঘটনা 
আমার্দিগের মনে আসিতেছে । জ্যোংক্া-বিধৌতা-যামিনী, বোধ 
হয় সেদিন কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া বা তৃতীয়া হইবে। 
রাত্রে শয়ন করিবার অন্নক্ষণ পরেই গঙ্গায় বান 
আসিয়া উপস্থিত হইল। ঠাকুর শধ্যাত্যাগপূর্বক “ওরে বান দেখবি 
আয় বলিয়া সকলকে ডাকিতে ডাকিতে পোস্তার উপরে ছুটিলেন, 
এবং নদীর শান্ত শুত্র জলরাশি ফেনণীর্য উত্তাল তরঙ্গাকারে পরিণত 
হইয়! উন্মত্তের স্তায় বিপরীত দিকে প্রচণ্ড বেগে আগমনপুর্বক 
পোস্তার উপরে লাফাঈয়া উঠিতেছে দেখিয়! বালকের স্টায় আনন্দে 
নৃত্য করিতে লাগিলেন । ঠাকুর যখন আমাদিগকে ডাকিয়াছিলেন 
তখন আমাদিগের তন্দ্রা আপিয়াছে, উহার ঘোরে উঠিয়া 
পরিহিত বন্ত্রাদি সামলাইয়। তাহার অন্ুরণ করিতে সামান্ 
বিল হইয়াছিল। সুতরাং আমরা পোস্তায় আগিয়া উপস্থিত 
হইতে না হইতে বান চলিয়া যাইল, কেহ উহ্থার সামান্ত দর্শন 
পাইল কেহ ঝ! তাহাও পাইল না। ঠাকুর এতক্ষণ আপন 
আনন্দেই বিভোর ছিলেন, বান চলিয়৷ যাইলে আমাদিগের 
দিকে ফিরিয়া বলিলেন কি রে কেমন বান দেখলি ?-_-এবং 
আমরা কাপড় পরিতে বান চলিয়৷ গিয়াছে গুনিয়! বলিলেন, 
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শ্ীপ্ীরামকুষ্ণলীলা প্রসঙ্গ | 


“দুর শালারা, তোদের কাপড় পরবার জন্ত কি বান অপেক্ষা 
করবে? আমার মত কাপড় ফেলিয়া! চলিয়া আসিলি না৷ কেন?” 

"বিবাহ করিবার ইচ্ছা! আছে কিনা”-_চাকরী করিবি কিনা” 
ঠাকুরের এই সকল প্রশ্নের উত্তরে আমাদিগের কেহ কেহ বলিত, 

“বিবাহ করিতে ইচ্ছ৷ না মহাশয়, কিন্তু চাকরী 
বা করিতে হইবে ।” অশেষ স্বাধীনতাপ্রিয় ঠাকুরের 
জীবনের উদ্দেশ্য ₹ 
বুবিয়া সফল . নিকটে কিন্তু ্ কথা বিষম বিসৃশ লাগিত। তিনি 
কর্মের বলিতেন, “যদি বিবাহ করিয়। সংসারধন্ম পালনই 
অনুষ্ঠান 
করিবি না তবে আজীবন অপরের চাকর হইয়া 

থাঁকিবি কেন?” ষোল আন! মনগপ্রাণ ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া তাহার 
উপাসন! কর-_সংসারে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া মানবের তদপেক্ষা 
মহৎ কার্য অন্য কিছুই আর হইতে পারে না-_এবং প্রন্নপ করা 
একান্ত অসম্ভব বুঝিলে বিবাহ করিয়। ঈশ্বরলাভকেই জীবনের চরম 
উদ্দেশ্য স্থিরপূর্বক সৎপথে থাকিয়া সংসারঘাত্র! নির্বাহ কর--ইহাই 
তাহার মত ছিল। সেইজন্য আধ্যাত্মিক রাজ্যে উত্তম বা মধ্যম 
অধিকারী বলিয়। যে সকল ব্যক্তিকে তিনি বুঝিতে পারিতেন 
তাহাদিগের কেহ বিবাহ করিয়াছে অথব| বিশেষ কারণ ব্যতীত 
ইতরসাধারণের ন্যায় অর্থোপার্জনের জন্য চাকরী স্বীকারপৃর্বক ব| 
নাম-যশের প্রত্যাশী হইয়। সংসারের অন্য কোন প্রকার কার্য্যে 
নিষুক্ত হয়া নিজ শক্তি ক্ষয় করিতেছে শুনিলে, তিনি প্রাণে 
বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইতেন। তাহার বালকভক্তদিগের অন্যতম 
জনৈক * চাকরী স্বীকার করিয়াছে শুনিয়। তিনি তাহাকে একদিন 

* স্বামী নিরপগ্রনানন্ন। ্‌ 
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বলিয়াছিলেন, “তুই তোর বৃদ্ধা মাতার ভরণপোষণের জন্ট 
করিতেছিন্‌ তাই, নতুব| চাকরী গ্রহণ করিয়াছিদ্‌ শুনিলে তোর 
মুখ দেখিতে পারিতাম না!” অপর জনৈক * বিবাহ করিয়! 
কাশীপুরের বাগানে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমিলে, তাহার 
যেন পুত্রশোক উপস্থিত হইয়াছে এইরূপভাবে তাহার গ্রীব। 
ধারণপূর্বক অজত্ম রোদন করিতে করিতে বারম্বার বলিয়াছিলেন, 
“ঈশ্বরকে তুলিয়া যেন একেবারে ( সংসারে ) ডুবিয়া যাস্‌ নি!” 
বিশ্বাম ব্যতিরেকে ধর্মপথে অগ্রসর হওয়। যায় না, নবান্থুরাগের 
প্রেরণায় এ কথার বিপরীত অর্থ গ্রহণপূর্বক আমাদিগের মধ্যে কেহ 
হরি কেহ তখন যাহাতে তাহাতে এবং যাহাকে তাহাকে 
বিশ্বাস ও বিশ্বাস করিতে অগ্রসর হইত। ঠাকুরের তীক্ষ দৃষ্টি 
ির্বধদ্ধতা, . তাহার উপর পতিত হইবামাত্র তিনি এ বিষয় বুঝিয়া 
ডা '. তাহাকে সাবধান করিয়। দ্িতেন। বাস্তবিক, 
সপ্পন্ন হইতে. বিশ্বা-অবলম্বনে ধর্মপথে অগ্রসর হইতে বলিলেও 
হইবে 
তিনি কাহাকেও কোন দিন সদন বিচার ত্যাগ 
করিতে বলেন নাই। সদসদ্বিচারসম্পন্ন হইয়। ধর্মপথে অগ্রসর 
হইবে এবং ইষ্টানিষ্ট বিচার ন! করিয়া সাংসারিক কোন কর্মও 
করিতে উদ্যত হইবে না, ইহাই তাহার মত ছিল বলিয়। আমাদিগের 
ধারণা । তাহার আশ্রিতবর্গের মধ্যে জনৈক 1 একদিন দোকানীকে 
ধর্মতয় দেখাইয়া বাজার হইতে একখানি লোহার কড়া কিনিয়া 
বাটাতে প্রত্যাগমনপূর্বরক দেখিলেন, দোকানী তাহাকে ফাটা কড়া 


পপি সস 


* ছোট নরেন্্র। 
1 স্বামী যোগানন্দ, পূর্বনাম যোগেন্্রনাথ রায় চৌধুরী । 
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দিয়াছে! ঠাকুর এ কথ! জানিতে পারিয়া তাহাকে তিরস্কার করিয়া 
বলিয়াছিলেন, “(ঈশ্বর) ভক্ত হইতে হইবে বলিয়া কি নির্বোধ হইতে 
হইবে? দৌকানী কি দোকান ফীদিয়া ধর্ম করিতে বসিয়াছে, 
যে তুই তার কথায় বিশ্বান করিয়া কড়াখান। একবার ন| দেখিয়াই 
লঈয়। চলিয়া! আসিলি? আর কখনও এরূপ করিবি না। কোন 
দ্রব্য কিনিতে হইলে পাঁচ দোকান ঘুরিয়া৷ তাহার উচিত মূল্য 
জানিবি, দ্রব্টি লইবার কালে বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিবি, 
আবার যে সকল দ্রব্যের ফাউ পাওয়া যায় তাহার ফাউটি পর্যাস্ত 

না গ্রহণ করিয় চলিয়। আসিবি না|” 
ধর্মলাভ করিতে আসিয়া কোন কোন প্রকৃতিতে দয়ার ভাবটি 
এত অধিক পরিবদ্ধিত হুইয়া উঠে যে, পরিণামে উহাই তাহার 
বন্ধনের এবং কখন কখন ধর্পথ হইতে ভ্রষ্ট হইবার 


আধকাব 
ধিকাখীতেদে কারণ হইয়া পড়ে । কোমলহৃদয় নরনারীরই অনেক 


ঠাকুরের 
দয়াবান ও সময় প্রীরূপ হইয়। থাকে। ঠাকুর সেইজন্য এবূপ 


ও নরনারীকে কঠোর হইবার জন্য এবং তদ্ধিপরীতত 

গ্রকুতিবিশিষ্টদিগকে কোমল হইতে সর্ব্বদ| উপদেশ 
প্রদান করিতেন। আমাদিগের মধ্যে জনৈকের * হৃদয় অতি কোমল 
ছিল। বিশিষ্ট কারণ বিদ্যমান থাকিলেও তীহার ক্রোধের উদয় 
হইতে বা তাহাকে রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিতে আমর! কখনও 
দেখিয়াছি কিনা সন্দেহ। সম্পূর্ণ প্রক্কৃতিবিরুদ্ধ হইলেও এবং 
বিন্দুমাত্র ইচ্ছা না থাকিলেও মাতার চক্ষে জল দেখিতে ন 
পারিয়| তিনি সহসা একদিন আপনাকে বিবাহবন্ধনে আব 


* স্বামী যোগানন্দ। 
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করিয়াছিলেন। ঠাকুরের আশ্রয় এবং আশ্বাসবাক্যই তাহাকে উক্ত 
কন্মনিবন্ধন গ্রাণে দারুণ অনুতাপ ও হতাশ ভাবের উদয় হইতে 
সে যাত্রায় রক্ষ। করিয়াছিল। এরূপ অযথা কোমলতা ও দয়ার 
ভাব সংযত করিয়া যাহাতে তিনি গ্রৃতি কার্ধ্য বিচারপূর্ববক সম্পাদন 
করেন তদ্িষয়ে ঠাকুরের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। সামান্ত সামান্ বিষয়ের 
সহায়ে ঠাকুর কিরূপে তাহাকে শিক্ষা্রদান করিতেন, দুই একটি 
ঘটনার উল্লেথেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। ঠাকুরের বন্ত্রাদি 
যাহাতে রক্ষিত হইত তাহাতে একটি আবম্থুলা বাসা করিয়াছে এক 
দিবন দেখিতে পাওয়া গেল। ঠাকুর বলিলেন, “আরনুলাটাকে 
ধরিয়। বাহিরে লইয়া গিয়া মারিয়া ফেল.” পূর্বোক্ত ব্যক্তি এরূপ 
আদেশ পাইয়া আরম্ুলাটাকে ধরিয়া বাহিরে লইয়া যাইলেন কিন্ত 
না মারিয়া ছাড়িয়া দিয়া আসিলেন। আদিবামাত্র ঠাকুর তাহাকে 
প্রশ্ন করিলেন, “কি রে আরম্থুলাটাকে মারিয়া ফেলিয়াছিম্‌ ত?” 
তিনি অগ্রতিভ হইয়া বলিলেন, “না মহাশয়, ছাঁড়িয়। দিয়াছি।” ঠাকুর 
তাহাতে তাহাকে ভতসনা করিয়। বলিলেন, “আমি তোকে মারিয়া 
ফেলিতে বলিলাম, তুই কিনা সেটাকে ছাড়িয়া দিলি! যেমনটি 
করিতে বলিব ঠিক সেইরূপ করিবি, নতুবা ভবিষ্যতে গুরুতর 
বিষয় সকলেও নিজের মতে চলিয়। পশ্চাত্তাপ উপস্থিত হইবে ।” 
কলিকাত। হইতে গহনার নৌকায় করিয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিবার 
কালে শ্রীযুত যোগেন একদিন অন্ত এক আরোহীর দ্বারা জিজ্ঞাসিত 
হইয়া বলিয়াছিলেন, তিনি রাণী রাসমণির কাগীবাটাতে ঠাকুরের 
নিকটে যাইতেছেন। এ কথা শুনিয়াই এ ব্যক্তি অকারণে 
ঠাকুরের নিন্দা করিতে করিতে বলিতে লাগিল, “এ এক ঢং আর 
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কি) ভাল খাচ্ছেন, গদিতে শুচ্েন্, আর ধর্মের ভাগ করে যত সব . 
ধারী স্কুলের ছেলের মাথা খাচ্চেন*__ইত্যাদি। এরূপ 
যোগানপকে ত্র কথাসকল শুনিয়া যোগেন মন্্াহত হইলেন) 
বিষয়ক শিক্ষা ভাঁবিলেন, তাহাকে ছুই চারিটি' কথা শুনাইয়া 
দ্েন। পরক্ষণেই নিজ শাস্তপ্রক্ৃতির প্রেরণায় ত্রাহার মনে হইল, 
ঠাকুরের প্রকৃত পরিচয় পাইবার কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া কত 
লোকে কত প্রকার বিপরীত ধারণা ও নিন্দাবাদ করিতেছে, তিনি 
তাঁহার কি করিতে পারেন। প্ররূপ ভাবিয়া তিনি এ ব্যক্তির 
কথায় কিছুমাত্র প্রতিবাদ না করিয়৷ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন 
এবং ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইয়া কথাপ্রসঙ্গে এ ঘটনার 
আগ্োপান্ত বর্ণনা করিলেন। যোগেন ভাবিয়াছিলেন, নিরভিমান 
ঠাকুর ধাহাকে স্ততি-নিন্টায় কেহ কথন বিচলিত হইতে দেখে 
নাই_্র কথ! শুনিয়। হাসিয়া উড়াইয়া দ্রিবেন। ফল কিন্ত 
অন্তরূপ হইল। তিনি প্র ঘটনা ভিন্ন আলোকে দেখিয়া যোগেনের 
রী বিষয়ে আচরণ সম্বন্ধে বলিয়া বসিলেন, “আমার অযথা নিন্দা 
করিল, আর তুই কিন! তাহা চুপ, করিয়া শুনিয়া আসিলি! শাস্ত্রে 
কি আছে জানিস্‌-_গুরুনিন্নাকারীর মাথা কাটিয়া ফেলিবে, অথব। 
সেই স্থান পরিত্যাগ করিবে। তুই মিথ্যা রটনার একটা প্রতিবাদও 
করিলি না!” 

ধ্ররূপ অন্ত একটি ঘটনার এথানে উল্লেখ করিলেই পাঠক 
বুঝিতে পারিবেন, ঠাকুরের শিক্ষা ব্যক্তিবিশেষের প্রকৃতির কতদুর 
অনুসারী হইত। শ্রীযুত নিরঞ্জনের স্বভাবতঃ উগ্র প্রকৃতি ছিন। 
গহনার নৌকায় করিয়া একদিন দক্ষিণেশ্বরে আমিবার কালে 
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নিরঞ্জন 
(স্বামী নিরঞ্রনানন্দ ) 


ঠীকুরের পরীক্ষা প্রণালী ও নরেন্দ্রনাথ। 


৷ আরোভীসকলকে পুর্বোক্তরূপে ঠাকুরের অযথা নিন্দাবাদ করিতে 
হা শুনিয়। তিনি প্রথমে উহ্বার তীব্র গ্রতিবাদে নিষুক্ত 
গুলে নিরগ্রনকে হইলেন এবং তাহাতেও উহার! নিবন্ত না হওয়াতে 
ঠাকুরের অস্ক. বিষম তুদ্ধ হইন্সা নৌকা ডুবাইয়৷ দিয়া উহার 
রা প্রতিশোধ লইতে অগ্রসর হইলেন। নিরঞ্জনের 
শরীর বিশেষ দৃঢ় ও বলিষ্ঠ ছিল এবং তিনি 
বিলক্ষণ সন্তরণপটু ছিলেন । তাহার ক্রোধদৃপ্ত মৃত্তির সম্মুখে সকলে 
ভয়ে জড়সড় হইয়া গেল এবং অশেষ অনুনয় বিনয় ও ক্ষমা প্রার্থন। 
করিয় নিন্দাকারীরা তাহাকে এ কর্ম হইতে নিরস্ত করিল। ঠাকুর এ 
কথা পরে জানিতে পারিয়া তাহাকে তিরস্কার করিয়া! বলিয়া ছিলেন, 
ক্রোধ চণ্ডাল, ক্রোধের বশীভূত হইতে আছে? সৎ ব্যক্তির 
রাগ জলের দ্রাগের মত, হইয়াই মিলাইয়া যায়। হীনবুদ্ধি লোকে 
কত কি অন্তায় কথা বলে, তাহা লইয়| বিবাদ বিসম্বাদ করিতে গেলে 
উহ্থাতেই জীবনটা কাটাইতে হয়। এরূপ স্থলে ভাবিবি লোক না 
পোক্‌ (কীট) এবং উহ্বাদিগের কথা উপেক্ষা করিবি। ক্রোধের বশে 
কি অন্তায় করিতে উগ্ত' হইয়াছিলি, ভাব দেখি। ঠীড়ি মাঝিরা 
তোর কি অপরাধ করিয়াছিল যে, সেই গরীবদের উপরেও অত্যাচার 
করিতে অগ্রসর হইয়াছিলি।” 
পুরুষদিগের স্তায় স্ত্রীতক্তগণের সম্বন্ধেও ঠাকুর স্বাভাবিক প্রকৃতি 
বুঝিয়া এরূপ উপদেশ প্রদান করিতেন। আমাদিগের স্মরণ হয়, 
বিশেষ কোমলম্বভাবা কোন রমণীকে একদিন তিনি নিয়লিখিত 
কথাগুলি বলিয়৷ সতর্ক করিব দিয়াছিলেন_-“যদি বুঝ তোমার 
পরিচিত কোন ব্যক্তি অশেষ আয়াদ স্বীকারপুর্বক তোমাকে সকল 


শ্রীপ্রীরামকুঞ্ণলীলা প্রসঙ্গ | 


বিষয়ে সহায়তা করিলেও নিজ দুর্বল চিত্রকে রূপজ মোহ হইতে 
পা করিতে ন পারিয়া তোমার ওন্ত কট ভোগ 
ঠাকুরের করিতেছে, সেই স্থলে তোমার কি তাহার প্রতি 
ভাবে শিক্ষা- দয়া প্রকাশ করিতে হইবে__অথবা কঠোর' ভাবে 
নিরিহ তাহার বক্ষে পদাঘাতপুর্বক চলিয়া আসিয়৷ চির- 
কালের মত তাহীর নিকট হইতে দুরে থাকিতে হইবে ? অতএব 
বুঝ, যখন তখন যেখানে সেখানে, যাহাকে তাহাকে দয়া করা 
চলে না। দয়া প্রকাশের একট! সামা আছে, দেশ কাল পাত্র 
ভেদে উহ কর! কর্তব্য |” 
পূর্বোক্ত প্রসঙ্গে অন্ত একটি কথা আমাদিগের মনে 
আসিতেছে । হরিশ, বলিষ্ঠ যুবা পুরুষ । বাটিতে সুন্দরী স্ত্রী, শিশু 
পুত্র এবং মোট! ভাত-কাপড়ের সংস্থান ছিল। 
হরিশের কথা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সমীপে কয়েক বার আসিতে ন| 
আসিতে তাহার মন বিশেষভাবে বৈরাগ্যগ্রবণ হইয়া উঠিল। তাহার 
সরল স্বভাব, একনিষ্ঠ! এবং শান্তভাব দেখিয়া! ঠাকুরও তাহার গ্রতি 
গ্রসন্ন হইয়া তাহাকে আশ্রয়দান করিলেন'। তদবধি ঠাকুরের সেবা ও 
ধ্যান-জপ-পরায়ণ হইয়া হরিশ দক্ষিণেশ্বরেই অধিকাংশ কাল কাটা- 
ইতে লাগিল। অভিভাবক্দিগের তাড়না, শ্বশুরালয়ের সাদরাহ্বান, 
স্ত্রীর ক্রন্দন কিছুতেই তাহাকে বিচলিত করিতে পারিল না। সে 
কাহারও কথায় ভ্রক্ষেপ না করিয়া এক প্রকার মৌনাবলম্বন- 
পূর্বক নিজ গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। ঠাকুর 
তাহার শান্ত একনিষ্ঠ প্ররূতির দিকে আমারদিগের চিত্তাকর্ষণের জন্থ 
মধ্যে মধো বলিতেন, “মানুষ যারা, জ্যান্তে মরা--যেমন হরিশ !” 
১৯২ 


ঠাকুরের পরীক্ষাপ্রণালী ও নরেন্দ্রনাথ। 


এক দিন সংবাদ আসিল, সংসারের মকল কর্ম পরিত্যাগপূর্র্বক 
সাধনভজন লইয়। থাকাতে হরিশের বাটার মকলে বিশেষ সন্তপ্ত 
হইয়াছে এবং তাহার স্ত্রী তাহাকে বহুকাল না 
দেখিতে পাইয়া শোকে অধীর! হইয়া এক প্রকার 
অন্নজল ত্যাগ করিয়াছে । হরিশ এ কথ! শুনিয়া 
পূর্ব নীরব রহিল। কিন্তু ঠাকুর তাহার মন জানিবার জন্য 
তাহাকে বিরলে ডাকাইয়। বলিলেন, “তোর স্ত্রী অত কাতর হইয়াছে 
ত| তুই একবার বাটাতে যাইয়া তাহীকে দেখ! দিয়! আয় না কেন? 
তাহাকে দেখিবার কেহ নাই বলিলেই হয়, * তাঁহার উপরে একটু 
দয়া করিলে ক্ষতি কি?” হরিশ সকাতরে বলিল, মহাশয়, দয়া- 
প্রকাশের স্থান উহা! নহে। এস্থলে দয়া করিতে যাইলে মায়া 
মোহে অভিভূত হইয়া জীবনের প্রধান কর্তব্য তুলিয়৷ যাইবার 
সম্ভাবনা । আপনি এরূপ আদেশ করিবেন না। ঠাকুর তাহার 
কথায় পরম প্রসন্ন হইয়াছিলেন এবং তদবধি হরিশের এ 
কথাগুলি মধ্যে মধ্যে আমার্দিগের নিকটে উল্লেখ করিয়া তাহার 
বৈরাগোর প্রশংসা করিতেন। 

ধ্ধূপে সামান্ঠ সামান্ত দৈনিক কার্য্য সকলের উপর লক্ষ্য রাখিয়া 
আমাদিগের অন্তরের দৌষ-গুণ পরিজ্ঞাত হইবার বিষয়ে ঠাকুরের 
সন্ধে বছ দৃষ্টান্ত উল্লেখ কর! যাইতে পারে। নিরপ্রনকে 
অধিক পরিমাণে ঘ্ৃত ভোজন করিতে দেখিয়৷ বলিয়াছিলেন-__ 


পি» হরিশের মাত জীবিত ছিলেন না, বোধ হয় দেন্য ঠাকুর রূপ 
বলিয়াছিলেন। 


'য়। প্রকাশের 
স্থান উহা। নহে' 
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জনৈক অধিক নিদ্রা যাইত বলিয়া কিছুকাল ঠাকুরের অসস্তোষ- 
ভাজন হইয়াছিল। চিকিৎসাশীস্ত্র অধ্যয়নের বৌকে 
দৈিক সামান্ত পড়িয়া জনৈক ত্তাহার নিষেধ অবহেলা করায় 
কাধ্যসকল 
লক্ষ্য করিয়া. বলিয়াছিলেন_-“কোথায় একে একে বাসন। 
বিভিন্ন ব্যক্তিকে ত্যাগকরিবি, তাহা! নহে বাসনাজালের বৃদ্ধি 
রা করিতেছিম্, তাহা হইলে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ 
আর কেমন করিয়া হইবে ।”  প্রসঙ্গান্তরে 
এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আমরা ইতিপূর্বে সময়ে সময়ে পাঠকের 
নয়নগোচর করিয়াছি, সুতরাং এ বিষয়ে অধিককথা এখানে বল! 
নিশ্রয়োজন । 
আশ্রিত ব্যক্তিগণের স্বাভাবিক প্রকৃতি পূর্বোক্ত উপায়মকলের 
সহায়ে পরিজ্ঞাত হইয়! উহার দোষভাগ, ধীরে ধীরে, পরিবর্তনের 
চেষ্টামাত্র করিয়! ঠাকুর ক্ষান্ত হইতেন না-_কিন্ত এ উদ্দেস্ত কতদূর 
ংসিদ্ধ হইল তদ্িষয় বারম্বার অনুসন্ধান করিতেন। তত্তিন্ন এরূপ 
কোন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিমাণ করিবার জন্ত তাহাকে 
এক ৰিশেষ উপায় সর্বদা অবলম্বন করিতে দেখ! যাইত। উপায়টি 
ইহাই-_ 
৪র্থ-_ব্যক্তিবিশেষ তাহার নিকটে প্রথম আসিবার কালে যে 
শ্রদ্ধা ব৷ ভক্তিভাবের প্রেরণায় উপস্থিত হইত, সেই ভাবটি দিন দিন 
বন্ধিত হইতেছে কি না তদ্িষয় অনুসন্ধান করা ঠাকুরের রীতি 
ছিল। ্ী বিষণ জানিবার জন্ত তিনি কখন কখন নিজ 
আধ্যাত্মিক অবস্থা বা আচরণবিশেষের সম্বন্ধে এর ব্যক্তি কতদূর 
বিরূপ ,বুঝিতেছে তাহা৷ জিজ্ঞাসা করিতেন, কথন বা তাহার 
১৯৪ 


ঠাকুরের পরীক্ষাপ্রণালী ও নরেন্দ্নাথ। 


মকল কথায় সে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে কি না তাহা লক্ষ্য 


(৪) তাহাতে 
সর্বশ্রেষ্ঠ 
আধ্যাত্মিক 
প্রকাশ উপলব্ধি 
কবিবার দ্বিকে 
ব্যক্তিবিশেষ 
কতদুব অগ্রসব 
হইতেছে 
ঠাকুরের তাহা 
লক্ষ্য করা 


করিতেন, আবার কখন বা নিজ সজ্বমধ্যস্থ যে 
নকল ব্যক্তির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে মিলিত হইলে 
তাহার ভাব গভীরতা প্রাপ্ত হইবে তাহাদিগের 
সহিত তাহার পরিচয় করাইয়! দেওয়। প্রভৃতি নান! 
উপায়ে তাহাকে সহায়তা করিতেন। বরূপে, 
যতদিন না এ বাক্ছি অন্তরের স্বাভাবিক প্রেরণায় 
তাহাকে জগতের মধ্যে সর্ধশ্রেঠ আধ্যাত্মিক 
আদর্শের প্রকাশ বলিয়। গ্রহণ করিতে সমর্থ 
হইত ততদিন পর্যন্ত তিনি তাহার ধর্ম্লাভ 


সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না। 
পুর্ববোন্ত কথাগুলিতে পাঠক বিম্মিত হইবেন সন্দেহ নাই। 


শেষোক্ত 
উপাযেব দ্বার 
ব্ক্তিবিশেষের 
আধ্যাত্মিক 
উন্নতিবগরিমাণ 
নির্য ঠাকুরের 
পক্ষে 
স্বাভাবিক 
কেন 


কিন্তু স্বপ্ন চিন্তার ফলে বুঝিতে পার! যায় উহাতে 
বিস্ময়ের কারণ যে কিছুমাত্র নাই তাহা নহে, কিন্ত 
রূপ করাই ঠাকুরের পক্ষে নিতান্ত যুক্তিযুক্ত 
ও স্বাভাবিক ছিল। বুঝিতে পারা যায়, তিনি 
আপনাতে অদৃষ্টপূর্ব আধ্যাত্মিকতা প্রকাশের কথা 
সত্য সত্য জানিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া তাহার 
এরূপ আচরণ করা ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল 
ন1। “লীলাপ্রসঙ্গে*র অন্তর আমরা পাঠককে 


-ব্ঝাইতে প্রয়াস গাইঠছিং দীর্ঘকালব্যাপী অলৌকিক তপস্তা ও 
ধানসমাধিসহায় ঠাকুরের অন্তরে অভিমান-অহস্কার সর্বথা বিনষ্ট 
ইয়া যখন তাহাতে ভ্রম-প্রমাদের সম্ভাবনা এককালে তিরোহিত 


১৭৫ 


শ্রীপ্রীরামকুঞ্চলীলা প্রসঙ্গ । 


হইয়াছিল তখন অথও্ড স্বৃতি ও অনন্ত জ্ঞানপ্রকাশ উপস্থিত হইয়। 
ত্বাহাকে প্রাণে গ্রাণে উপলব্ধি করাইয়াছিল--ত্াহার শরীর-মনা রয়ে 
যেরূপ অভিনব আধ্যাত্মিক আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছে, সংসারে 
বক্নপ ইতিপুর্বে আর কখনও কুত্রাপি হয় নাই। স্থৃতরাং, এ কথ 
যথাষথ হৃদয়গম করিয়া উক্ত আদর্শের আলোকে যে ব্যক্তি নিজ 
জীবন গঠন করিতে প্রয়াস পাইবে তাহারই বর্তমান যুগে আধ্যাত্মিক 
উন্নতি লাভ সুগম ও সহজপাধ্য হইবে, এ বিষয়ে তাহাকে স্বতঃ 
বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইয়াছিল। এ জন্য সমীপাগত ব্যক্তিগণ 
তাহার সম্বন্ধে পূর্বোক্ত বিষয় বুঝিয়াছে কি না এবং তত্প্রদ শিত 
মহদুদার ভাবাশ্রয়ে নিজ নিজ জীবনগঠনে সচেষ্ট হইয়াছে কি না 
তদ্বিষয় তিনি বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিবেন, ইহ! বিচিত্র নহে। 

অন্তরের পুর্ববোক্ত ধারণ! ঠাকুর নানাভাবে আমাদিগের নিকটে 
প্রকাশ করিতেন। বলিতেন-_-“নবাবী আমলের মুদ্রা বাদশাহী 
আমলে চলে ন1” “আমি যেরূপে বলিতেছি সেইরূপে যদি চলিয়া 
যাস্‌ তাহা হইলে সোজান্জি গন্তব্য স্থলে পৌছাইয়৷ যাইবি” 
“যাহার শেষ জন্ম-যাহার সংসারে পুনঃ পুনঃ আগমনের ও জন্ম- 
মরণের শেষ হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই এখানে আসিবে এবং এখানকার 
ভাব গ্রহণ করিতে পারিবে,” * “তোমার ইষ্ট ( উপান্ত দেব) 
( আপনাকে দেখাইয়) ইহার ভিতরে আছেন, ইহাকে ভাবিলেই 
তাহাকে ভাবা হইবে ।”-__ইত্যাদি। 

মাশ্রিতগণের অন্তরে পূর্বোক্ত ভাবের উদয় হইয়া দিন দিন, 

* ঠাকুরের এই কথার বিস্তারিত আলোচন৷ আমরা 'রুভার (উত্তরা) 


শীর্ষক গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে করিয়াছি । 
১৯৬ 


ঠাকুরের পরীক্ষাপ্রণালী ও নরেন্দ্রনাথ। 


উহ! দৃঢপ্রতিষ্ঠ হইতেছে কি না তদ্বিষয় ঠাকুর কিরূপে অন্বেষণাঁদি 
করিতেন এ সম্বন্ধে কয়েকটি দৃষ্ান্তের উল্লেখ করিলে পাঠক 
আমাদিগের কঞ্জ বুঝিতে পারিবেন-_ 
ঠাকুরের পুণ্যদর্শন ও অহেতুকী কৃপা লাভ করিবার ধাহাদের 
লৌভাগ্য হইয়াছিল তাহারা প্রত্যেকেই বিদিত আছেন, তিনি 
তাতাদদিগকে বিরলে অথবা! ছুই চারিজন তক্কের 
“আমাকে কি ই 
মনে হয়. সম্মুখে, সময়ে সময়ে, সহসা প্রশ্ন করিয়া বসিতেন 
ঠাকুরের এই “আচ্ছা, আমাকে তোমার কি মনে হয়, বল 
রা দেখি?” দক্ষিণেশ্বরে কিছুকাল গমনপুর্বক তাহার 
মত প্রকাশ সহিত সম্বন্ধ কিঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠ হইবার পরেই সচরাচর 
ত প্রশ্নের উদয় হইত। তাহ! বলিয়া প্রথমদর্শনে 
অথবা উহার স্বল্পকাল পরে এ প্রশ্ন তিনি যে, কাহাকেও কখন করেন 
নাই, তাহা নহে। যে সকল ভক্তের আগমনের কথ! তিনি 
তাহাদিগের আসিবার বনুপূর্ববে যোগৃষ্টিসহায়ে জ্ঞাত তইয়াছিলেন, 
তাহারা কেহ কেহ আপিবামাত্র তিনি এরূপ প্রশ্ন করিয়াছেন, আমর! 
জ্ঞাত আছি। এরূপে পৃষ্ট হইয়া তাহার আশ্রিতগণের প্রত্যেকে 
তাহাকে কত প্রকার উত্তর প্রদান করিত, তাহা বলিবার 
নহে। কেহ বলিত “আপনি যথার্থ সাধু-_কেহ বলিত, 
“যথার্থ ঈশ্বরভক্ত'__কেহ “মহাপুরুষ”_কেহ “সিদ্ধপুরুষণ__কেহ 
ঈশ্বরাবতার+--কেহ শশ্য্ং শ্রীচৈতন্ত-_কেহ "সাক্ষাৎ শিব 
কেই/প্বানুগ ইত্যাদি | ব্রাহ্মদমাজপ্রত্যাগত কেহ কেহ 
যাহার! ঈশ্বরের অবতারত্বে বিশ্বাসবান ছিল না__বলিয়াছিল, 
“আপনি শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, ঈশ! ও শ্রীচৈতন্ত প্রমূখ ভক্তাগ্রণীদিগের 
১৯৭ 


শ্ীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ 


সমতুল্য ঈশ্বরপ্রেমিক 1” আবার খুষ্টানধন্্াবলম্বী উইলিয়মম্‌ * নামক 
এক ব্যক্তি এরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাহাকে “নিত্যচিন্ময়বিগ্রহ 
ঈশ্বরপুত্র ঈশামসি* বলিয়৷ নিজ মত প্রকাশ - করিয়াছিলেন । 
উত্তরদাতাগণ ঠাকুরকে কতদুর বুঝিত বলিতে পারি না, কিন্ত 
এ সকন্তা বাক্যদ্বার তাহার সম্বন্ধে এবং সঙ্গে সঙ্গে, ঈশ্বর 
সম্বন্ধে নিজ নিজ মনোভাব যে যথাযথ ব্যক্ত করিত, তাহা বল! 
বাহুল্য। ঠাকুর তাহাদিগের প্রপ্রকার উত্তরসকল পূর্বোক্ত 
আলোকে দেখিয়া! যাহার যে প্রকার ভাব তাহার প্রতি সেই 
প্রকার আচরণ ও উপদেশাদি গ্রদান করিতেন। কারণ, ভাবময় 
ঠাকুর কখনও কাহারও ভাব নষ্ট না করিয়৷ উহার পরিপুষ্টিতে 
যাহাতে সেই ব্যক্তি দেশকালাতীত সত্যস্বরূপ শ্রীভগবানের উপলব্ধি 
করিতে পারে তদ্িষয়ে সর্বদা সহায়ত করিতেন | ভবে 
উত্তরদাত৷ তাহার প্রশ্নে আপন অন্তরের ধারণা প্রকাশ করিতেছে 
অথবা অপরের দ্বার| প্রণোদিত হইয়া কথা কহিতেছে এ বিষয়ে 
তাহার বিশেষ লক্ষা থাকিত। 

পুর্ণ 1 যখন ঠাকুরের নিকটে প্রথম আগমন করে তখন তাহাকে 
নিতান্ত বালক বলিলেই হয়। বোধ হয়, তাহার বয়স তখন 
সবেমাত্র তের বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে । তখন ঠাকুরের 





* আমর! বিশবস্তসৃত্রে শুনিয়াছি, রঃ ব্যক্তি কয়েকবার দা নিকটে 
গমনাগমন করিবার পরেই তীহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়। স্থির করিয়াছিলেন 
এবং তাহার উপদেশে সংসার ত্যাগ করিয়া পঞ্লীবপ্রদ্রেশের উত্তর ঠ'বস্থিত, ৃ 
হিমালয় গিরির কোন স্থলে তপন্াদিতে নিযুক্ত হইয়া শরীরপাত?? কারয়াছিলেন 


1 পুর্চচন্ত্র ঘোষ। 
১৯৮ 





ঠাকুরের পরীক্ষা প্রণালী ও নরেন্্রনাথ। 


পরম ভক্ত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বার! সংস্থাপিত 
শ্তামবাজারের বিগ্ভালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদে 
এ বিষয়ক ১ম ্ র 
টা ** নিযুক্ত ছিলেন এবং বালকর্দিগের মধ্যে কাহাকেও 
ূ্চন্র ও. স্বভাবতঃ ঈশ্বরান্ুরাগী দেখিতে পাইলে দক্ষিণেশ্বরে 
রা ঠাকুরের নিকটে লইয়৷ আসিতেছিলেন। প্ররূপে 
তেজচন্ত্র, নারায়ণ, হরিপদ, বিনোদ, (ছোট) 
নরেন, প্রমথ (পল্টু) প্রভৃতি বাগবাজার অঞ্চলের অনেকগুলি 
বালককে তিনি একে একে ঠাকুরের আশ্রয়ে লইয়।৷ আসিয়- 
ছিলেন। এজন্য আমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ রহস্ত করিয়া 
তাহাকে “ছেলেধরা মাষ্টার বলিয়। নির্দেশ করিত এবং ঠাকুরও 
উহা! শুনিয়া কখন কখন হা্িতে হাসিতে বলিতেন, “তাহার এ 
নাম উপযুক্ত হইয়াছে।* বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়াইবার 
কালে পূর্ণের সুন্দর স্বভাব ও মধুর আলাপে তাহার চিত্ত 
একদিন আকৃষ্ট হইল এবং উহার অনতিকাল পরেই তিনি ঠাকুরের 
সহিত বালকের পরিচয় করাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিলেন। 
বন্দোবস্ত গোপনেই করা হইল। কারণ, পূর্ণের অভিভাবকের 
বিশেষ কড়া মেজাজের লোক ছিলেন__এ কথা জানিতে পারিলে 
শিক্ষক এবং ছাত্র, উভয় পক্ষের লাঞ্চিত হইবার নিশ্চিত 
সম্তাবনা ছিল। অতএব, যথাসময়ে বিদ্যালয়ে আসিয়৷ পূর্ণ 
গাড়ী ভাড়া করিয়া দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া যাইয়। স্কুলের ছুটি 
হইব! পর্কেই গ্রাত্যাগমনপুর্বরক অন্যদিনের ন্যায় বাটাতে ফিরিয়া 
গিয়াছিল। 
পূর্ণকে দেখিয়া ঠাকুর সেদিন বিশেষ গ্রীতি লাভ করিয়াছিলেন 
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এবং পরম ম্নেহে তাহাকে উপদেশ প্রদান ও জলযোগাদি 
এ করাইয়া দিয়! ফিরিবার কালে বলিয়া! দিয়াছিলেন, 
লিড “তোর যখনই সুবিধা হইবে চলিয়া আসিবি, 
ও তাহার গাড়ী করিয়া! আসিবি, যাতায়াতের ভাড়া এখান 
উচ্চাধিকার হইতে দিবার বন্দোবস্ত থাকিবে ।”» পরে আমা- 
সম্বন্ধে কথ! 
দ্রিগৃকে বলিয়াছিলেন, “পূর্ণ নারায়ণের অংশ, 
সত্বগুণী আধার-_নরেন্ত্রের (ম্বামী বিবেকানন্দের ) নীচেই পূর্ণের 
ধঁ বিষয়ে স্থান বলা যাইতে পারে! এখানে আসিয়া ধর্মলাত 
করিবে বলিয়। যাঁহাদিগকে বনুপূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম, পূর্ণের 
আগমনে সেই থাকের ( শ্রেণীর ) তক্তসকলের আগমন পূর্ণ 
জইল-_-অতঃগর ব্ররূপ আর কেহ এখানে আসিবে না।” 
পূর্ণেরও সেদিন অপূর্ব ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। ঠাকুরের 
সহিত সম্বন্ধবিষয়ক পূর্বস্থৃতি জাগরিত হইয়া! তাহাকে এককালে 
স্থির ও অন্তম্তুখী করিয়া দিয়াছিল এবং তাহার 
পূর্ণের সহিত নিরারিং 
ঠিক ছুনয়নে অজ আনন্দধার৷ বিগলিত হইয়াছিল। 
আচরণ অভিভাবকদ্দিগের ভয়ে বনু চেষ্টায় আপনাকে 
সামলাইয়া। তাহাকে সেদিন বাটাতে ফিরিতে 
হইয়াছিল। তদবধি পূর্ণকে দেখিবার এবং খাওয়াইবার জন্য 
ঠাকুরের প্রাণে বিষম আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছিল। সুবিধা পাইলেই 
তিনি নানাবিধ খাচ্ছাদ্রব্য তাহাকে পাঠাইয়া দিতেন এবং যে ব্যক্তি 
উহ! লইয়া যাইত “তাহাকে বিশেষ করিয়া! বলিয়া দিতেন: ”%. যেন. 
লুকাইয়। প্র সকল তাহার হস্তে দিয়া আসে-_কারণ, |, বাটীতে ঙ 
কথা প্রকাশ হইলে তাহার উপর অত্যাঁচার হইবার সম্ভাবন|। 
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পূর্ণের সহিত দেখ করিবার আগ্রহে আমরা ঠাকুরকে সময়ে 
সময়ে দরদরিত ধারে চক্ষের জল ফেলিতে দেখিয়াছি । তাহার 
রি লিন? আচরণে আমাদিগকে বিস্মিত হইতে দেখিয়া 
দেখিবার তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, *পূর্ণের উপরে এই 
আগ্রহ ও টান্‌( আকর্ষণ ) দেখিয়াই তোরা অবাক হয়েছিন্‌, 
তাহার মহিত 
দ্বিতীয়বার. নরেন্দ্র (বিবেকানন্দের) জন্য প্রথম প্রথম প্রাণ 
সাক্ষাৎকালে যেরূপ ব্যাকুল হইত ও যেরূপ ছট্‌ফটু করিতাম, 
চি? তাহা দেখিলে না জানি কি হঈতিদ্!” দেযাহ। 
তোর কি মনে হউক্‌, পুর্ণকে দেখিবার জন্য বাকুল হইলেই ঠাকুর 
ত্য? এখন হইতে মধ্যান্তে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত 
হইতেন এবং বাগবাজারে বলরাম বস্থর ভবনে 
অথব| তদঞ্চলের অন্ত কোন ব্যক্তির বাটীতে উপস্থিত হইয়৷ সংবাদ 
প্রেরণপূর্বক তাহাকে বিদ্যালয় হইতে ডাকাইয়৷ আনিতেন। এরূপ 
কোন স্থলেই পুর্ণ ঠাকুরের পুণযদর্শন দ্বিতীয়বার লাভ করিয়াছিল 
এবং সেদিন সে এককালে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিল। ঠাকুর 
সেদিন শ্নেহময়ী জননীর নায় তাহাকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া 
দিয়াছিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “আমাকে তোর কি মনে 
হয়, বল দেখি?” ভক্তিগদগদ হৃদয়ের অপূর্ব প্রেরণায় অবশ 
হইয়া পূর্ণ উহাতে বলির উঠিয়াছিল, “আপনি ভগবান্__সাক্ষাৎ 
ঈশ্বর 1” 
বালক পূর্ণ দুশশনমাত্রেই যে তাহাকে সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক 
আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে পারিয়াছে, একথা জানিয়! ঠাকুরের সেদিন 
বিশ্ময় ও আনন্দের অবধি ছিল না। তিনি তাহাকে সর্বাস্তঃকরণে 
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আশীর্বাদপূর্বক শক্তিপূৃত মন্ত্রহিত সাধনরহস্তের উপদেশ করিয়া- 
হি ছিলেন। পরে দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমনপুর্র্বক 
ঠাকুরের আনন্দ আমাদিগকে বারম্বার বলিয়াছিলেন;” “আচ্ছা, পূর্ণ 
ঠা ছেলেমান্ুষ, বুদ্ধি পরিপর হয় নাই, নে কেমন করিয়া 
এ কথা বুঝিল, বল দেখি? আরও কেহ কেহ দিব্য 
সংস্কারের প্রেরণায় পূর্ণের মত এ প্রশ্নের এরূপ উত্তর দিয়াছে! 
উহা নিশ্চয় ূর্বজন্মকূত সংস্কার! ইহাদিগের শুদ্ধ সাত্বিক অন্তরে 
সত্যের ছবি স্বভাবতঃ পূর্ণপরিস্ফুট হইয়া উঠে !” 
ঘটনাচক্রে পূর্ণকে দারপরিগ্রহ করিয়া সাধারণের ন্যায় 
ংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে হইয়াছিল--কিন্তু তাহার সহিত ঘনিষ্ 
সম্বন্ধে যাহার! সম্বদ্ধ হইয়াছিল, তাহারা সকলেই 
সংসারী পূর্ণের তাহার অলৌকিক বিশ্বাস, ঈশ্বরনির্ভরতা, সাধন- 
প্রিয়তা, নিরভিমানিতা ও সর্ধপ্রকারে আত্ম" 
ত্যাগের সম্বন্ধে একবাক্যে সাক্ষ্য প্রদান করিয়। থাকে । 
আশ্রিত ভক্তগণকে পুর্বোক্তভাবে প্রশ্ন কর! বিষয়ে আর একটি 
ৃষ্টান্তের আমরা এখানে উল্লেখ করিব। দক্ষিণেশ্বরে 
মি আগমনের স্বল্নকাল পরে আমাদিগের সুপরিচিত 
ঠাকুরেব জনৈক ব্যক্তিকে ঠাকুর এক দিবস নিজ গৃহস্থিত 
ররর মহাপ্রভুর সন্ীর্ভনের ছবিখানি দেখাইয়া বলিলেন__ 
উত্তর “সকলে কেমন ঈশ্বরীয় ভাবে বিভোর হয়েছে 
দেখছিস্‌?” 
রব্যক্তি_-ওরা লব ছোটলোক, মহাশয় 
ঠাকুর_-সেকিরে? ওকথা বলতে আছে ! 
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খরব্যক্কি_্া মহাশয়, আমার নদীয়ায় বাড়ী, আমি জানি 
ব্ম্‌ ফষ্টম্‌ ছোটলোকে হয়। 

_. ঠাকুর-ঃঞ্তার নদীয়ায় বাড়ী, তবে তোকে আর একট! প্রণাম * 
আচ্ছা, রাম প্রভৃতি (আপনাকে দেখাইর়। ) ইহাকে অবতার বলে, 
তোর কি মনে হয়, বল দেখি?” 

ব্যক্তি--তারা তে। ভারি ছোট কথা বলে, মহাশয় ! 

ঠাকুর-সে কিরে? ভগবানের অবতার বলে, আর, তুই 
বল্চিন্‌ ছোট কথ! বলে! 

ধব্যক্তি__হা! মহাশয় ! অবতার তে! তার (ঈশ্বরের) অংশ, 
আমার আপনাকে সাক্ষাৎ শিব বলিয়! মনে হয়। 

ঠাকুর--বলিম্‌ কিরে? 

ধীব্যক্তি-_-এরূপ মনে হয়, তা কি করবো, বলুন? আপনি শিধের 
ধ্যান করিতে বলিয়াছেন, কিন্ত নিত্য চেষ্ট। করিলেও উহা কিছুতেই 
পারি না! ধ্যান করিতে বদিলেই আপনার প্রসন্ন মুখখানি সম্মুখে জল্‌ 
জবল্‌ করিতে থাকে, উহাকে দরাইয়া শিবকে কিছুতেই মনে আনিতে 
পারি না, ইচ্ছাও হয় না! স্থুতরাং, আপনাকে শিব বলির! ভাবি। 

ঠাকুর-_( হামিতে হাসিতে) বলিম্‌ কিরে! আমি কিন্তু জানি, 
আমি তোর একগাছি ছোট কেশের সমান (উভয়ের হাস্ত )। 
যাহকৃ, তোর জন্ত বড় ভাবন! ছিল, আজ নিশ্চিন্ত হইলাম । 

শেষোক্ত কথাগুলি ঠাকুর কেন বলিলেন, তাহা ব্যক্তি তখন 


* কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র তাহাকে প্রণাম করা ঠাকুরের রীতি 
ছিল। এই ব্যক্তিকে ইতিণূর্ণে এরূপ করিয়াছিলেন বলিয়! পুনরায় প্রণাম 
করিবার সময় তিনি এই কথ বল্লিয়াছিলেন। 
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বুঝিয়াছিলেন কি ন! বলিতে পারি না। আমাদিগের জানা আছে, 
ধরূপ স্থলে, ঠাকুর এসন্ন হইয়াছেন_-এই কথ! বুঝিয়াই আমাদিগের 
প্রাণ পূর্ণ হইয়া উঠিত এবং তাহার প্ররূপ কথানরুল বুঝিবার, 
প্রবৃত্তি থাকিত না! এখন বুঝিতে পারি, তাহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ 
আধ্যাত্বিক আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে জানিয়াই ঠাকুর 

ব্যক্তিকে ধী দিবস এ কথাগুলি বলিয়াছিলেন। 
আশ্রিত ভক্তগণ তদীয় সর্বপ্রকার আচরণ তন্ন তন্ন ভাবে লক্ষ্য 
করিয়া বুঝিয়া সুঝিয়া যাহাতে তাহাকে এরূপে গ্রহণ করে তজ্জগ্ত 
ঠাকুরের বিশেষ প্রযত্ণ ছিল। কারণ, প্রায়ই তিনি 


ক রি €€ 

কার়্োরাহীর আমাদিগকে, বলিতেন, “সাধুকে দিনে দেখিবি, 
মিল নাই রাত্রে দেখিবি, তবে সাধুকে বিশ্বাস করিবি।” 
তাহাকে . 
নিত যাহ] শিক্ষা দেয় ন্বয়ং তাহা অনুষ্ঠান 
নাই করে কিন! তদ্িষয় বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতে ঠাকুর 


আমাদিগকে সর্বদা উৎসাহিত করিতেন । বলিতেন, 

কথায় এবং কার্যে, মন ও মুখে যাহার মিল নাই, তাহার কথায় 

কখনও বিশ্বাস করিতে নাই। এ প্রসঙ্গে একটি গল্পও তাহাকে 
কখনও কখনও বলিতে শুনিয়াছি। 

কোন ব্যক্তির শ্বল্নবযস্ক পুত্র সর্বদা অজীর্ণরোগে কষ্ট পাইত। 

পিতা তাহার চিকিৎসার জন্ত তাহাকে গ্রামান্তরে 

ঠাকরের গল্প. এক বিখ্যাত বৈগ্ঠের নিকট একদিন লইয়া যাইল। 

_ বৈদ্য ও. বৈগ্ভ বালককে পরীক্ষাদি করিয়া তাহার রোগ 

নী বালক নির্ণয় করিলেন, কিন্তু ওষধের ব্যবস্থা সেদিন 

না করিয়া তাহাকে পরদিবমে পুনরায় আসিতে বলিলেন । 

২০৪ 


ঠাকুরের পরাক্ষী প্রণালী ও নরেন্দ্রনাথ। 


পিতা পুত্রকে লইয়! এদিন উপস্থিত হইলে বৈদ্য বালককে বলিলেন, 
তুমি গুড় খাওয়। পরিত্যাগ কর, তাহা হইলেই সারিয়া যাইবে, 
ওষধ খাইবার ,প্রয়োজন নাই |” পিতা এঁকথ! শুনিয়। বলিল, 
'মহাশয়, প্রকথ। ত কাল বলিলেই পারিতেন; তাহা হইলে এতটা 
কষ্ট করিয়৷ আজি এতদুর আসিতে হইত না!» বৈদ্য তাহাতে 
বলিলেন, “কি জান, কল্য আমার এখানে কয়েক কলমি গুড় ছিল 
__দেখিয়াছিলে বোধ হয়। কাল যদি বালককে গুড় খাইতে 
নিষেধ করিতাম, তাহ হইলে মে তাবিত, কবিরাজ লোক মন্দ নয়, 
নিজে এত গুড় খাইতেছে আর আমাকে কিন। গুড় খাইতে নিষেধ 
করিতেছে। এ্ররূপ ভাবিয়া মে আমার কথায় শ্রদ্ধা করা দুরে 
থাকুক্‌ কিছুমাত্র বিশ্বাস করিত না । সেজন্ত গুড়ের কলমি সরাই- 
বার পূর্বে তাহাকে শ্রকথা বলি নাই।, 
ঠাকুরের এরূপ শিক্ষার প্রেরণায় আমর! সকলে তাহার আচরণ- 
সমূহ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতাম। কেহ কেহু আবার উহার 
প্রভাবে তাহাকে পরীক্ষা করিতেও পশ্চাংগদ হইত 
তজ্জগণের না! ফলে দেখা গিয়াছে, নিজ নিজ বিশ্বাসভক্তি 
রে বৃদ্ধির জন্ত সরলান্তঃকরণে আমরা তাহার উপরে যে 
যাহা আব্দার অত্যাচার করিয়াছি, সে সকলই 
তিনি গ্রসন্নমনে সহা করিয়াছেন। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত পাঠে পাঠকের 
এঁকথ| সম্যক হৃদয়ঙ্গম হইবে। 
যোগান শ্বামিজীর সম্বন্ধে কোন কোন কথ আমর! ইতিপূর্বে 
পাঠককে বলিয়্াছি। ঘটনাটি তাহাকে লইয়াই হইয়াছিল এবং 
তাহারই নিকটে আমরা পরে শ্রবণ করিয়াছিলাম। শ্রীযুত 
২০৫ 


শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


যোগানন্দের সংক্ষেপ পরিচয় পাঠককে প্রথমে প্রদানপুর্বক আমর! 
উহা! বলিতে প্রবৃত্ত হইব। যোগানন্দের পূর্বনাম 
১মদৃষ্টান্ত,. যোগীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী ছিল। স্রিখ্যাত সাবর্ণ 
যোগাশন্দ | 
স্বামীর কথা চৌধুরীদের বংশে ইনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
পিত। নবীনচন্ত্র এককালে ধনাঢ্য জমীদার ছিলেন 
এবং পুরুযান্ুক্রমে দক্ষিণেশ্বর গ্রামেই বাস করিতেছিলেন। যোগীন্টের 
বাল্যকালে এবং তপুর্ধে তাহার বাসভবন ভারত-ভাগবতাদি 
গ্রন্থপাঠে, পুজ1 ও কীর্ভনাদিতে সর্বদা মুখরিত থাকিত। ঠাকুর 
বলিতেন, সাধনকালে তিনি বহুবার গ্র ভবনে হরিকথ| শুনিতে 
গিয়াছিলেন এবং কর্তা্দিগের কাহারও কাহারও সহিত পরিচিত 
ছিলেন। কিন্তু যোগীন্দ্র কৈশোরকাল অতিক্রম করিতে না করিতে 
গৃহবিসম্বাদ এবং অন্ত নান! কারণে তাহাদিগের অধিকাংশ সম্পত্তি 
নষ্ট হইয়। চৌধুরীবংশীয়ের! দিন দিন নিঃস্ব হইয়াছিলেন। 
যোগীন্ত্র বাল্যকাল হইতে ধীর, বিনয়ী ও মধুরপ্ররু তিসম্পন্ন 
ছিলেন। অসাধারণ শুভ সংস্কাররকল লইয়া তিনি সংসারে জন্ম 
পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। জ্ঞানোন্সেষের সঙ্গে সঙ্গে 
যোগীন্দ্রের পুণ্য 
সংস্কারমূহ. বাল্যকালে তাহার সর্বদা মনে হইত তিনি পৃথিবীর 
ও বুদ্ধিমত্তা লোক নহেন, এখানে তাহার আবাস নহে, অতি 
দূরের কোন এক নক্ষত্রপুঞ্জে তাহার যথার্থ আবাম এবং সেখানেই 
তাহার পূর্বপরিচিত সঙ্গীপকল এখনও রহিয়াছে! আমর! তাহাকে 
কখন ক্রোধ করিতে দেখি নাই। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, 
'আমাদিগের ভিতর যদ্দি কেহ সর্বতোভাবে কামজিৎ থাকে ত সে 
যোগীন। সরলভাবে সকলকে বিশ্বাস করিবার জন্ত ঠাকুরের 
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ঠাকুরের পরীক্ষা প্রণালী ও নরেন্দ্রনাথ । 


নিকটে কখন কখন তিরস্কৃত হইলেও যোগীন্দর নির্বোধ ছিলেন না; 
এবং সর্বদা শান্তভাবে নিজ কার্যে ব্যাপৃত থাঁকিলেও তাহার 
বিচারশীল মন সূকূলের সকল কার্ধ্য লক্ষ্পুর্বক তাহাদিগের সম্বন্ধ 
যে নকল মতামত স্থির করিত তাহ! সত্য ভিন্ন প্রায় মিথ্যা হইত 
না। সেই জন্য ঘোগীন্দ্ের বুদ্ধিমান বলিরা একটু অহস্কার ছিল 
বলিয়া বোধ হয়। 

দক্ষিণেশ্বরে বসবাস থাকায় যৌবনে পদার্পণ করিতে না করিতে 
যোগীন ঠাকুরের পুণাদর্শনলাভে ধন্ত হইয়াছিলেন। প্রথম আগমন 


দ্রিবসে ঠাকুর ইহাকে দেখিয়া ও ইহার পরিচয় 
ঠাকুবের কথা 
_যোগীল্লা  পাইয়! বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন 
ঈশ্বরকোটি তাহার নিকটে ধর্মলাভ করিতে আপিবে বলিয়। 
& যে সকল ব্যক্তিকে শ্রীশ্রীজগন্মাতা তাহাকে বপূর্বে 
দেখাইয়াছিলেন, যোগীন কেবলমাত্র তাহাদিগের অন্যতম নহেন, 
কিন্তু যে ছয়জন বিশেষ ব্যক্তিকে ঈশ্বরকোটি বলিয়৷ জগদস্বার 
কপায় তিনি পরে জানিতে পারিয়াছিলেন, ইনি তাহাদিগেরও 
অন্ততম। 
আমর! অন্থাত্র বলিয়াছি মাতার করণ ক্রন্দনে যোগীন সম্পূর্ণ 
অনিচ্ছাসত্ে সহস! বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, “বিবাহ 
করিয়াই মনে হইল ঈশ্বরলাভের আশা করা এখন বিডম্বনামাত্র) 
যে ঠাকুরের প্রথম শিক্ষা কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ তাহার কাছে আর 
কিসের জন্য যাইব; হৃদয়ের কোমলতায় জীবনটা নষ্ট করিয়াছি, 
উহ! আর ফিরিবার নহে; এখন যত শীঘ্র মৃত্যু হয় ততই মঙ্গল। 
পূর্বে ঠাকুরের নিকটে প্রতিদিন যাইতাম, এ ঘটনার পরে এককালে 
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ীপ্রীরামকুঞ্চলীলা প্রসঙ্গ । 


যাওয়া বন্ধ করিলাম এবং দারুণ হতাশ ও মনস্তাপে দিন 
কাটাইতে লাখিলায়। ঠাকুর কিন্তু ছাঁড়িলেন না। 
যোগীন্্ের বারম্বার লোক প্রেরণ করিয়া ডাকিয়া পাঠাইতে 
বিবাহ, মনন্তাপ «৫ 
ওঠাকুরের . লাগিলেন এবং তাহাতেও যাইলাম না দেখিনা 
নিকট গমনে অপূর্ব কৌশল অবলম্বন করিলেন। কালীবাটার 
রা এক ব্যক্তি কোন দ্রব্য ক্রয় করিয়া দিবার 
পূর্বক তাহাকে ' নিমিত্ত আমাকে বিবাহের পূর্বে কয়েকটি মুদ্রা 
রা ও... দিয়াছিলেন। ভ্রব্যটির মূল্য প্রদানকরিয়! দুই চারি 
আনা পয়সা উদৃত্ত হইয়াছিল। দ্রব্যটি লোক 
মারফত তাহাকে পাঠাইয়া বলিয়া দিয়াছিলাম উদৃত্ত পয়সা শী 
পাঠাইতেছি। ঠাকুর উহা জীনিতে পারিয়৷ একদিন কৃত্রিম কোপ 
প্রকাশপুর্বক আমাকে বলিয়৷ পাঠাইলেন, “তুই কেমন লোক? 
লোকে জিনিষ কিনিতে দিলে তাহার হিসাব দেওয়।, বাকি পয়সা 
ফিরাইয়! দেওয়া দূরে থাকুক্‌, কৰে দিবি তাহার একটা সংবাদ 
পাঠান পর্যযস্ত নাই!” এঁকথায় আমার হৃদয়ে বিষম অভিমান 
জাগরিয়! উঠিল; ভাবিলাম, ঠাকুর আমাকে এতদিন পরে জুয়াচোর 
মনে করিলেন! থাক্‌, আজ কোনরূপে যাইয়া এই গওগোল 
মিটাইয়৷ দিয়া আমিব; পরে, কালীবাড়ীর দিক আর মাড়াইব 
না। হতাশ, অনুতাপ, অভিমান, অপমানাদি নান! ভাবে মৃতকল্প 
হইয়৷ অপরাহ্ণ কালীবাটাতে যাইলাম। দূর হইতে দেখিতে 
পাইলাম, ঠাকুর পরিধানের কাপড়থানি বগলে ধারণ করিয়া গৃহের 
বাহিরে আসিয়! যেন ভাবাবিষ্ট হইয়! দাড়াইয়। আছেন। আমাকে 
দেখিবামাত্র বেগে অগ্রসর হইয়া বলিতে লাগিলেন, “বিবাহ 
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করিয়াছিম্‌ তাহাতে ভয় কি? এখানকার কৃপা থাকিলে লাখট! 
বিবাহ করিলেও কোন ক্ষতি হইবে না; যদ্দি সংসারে থাকিয়া 
ঈশ্বরণাভ করিতে চাস্‌ তাহা হইলে তোর স্ত্রীকে একদিন এখানে 
লইয়া আসিম্‌--তাহাকে ও তোকে সেইরূপ করিয়া দিব; আর 
যদি নংসার ত্যাগ করিয়৷ ঈপ্বরলাভ করিতে চাম্‌, তাহা হইলে 
তাহাই করিয়া দিব !” অদ্ধবাহা দশায় অবস্থিত ঠাকুরের এর কথাগুলি 
একেবারে প্রাণের ভিতরে স্পর্শ করিল এবং ইতিপূর্বের হতাশ 
অন্ধকার কোথায় অন্তহিত হইয়! গেল! অশ্রপূর্ণনযনে তাহাকে 
প্রণাম করিলাম । তিনিও সম্নেহে আমার হাত ধরিয়া গৃহে প্রবেশ 
করিলেন এবং পূর্বোক্ত হিসাব এবং উদ্বৃত্ত পয়সার কথা যখন তুলিতে 
যাইলাম তখন সে কথায় কর্ণপাতও করিলেন না।” গৃহত্যাগী 
উদ্দাসীনের ভাব লইয়! যোগীন্দ্র সংদারে আদিয়াছিলেন, বিবাহ 
করিয়াও তাহার এভাব কিছুমাত্র পরিবর্তিত হইল না। পূর্বের স্টায় 
ঠাকুরের সেবার ও আশ্রয়েই তাহার দিন কাটিতে লাগিল। পুত্রকে 
বিষয়কন্ম ও অর্থোপার্জনে উদ্দাপীন দেখিয়া পিতা মাত! অন্থুমোগ 
করিতে লাগিলেন । যোগীন বলিতেন, “এরূপ অন্থযোগের কালে মাতা 
একদিন বলিলেন, “যদি উপার্জনে মন দিবি না তবে বিবাহ করিলি 
কেন?” বলিলাম, আমি ত এ সময়ে তোমাদিগকে বারম্বার বলিয়।- 
ছিলাম বিবাহ করিব ন1; তোমার ক্রন্দন সহ করিতে না পারিয়াই 
ত পরিশেষে এ কার্ধ্যে সম্মত হইলাম। মাতা! কুদ্ধা হইয়। এ কথায় 
বলিয়। বসিলেন, “ওটা কি আবার একটা কথা-_ভিতরে ইচ্ছা ন| 
হইলে তুই আমার জন্ঠ বিবাহ করিয়াছিদ্‌, ইহা কি সম্ভবে? 
তাহার ত কথায় এককালে নির্বাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, হা 
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তগবান্‌, ধাহার কষ্ট না দেখিতে পারিয়৷ তোমাকে ছাড়িতে উদ্ত 
হইলাম, তিনিই এই কথা বলিলেন! দূর হক এই সংসারে মন ও 
মুখে মিল থাকা একমাত্র ঠাকুর ভিন্ন আর কাহারও নাই! সেই 
দিন হইতে সংসারে এককালে বীতরাগ উপস্থিত হইল। এ 
ঘটনার পর হইতে ঠাকুরের নিকটে মাঝে মাঝে রাত্রেও থাকিতে 
লাগিলাম।” 
ঠাকুরের নিকটে সমস্ত দিবস অতিবাহিত করিয়৷ যোগীন্ 
একদিন দেখিলেন, সন্ধ্যার প্রাক্কালে সমাগত ভক্তগণের মকলেই 
একে একে বিদায় গ্রহণপূর্বক নিজ নিজ ভবনে 
8 চলিয়া গেল। কোনরূপ প্রয়োজন উপস্থিত হইলে 
রাত্রিবাস রাত্রে লোকাভাবে ঠাকুরের কষ্ট হইতে পারে ভাবিয়া 
তিনি সেদিন বাটাতে ফিরিবার সংকল্প পরিত্যাগ 
করিলেন। ঠাকুরও যোগীনের এবূপ করায় বিশেষ প্রসন্ন হইলেন। 
ঈশ্বরীয় আলাপে ক্রমে রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল। ঠাকুর তথন 
জলযোগ করিলেন এবং যোগীন্ত্রর ভোজন শেষ হইলে তাহাকে 
গৃহমধ্যেই শয়ন করিতে বলিয়া স্বয়ং শয্যাগ্রহণ করিলেন। রাত্রি 
দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে ঠাকুরের বহিগমনের ইচ্ছ! উপস্থিত 
হওয়ায় তিনি যোগীনের দিকে চাহিয়। দেখিলেন, সে অকাতবে 
নিদ্রা যাইতেছে । কীচা ঘুম ভাঙ্গাইলে কষ্ট হইবে ভাবিয়া তাহাকে 
ন| ডাকিয়। তিনি একাকী পঞ্চবটা অভিমুখে অগ্রসর হইয়! ঝাউতলায় 
চলিয়া যাইলেন। 
ষোগীন্ত্র চিরকাল স্বল্পনিদ্র ছিলেন। ঠাকুর চলিয়া যাওয়ার 
কিছুক্ষণ পরেই তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। গৃহের দ্বার খোলা রহিয়াছে 
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দেখিয়। তিনি উঠিয়া বলিলেন এবং শয্যার ঠাকুরকে দেখিতে না 
পাইয়া ভাবিতে লাগিলেন, তিনি এত রাত্রে কোথায় 
গমন করিয়াছেন। গাড়, প্রভৃতি জলপাত্রসকল 
যথাস্থানে রহিয়াছে দেখিয়া ভাবিলেন, ঠাকুর বুঝি 
তবে বাহিরে পাদচারণ করিতেছেন। যোগীন্দ্র বাহিরে আসিলেন, 
জ্যোতস্নালোকের সাহায্যে চারিদিকে চাঠিয়৷ দেখিলেন, কাহাঁকেও 
দেখিতে পাইলেন না। তখন তীহার মনে দারুণ সনে উপস্থিত 
হঈল--তবে কি ঠাকুর নহবতে নিজ পত্বার নিকটে শয়ন করিতে 
গিয়াছেন?--তবে কি তিনিও মুখে যাহা বলেন কার্ধে তাহার 
বিপরীত অনুষ্ঠান করিয়া! থাকেন? 
যোগীন্দ্র বলিতেন, “এ চিন্তার উদয়মাত্র সনেহ, ভয় প্রভৃতি 
নান৷ ভাবের যুগপৎ সমাবেশে এককালে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। 
পরে স্থির করিলাম, নিতান্ত কঠোর এবং রুচিবিরুদ্ধ 
যোগীন্রোর হইলেও যাহ! সত্য তাহ! জানিতে হইবে। অনন্তর 
সংশষের 5 রঃ 
নানা নিকটবন্তী একস্থানে দ্ড়াইরা নহবতখানার দ্বারদেশ 
লক্ষ্য করিতে থাকিলাম। কিছুকাল এরূপ করিতে না 
করিতে পঞ্চবটীর দিক্‌ হইতে চটাজুতার চট্‌ চু শব্দ শুনিতে পাইলাম 
এবং অবিলম্বে ঠাকুর আসিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন । আমাকে 
দেখিয়া বলিলেন, “কিরে তুই এখানে দাঁড়াইয়া আছিস্‌ যে?” 
তাহার উপরে মিথ্যা সন্দেহ করিয়াছি বলিয়া লজ্জা ও ভয়ে জড়সড় 
হইয়া অধোবদনে দীড়াইয়া থাকিলাম, একথার কোন উত্তর দিতে 
পারিলাম না। ঠাকুর আমার মুখ দেখিয়াই সকল কথা বুঝিতে 
পারিরেন এবং অপরাধ গ্রহণ না করিয়া! আশ্বাস প্রদানপূর্ববক 
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বলিলেন, “বেশ, বেশ, সাধুকে দিনে দেখিবি, রাত্রে দেখিবি, তবে 
বিশ্বাস করিবি 1” খ্রকথ| বলিয়া ঠাকুর আমাকে অনুসরণ করিতে 
বলিয়া নিজ গৃহের দিকে অগ্রপর হইলেন | সন্দিগ্ধ স্বভাবের প্রেরণায় 
কি ভয়ানক অপরাধ করিয়া বসিলাম, একথা ভাবিয়। সে রাত্রে 
আমার আর নিদ্রা হইল না । 
গুরুপদে সর্বতোতাবে আত্মোৎসর্গ করিয়া প্রথমে তাহার, এবং 
তাহার অন্তধানে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সেবাতে প্রাণপাত করিয। 
স্বামী যোগানন্দ পরজীবনে পূর্বোক্ত অপরাধের 
যোগীন্রের.. সম্যক প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। তাগার স্তায় তীব্র 
গুকপদে ও 
আত্মসমর্পন. বৈরাগামন্পন্ন, জ্ঞান ও তক্তির সমভাবে অধিকারী, 
সমাধিবান্‌ যোগীপুরুষ ভ্রীরামক্চ-সন্গযা সি-সজ্জে 
বিরল দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৯৯ খুষ্টাবের প্রারস্তে তিনি দেহ 
রক্ষা করিয়া পরমপদে মিলিত হইয়াছিলেন । 
দক্ষিণেশ্বর আগমনের পর হইতে ঠাকুর যে, নরেন্ত্রনাথের গ্রতি- 
কার্ধ্য তন্ন তন্ন করিয়। নিত্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন একথা আমা 
ইত্তিপূর্ব্রেই উল্লেখ করিয়াছি । উহার ফলে তিনি 
রা বুঝিয়াছিলেন, ধন্মান্ুরাগ, সাহস, সংযম, বীর্ঘ্য এবং 
ঠাকুর তাহার মহছুদ্দেস্তে আত্মোৎসর্গ করা প্রতৃতি সদ্‌গুণনকণ 
সম্বন্ধেযেরপ নরেন্দ্রের হৃদয়ে স্বভাবতঃ প্রদীপ্ত রহিয়াছে । বুঝিয়া- 
চিনি ছিলেন, শুভ সংস্কারনিচয় তাহার হৃদয়ে এত অধিক 
বিষ্ঘমান রহিয়াছে যে, প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া বিশেষে 
গ্রলুন্ধ হইলেও ইতরসাধারণের স্থায় হীন কার্য্ের অনুষ্টান 
তাহার দ্বা। কখনও সম্ভবপর হইবে না। আর, সত্য নিষ্ঠা-- 
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নরেন্দ্রের কঠোর সত্যপালন দ্েখিয়। তিনি যে কেবল তাহার 
সকল কথায় বিশ্বান করিতেন তাহাই নহে, কিন্তু তাহার প্রাণে 
দূ ধারণা হইয়ুছিল, শীঘ্রই তাহার এমন অবস্থা! উপস্থিত 
হইবে যখন, সত্য ভিন্ন মিথ্য। বাক্য প্রমাদকাঁলেও তাহার মুখ 
দিয়া নির্গত হইবে না-যখন, তাহার মনের ফরৃচ্ছা-উখিত 
ংকরসকলও সর্বদা সত্যে পরিণত হইবে! সেজন্য তিনি 
তাহাকে প্রবিষয়ে সর্বদা উৎসাহ প্রদানপূর্বক বলিতেন, “ষে 
কায়-মন-বাকো সত্যকে ধরিয়া থাকে সে সত্যন্বরূপ ঈশ্বরের 
দর্শনলাভে ধন্য হয়”_-“বার বতনর কায়-মন-বাক্যে সত্য পালন 
করিলে মানব সত্যসংকল্প হয়” 
সত্যনিষ্ঠার জন্য নরেন্ত্রনাথের উপর ঠাকুরের দৃঢ় বিশ্বাস মন্বনধে 
একটি রহস্তজনক ঘটনা আমাদিগের মনে উদয় হইতেছে। এক 
দিন কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর, ভক্তের স্বভাব চাতক পক্ষীর 
রহশ্তজনক 
না নায় হইয়া থাকে বলিয়! বুঝাইয়া৷ দিতেছিলেন, 
চামচিকাকে “চাতক যেমন নিজ পিপাসাশান্তির জন্য সর্বদা 
টাক নির্র. মেঘের দিকে তাকায় থাকে এবং উহার উপর 
মর্বতোভাবে নির্ভর করে, তক্তও তদ্রপ নিজ গ্রাণের পিপাসা 
ও মর্ধপ্রকার অভাব মিটাইবার জন্ত একমাত্র ঈশ্বরের উপর নির্ভর 
করে”__ইত্যাদি। নরেন্দ্রনাথ তখন তথায় উপৰিষ্ট ছিলেন। তিনি 
সহমা বলিয়া উঠিলেন, “মহাশয়, চাতক বৃষ্টির জল ভিন্ন অন্ত কিছু 
পান করে না- এরূপ প্রসিদ্ধি থাকিলেও একথা সত্য নে, অন্য 
পক্ষীসকলের স্ায় নদী প্রভৃতি জলাশয়েও পিপাসা শান্তি করিয়া 
থাকে। আমি চাতক পক্ষীকে এররূপে জল পান করিতে 
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শ্ীশ্রীরা মকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


দেখিয়াছি ।” ঠাকুর বলিলেন, “সে কিরে--চাতক অন্ত গ্রক্মীর 
হ্যায় জল পান করে? তবে ত আমার এত কালের ধারণ! মিথ্যা 
হল। তুই যখন দেখিয়াছিদ্‌ তখন ত আর এর বিষয়ে সন্দেহ 
করিতে পারি না” বালকের স্তায় শ্বতাবসম্পন্ন ঠাকুর এরূপ 
বলিয়াই নিশ্চিন্ত হইলেন না, ভাবিতে লাগিলেন-_এী ধারণাটা যেমন 
ভ্রম বলিয়া প্রমাণিত হইল তাহার অন্ত ধারণামকলও ত এরূপ 
হইতে পারে। এরূপ ভাবিয়। তিনি বিশেষ বিষগ্ন হইলেন। উহার 
স্বল্নদিন পরেই নরেন্দ্র এক দিবস ঠাকুরকে সহসা ডাকিয়। বলিলেন, 
“এ দেখুন মহাশর, চাতক গঙ্গার জল পান করিতেছে ।” ঠাকুর 
ব্যস্ত হইয়। দেখিতে আসিয়া বলিলেন, “কৈ রে?” নরেন্দ্র দেখাইয়! 
দিলে তিনি দেখিলেন একটি চাম্চিক জল পান করিতেছে এবং 
হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “ওটা চামচিকা যে! ওরে শালা, তুই 
চাম্চিকাকে চাতক জ্ঞান করিয়া আমাকে এতটা ভাবাইয়াছিস্‌! 
তোর নকল কথায় আর বিশ্বাস করিব না|” 

সম্মান, শিষ্টাচার, সৌনার্য্যান্ুভব প্রভৃতি ভাবসমূহের প্রেরণায় 
যতদুর কোমল হওয়া সম্ভবপর, রমণীর সম্মুখে সাধারণ মানবের অন্তর 
অনেক সময়ে তদপেক্ষা অধিকতর মৃছ্ুভাব অবলম্বন 
করে। হৃদয়ের স্ুপ্রচ্ছম্ন সংস্কারবিশেষ উহাকে 
্ররপ করিয়া থাকে, একথা! শান্্রদম্মত। 
নরেন্্নাথের হৃদয়ে প্ররূপ সংস্কার চিরকাল স্বল্প পরিলক্ষিত হইত ! 
উহ! লক্ষ্য করিয়া ঠাকুরের মনে দৃ় ধারণা হইয়াছিল, নরেন্দ্র রূপজ 
মোহে আত্মহারা হইয়া সংযমের পথ হইতে কখনও ভ্রষ্ট হইবে 
না। ঘন ঘন তাবসমাধি হওয়ার জন্ত আমাদিগের নিকটে এক 
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নরেন্দ্রের 
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ঠাকুরের পরীক্ষা প্রণালী ও নরেন্দ্রনাথ। 


সময়ে উচ্চ সন্মানপ্রাপ্ত জনৈকের * সহিত নরেন্্নাথের পূর্বোক্ত 
বিষয়ে তুলনা করিয়া ঠাকুর একদিবস বলিয়াছিলেন, “রমণীগণের 
আদর যত ব্যক্তি যেন এককালে আত্মহার! হইয়! গড়াইয়৷ পড়ে) 
নরেন্দ কথন শররূপ হয় না|) বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, 
রূপ স্থলে সে মুখে কিছু না বলিলেও তাহার ভাব দেখিয়া মনে হয় 
সেযেন বিরক্ত হইয়া ঘাড় বাকাইয়া বলিতেছে, 'এর! আবার এখানে 
কেন? ?” 

জ্ঞানের প্রকাশ এবং পুরুষোচিত ভাবগমূহ প্রবল থাকিলেও 
নরেন্ত্রনাথের ভিতরে কোমলত! ও ভক্তিভাবের স্বপ্নতা ছিল না, 

ঠাকুর একথা আমাদিগকে অনেক সময়ে 
শাবীরিক বলিয়াছেন। সামান্ত সামান্ত আচরণে প্রকাশিত 
লক্ষণ দেখিয। 
নবেন্সের কেবলমাত্র তাহার মনের ভাবসকল লক্ষ্য করিয়াই 
অন্তরের ভক্তির তিনি যে উক্ত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাহা 
পরিমাণ ৃ 
নি নহে, কিন্তু তাহার শারীরিক লক্ষণনকল দেখিয়াও 
তিনি এ বিষয় স্থির করিয়াছিলেন। আমাদের 

স্মরণ হয়, একদিন নরেন্দ্রনাথের মুখ-শ্রী দেখিতে দেখিতে তিনি 
বলিয়াছিলেন, “এইরূপ চক্ষু কি কখনও শুষ্ক জ্ঞানীর হই! থাকে? 
জ্ঞানের সহিত রমণীনুলভ তক্তির ভাব তোর ভিতরে বিলক্ষণ 
রহিয়াছে । কেবলমাত্র পুরুযোচিত ভাবদকল যাহার ভিতরে থাকে 
তাহার স্তনের বোটার চারিদিকে ভেলার দাগ (কালব্ণ) থাকে 
না__-মহাবীর অঞ্জনের এরূপ ছিল।” 

পূর্ববোন্লিখিত চারিগ্রকার সাধারণ উপায় ভিন্ন আমাদিগের জ্ঞাত 





শশা পানি 


; * নৃত্যগোগাল-_ইনি পরজীবনে জানানন স্বামী সহ 





জশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ । 


ও অজ্ঞাত অন্ত নানাপ্রকারে ঠাকুর নরেন্ত্রনাথকে পরীক্ষা 
করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে প্রধান ঢুই একটির কথা 


ঠাকুরের রর 

উদালীদতার. আমর! পাঠককে অতঃপর বলিব। আমর ইতিপূর্বে 
নরেন্রের বলিয়াছি, নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে আদিলে ঠাকুর 
সা তাহাকে লইয়াই ব্যস্ত হইতেন। তাহাকে দূরে 


দেখিবামাত্র ঠাকুরের সম্পূর্ণ অন্তর যেন প্রবলবেগে শরীর হইতে 
নির্গত হইয়! তাহাকে প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করিত ! “এ ন__, এ 
ন-__» বলিতে বলিতে আমর! কতদিন ঠাকুরকে এীরূপে সমাধিস্থ 
হইয়া পড়িতে দেখিয়াছি তাহ! বল! যায় না। এরূপ হইলেও কিন্ত 
দক্ষিণেশ্বরে কিছুকাল যাতায়াত করিবার পরে এমন একদিন 
_আসিয়াছিল যেদিন নরেন্ত্রনাথ ঠাকুরের নিকটে আগমন করিলে 
তিনি তাহার সহিত সর্বপ্রকারে উদ্দাসীনের স্তায় আচরণ আরম্ত 
করিয়াছিলেন। নরেন্দ্র আমিলেন, ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন, 
সম্মুথে উপবিষ্ট হইয়া! কিছুকাল অপেক্ষা করিলেন--ঠাকুর কিন্ত 
আদর যত্ন করা দুরে থাকুক একবার কুশল প্রশ্ন পর্য্স্ত না করিয়! 
সম্পূর্ণ অপরিচিতের ন্যায় তাহার দিকে একবার দৃষ্টিপাতপূর্ববক 
আপন মনে বসিয়া রহিলেন । নরেন্দ্র ভাবিলেন, ঠাকুর বুঝি 
ভাবাবিষ্ট রহিয়াছেন। অগত্য। কিছুক্ষণ পরে গৃহের বাহিরে 
আসিয়। হাজরা মহাশয়ের সহিত বাক্যালাপে ও তামাকু সেবনে 
নিযুক্ত রহিলেন। ঠাকুর অপরের সহিত কথা কহিতেছেন শুনিতে 
পাইয়! নরেন্দ্র পুনরায় তাহার নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখনও 
ঠাকুর তাহাকে কিছুই না বলিয়া অপরদিকে মুখ ফিরাইয়৷ শয্যায় 
শয়ন করিলেন। খ্ররূপে সমন্ত দ্রিন অতিবাহিত হইয়! সম্ধী। 
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ঠাকুরের পরীক্ষা প্রণালী ও নরেন্দ্রনাথ। | 


উপস্থিত হইলেও ঠাকুরের ভাবান্তর না দেখিয়৷ নরেন্দ্র তাহাকে 
গ্রণাম করিয়। কলিকাতায় ফিরিলেন। 

সপ্তাহকাল অতীত হইতে না হইতে নরেন্ত্রনাথ পুনরায় 
দৃক্ষিণেশ্বরে আগমনপুর্ব্বক ঠাকুরকে তদবন্থ দেখিলেন। সেদিনও 
হাজর! মহাশয় ও অন্ান্ত ব্যক্তির সহিত নানাবিধ আলাপে সমস্ত 
দিন অতিবাহিত করিয়। সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি বাটাতে ফিরিয়া 
আসিলেন। প্রীরূপে তৃতীয় এবং চতুর্থ দিবস দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত 


হইয়াও নরেন্ত্র ঠাকুরের কিছুমাত্র ভাবাস্তর দেখিতে পাইলেন , 


না। কিন্তু উহাতেও তিনি কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ বা বিচলিত ন! হইয়! 
পূর্বের স্তায় সমভাবে ঠাকুরের নিকটে গমনাগমন করিতে থাকিলেন। 
নরেন্দ্র বাটাতে থাকিবার কালে ঠাকুর ত্তাহার কুশল সংবাদাদি লইতে 
মধ্যে মধ্যে কাহাকেও পাঠাইতেন বটে, কিন্তু নিকটে আসিলেই 
তাহার সহিত ্ররূপ ব্যবহার কিছুকাল পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। 
এক মাসের অধিক কাঁল প্রব্ূপে গত হইলে ঠাকুর যখন দেখিতে 
পাইলেন নরেন্ত্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিতে বিরত হইলেন 
না, তখন একদিন তাহাকে নিকটে ভাকাইয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“আচ্ছা, আমি তো৷ তোর সহিত একটা কথাও কহি না, তবুতুই 
এখানে কি করিতে আসিম্‌ বল দেখি?” নরেন্্র বলিলেন, “আমি 
কি আপনার কথা শুনিতে এখানে আমি? আপনাকে ভালবাসি, 
দেখিতে ইচ্ছা! করে, তাই আসিয়! থাকি” ঠাকুর এঁ কথায় 
বিশেষ প্রসন্ন হইয়। বলিলেন, “আমি তোকে বিড়ে (পরীক্ষা করে ) 
দেখ ছিলাম--আদর যত্র না পেলে তুই পালাস্‌ কিনা; তোর 
মত আধারই এতটা ( অবজ্ঞা ও উদাসীন ভাব) সহা করিতে 
২১৭ 


চন 


শ্ীপ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


পারে-_অপরে এতদিন কোন্‌ কালে পলায়ন করিত, এদিক আর 
মাড়াইত না।” 

আর একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়৷ আমরা বর্তমান প্রসঙ্গের 

উপসংহার করিব। ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ দরশনলাভের আগ্রহ নবেনত- 

নাথের অন্তরে কতদুর প্রবল ছিল, তাহা উহার 

ঈশ্বব দর্শনের. সহায়ে সবিশেষ হৃদয়ঙক্ষম হইবে। এক সমরে 


আগ্রহে ৫ 
নরেকোর ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে পঞ্চবটীতলে আহ্বানপুর্ব্বক 
অণিমাদি বলিয়াছিলেন, “দেখ, তপন্ত। প্রভাবে আমাতে 
বিভূতি ৃ মিহি 

নি অণিমাদি বিভৃতিপকল অনেক কাল হইল 


উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু আমার স্তায় ব্যক্তির, 
যাহার পরিধানের কাপড় পর্য্যন্ত ঠিক থাকে না, তাহার এ 
সকল যথাযথ ব্যবহার করিবার অবনর কোথায়? তাই ভাবিতেছি, 
মাকে বলিয় তোকে এ সকল প্রদান করি; কারণ, মা 
জানাইয়। দিয়াছেন, তোকে তাঁর অনেক কাজ করিতে হইবে। 
ত্র সকল শক্তি তোর ভিতরে সঞ্চারিত হইলে কার্য্যকালে এ 
সকল ব্যবহারে লাগাইতে পারিবি-_-কি বলিম্‌ ?” ঠাকুরের 
পুণ্যদর্শন লাভ করিবার দিন হইতে নরেন্্র দৈবীশক্তির অশেষ 
প্রকাশ তাহাতে নয়নগোচর করিয়াছিলেন। সুতরাং তাহার 
এর কথায় অবিশ্বান করিবার নরেন্দ্রের কোন কারণ ছিল না। 
অবিশ্বাস ন! করিলেও কিন্ত তাহার হদয়ের স্বাভাবিক ঈশ্বরান্ুরাগ 
তাহাকে প্র সকল বিভূতি নির্বিচারে গ্রহণ করিতে পরামর্শ 
দিল না। তিনি চিন্তিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয়, 
এঁ সকলের দ্বারা আমার ঈশ্বরলাভ বিষয়ে সহায়ত! হইবে কি?” 

২১৮ 


ঠাকুরের পরীক্ষা প্রণালী ও নরেন্দ্রনাথ। 


ঠাকুর বলিলেন, “মে বিষয়ে সহায়তা না হইলেও ঈশ্বরলাভ 
করিয়া যখন তাহার কার্ধ্য করিতে প্রবৃত্ত হইবি, তখন উহারা 
বিশেষ সহায়তা করিতে পারিবে ।” নরেন্দ্র একথা শুনিয়া 
বলিলেন, “মহাশয়, আমার এ সকলে প্রয়োজন নাই। আগে 
ঈশ্বরলাভ হউক, পরে এ সকল গ্রহণ করা না করা সম্বন্ধে স্থির 
করা যাইবে। বিচিত্র বিভৃতিনকল এখন লাভ করিয়। যদি উদ্দেশ) 
তুলিয়া যাই এবং স্বার্থপরতার প্রেরণায় উহ্বাদগকে অযথা 
ব্যবহার করিয়া বসি, তাহ হইলে সর্বনাশ হইবে যে।” ঠাকুর 
নরেন্্রকে অণিমাদি বিভূতিসকল সত্য সত্য প্রদান করিতে উদ্যত 
হইয়াছিলেন, অথব৷ তাহার অন্তর পরীক্ষার জন্ত পূর্ববোক্তভাবে 
ব্যবহার করিরাছিলেন, তাহা নিশ্চয় বলা আমাদিগের সাধ্যাতীত-__ 
কিন্তু নরেন্দ্র এ সকল গ্রহণে অসম্মত হওয়াতে তিনি যে বিশেষ 
প্রসন্ন হইয়াছিলেন, একথ! আমাদিগের জানা আছে। 


২১৪ 


অষ্টম অধ্যায়- প্রথম পাদ। 
সারে ও ঠাকুরের নিকটে নরেন্দ্রনাথের শিক্ষা । 


ঠাকুর কখন কথন নরেন্রের সহিত নিজ স্বভাবের তুলনায় 
আলোচনা করিয়৷ আমাদিগকে বলিতেন, “ইহার (তাহার নিজের ) 
ভিতরে যে আছে তাহাতে স্ত্রীলোকের স্ায় 

ভাবের ও. ভাবের ও নরেনের ভিতরে যে আছে তাহাতে 
নরেন্্রে পু  পুরুযোচিত ভাবের প্রকাশ রহিয়াছে ।” কথাগুলি 


ভাবের প্রকাশ | এ 
বলি ঠাক তিনি ঠিক কোন্‌ অর্থে প্রয্বোগ করিতেন তাহ 


নির্দেশ নির্ করা দৃষ্ষর। তবে ঈশ্বর বা চরম সত্যের 
করিতেন-- ২ নি 

অনুসন্ধান র! উভয়ে থে অগ্রসর 
উহার মুসন্ধানে তাহারা ভয়ে যে প গ্ 


হইয়াছিলেন অথবা যে উপায় প্রধানত; অবলম্বন 
করিয়াছিলেন তাহার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলে পূর্বোক্ত কথার 
একটা সঙ্গত অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কারণ, দেখা যার, ঈশ্বরলাভ 
করিতে হইলে যে সকল উপায় অবলম্বনীয় বলিয়! অধ্যাত্ম 
শান্্রসমূহ নির্দেশ করিয়াছে, ঠাকুর এ সকলের প্রত্যেকটি 
গুরুমুখে শ্রবণমাত্র উহাতে পূর্ণবিশ্বাম স্থাপনপুর্বক অনুষ্ঠনে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন__নরেন্দ্রনাথের আচরণ কিন্তু প্রর্ূপ স্থলে 
সম্পূর্ণ বিভিন্নাকার ধারণ করিত। নরেন এরূপ স্থলে শাস্ত্র এবং 
গুরুবাক্যে ভ্রম-প্রমাদের সম্ভাবনা! আছে কি না তদ্বিষয় নির্ণন 
করিতে নিজ বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রথমেই নিযুক্ত করিতেন এবং তর্কযুক্তি- 

২২০ 


সংসারে ও ঠাকুরের নিকটে নরেন্দ্রনাথের শিক্ষা। 


সহায়ে উহ্াদিগের প্রতিষ্ঠঠ সম্ভবপর বিবেচনা করিবার পরে 
উহাদিগের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেন। পূর্বসংস্কারবশে দৃঢ় 
আস্তিক্যবুদ্ধি্পনন হইলেও নরেন্দ্র ভিতর--মাঁনবমাত্রেই নান। 
কুসংস্কার ও ভ্রম প্রমাদের বশব্তী, অতএব কাহারও কোন কথা 
নিধিচারে গ্রহণ করিব কেন 1-_-এইরূপ একটা ভাব আজীবন 
দেখিতে পাওয়৷ যায়। ফলাফল উহার যাহাই হউক এবং 
উহার উৎপত্তি যথায় যেরূপেই হউক না৷ কেন, 'বুদ্ধিবৃত্তিসহায়ে 
বিশ্বাস-ভক্তিকে এ্রব্ূপে সংযত রাখিয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যে এবং 
অন্ত সকল বিষয়ে অগ্রসর হওয়াই যে বর্তমান কালের মানব 
সাধারণের নিকটে পুরুষোচিত বলিয়া বিবেচিত হয়, একথা 

বলিতে হইবে না। 
পারিপার্থিক অবস্থাসমূহ মানবজীবনে সর্বত্র সর্বকাল 
বিশেষ অধিকার বিভৃতি করিয়। বসে। শুদ্ধ অধিকারবিস্তার 
কেন 1--উহারাই উহাকে গন্তব্য পথে সর্বদ| 


5 নিয়মিত করিয়া থাকে । অতএব নরেন্ের 
পাবিপার্িক 

অবস্থানুগত জীবনে উহাদিগের গ্রভাব ও প্রেরণা পরিলক্ষিত 
৮ রা হইবে ইহাতে বিচিত্র কিছুই নাই। ঠাকুরের 
স্বাধীন চিন্তা, . 

রা নিকটে যাইবার পূর্বেই নরেন নিজ অসাধারণ 
গুরুবাদ ধীশক্তি গ্রভাবে ইংরাজী কাবা, সাহিত্য, ইতিহাস ও 
যা নায়ে সুপ্রতিঠিত হইয়! পাশ্চাত্যভাবে বিশেষরূপে 


ভাবিত হইয়াছিলেন। স্বাধীন-চিন্তা সহায়ে সকল 

বিষয় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া-রূপ পাশ্চাত্যের মূলমন্ত্র এ সময়েই 

তাহার মনের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং শাস্্রবাক্য 
২২১ 


শ্ীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ | 


সকলে তিনি যে এ সময়ে বিশেষ সন্দিহান হইবেন ও অনেকস্থলে 
মিথ্যা বোধ করিবেন, এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকভাবে ভিন্ন অপর 
কোন তাবে মানববিশেষকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে পরামুখ 
হইবেন, ইহাই স্বাভাবিক । 

নিজ অভিভাবকদ্িগের জীবনাদর্শ এবং কলিকাতার তৎকালীন 
সমাজের অবস্থা নরেন্ত্রনাথকে পূর্বোক্ত ভাবপোষণে সহায়ত। 
বত করিয়াছিল। পিতামহ আজীবন হিন্দুশাস্তে 
ও সমাজের অশেষ আস্থাসম্পন্ন থাকিয়। গন্যাস গ্রহণ করিলেও 
রূপ শিক্ষায় নরেন্ত্রের পিত| পাশ্চাত্যশিক্ষা ও স্বাধীনচিন্তার 
টি ফলে উক্ত বিশ্বাস হারাঈয়াছিলেন। পারস্ত কৰি 
হাফেজের কবিতা এবং বাইবেল-নিবদ্ধ ঈশার বাণীসমূহ তাহার 
নিকটে আধ্যাত্মিকভাবের চুড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইত। 
সংস্কৃত ভাষায় অজ্ঞতাবশতঃ গীতাপ্রমুখ হিন্দুশান্ত্রসকল অধ্যয়ন 
করিতে না পারাতেই যে তাহাকে আধ্যাত্মিক রসোপভোগের 
জন্য এ সকল গ্রন্থের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল তাহা! ঝলিতে 
হইবে না । আমরা শুনিয়াছি, নরেন্ত্রকে ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত 
দেখিয়া তিনি তাহাকে একখানি বাইবেল উপহার দিয়া একদিন 
বলিয়াছিলেন) ধর্-কন্ম যদ্দ কিছু থাকে তাহা কেবলমাত্র 
ইহারই ভিতরে আছে ! হাফেজের কবিতাবলী এবং বাইবেলের 
প্ররূপে প্রশংসা করিলেও তাহার জীবন যে এ সকল গ্রস্থোক্ত 
আধ্যাত্মিক ভাবে নিয়মিত ছিল, তাহা! নহে। উহাপিগের 
সহায়ে ক্ষণিক রসাম্ভব ভিন্ন এরূপ করিবার প্রয়োজনীয়তা 
তিনি কখনও অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। 

২২২ 


সংসারে ও ঠাকুরের নিকটে নরেন্দ্রনাথের শিক্ষা 


অর্থোপার্জন করিয়। স্বপ্ং ভোগমুখে থাকিব এবং যথাসম্ভব 
দান করিয়। দশজনকে সুখী করিব--ইহাই তাহার জীবনের 
চরম উদ্দেশ্য ছিল। উহা হইতে এবং তাহার দৈনন্দিন 
জীবনের আলোচনায় বুঝ! যায়, ঈশ্বর, আত্ম, পরকাল প্রভৃতি 
বিষয়ে তাহার বিশ্বাস কতদুর শিথিল ছিল। বাস্তবিক পাশ্চাত্যের 
জড়বাদ ও ইহকালপর্ধস্বতা তখন নরেন্ত্রেরে পিতার ন্যায় 
ব্ক্িদিগের ভিতর আধ্যাত্মিক বিষয় সকলে দারুণ সংশয় ও 
অনেক সময়ে নাস্তিকতা আনয়নপূর্ব্বক আমাদিগের প্রাচীন খষি 
ও শান্্রপকলের নিকটে ছুর্বলতা ও কুসংস্কার ভিন্ন অন্ত কিছু 
শিক্ষিতব্য নাই ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছিল এবং উহার প্রভাবে 
ধর্মববিশ্বান ও নৈতিক মেরুদগ্ডবিহীন হইয়া তাহারা অন্তরে 
একরূপ ও বাহিরে অন্তরূপ ভাব পোষণপূর্বক দিন দিন 
স্বার্থপর ও কপটাচারী হইয়া উঠিয়াছিল। মহামনস্বী রাজা 
রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মপমাজ এ দেশব্যাপী আোতের 
গতি স্বল্নকাল ফিরাইবার চেষ্টা করিয়া পরিণামে পাশ্চাত্যভাবের 
প্রবল প্রভাবে অন্তধিবাঁদে ছুই দলে বিভক্ত ও ক্ষীণ হইয়া 
পড়িয়াছিল এবং ত্র ছুই দলভুক্ত ব্যক্তিকলের মধ্যেও 
পূর্বোক্ত শ্লোতে গাত্র টালিবার লক্ষণ তখন কিছু কিছু প্রকাশ 
পাইতেছিল। 

১৮৮১ খুষ্টান্দে এফ. এ পরীক্ষার পরে শ্রীযুত নরেন পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞান ও দর্শনশান্ত্রের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। 
মিল্‌ প্রমুখ পাশ্চাত্য নৈয়ায়িকসকলের মতবাদ তিনি ইতিপূর্ব্েই 
আয়ত্ত করিয়াছিলেন ; এখন-_ডেকার্টের “অহংবাদ*, হিউম্‌ এবং 
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বেনের নাস্তিকতা» স্পাইনোজার 'অদ্বৈত-চিদ্্তবাদ*, ডারউইনের 
“অভিব্যক্তিবাদ” কৌতে ও ম্পেন্সরের “অক্দ্রেয়বাদ” এবং আদর্শ 

সমাজের অভিব্যক্তি প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিক 
বিন মতবাদসমূহ আয়ত্ব করিয়া সত্য বস্ত নির্ণয় 
দর্শন-শাস্ত্রে করিবার বিষম উৎসাহ তাহার প্রাণে উপস্থিত 
অভিজ্ঞতা হইয়াছিল। জন্মাণ দার্শনিকসকলের 'প্রশংসাবাদ 


লাভ করিয়াও , 

নবেনর শবণ করিয়। দর্শনেতিহাস গ্রন্থদকলের সহায়ে 
্ লাভ তিনি কাণ্ট, ফিকৃটে, হেগেল্‌, শপেনহর প্রভৃতির 
হইল ন। 
রানী মতবাদের যথাসম্ভব পরিচয় গ্রহণেও অগ্রসর হইয়া- 


অশান্তি ছিলেন। আবার, স্নায়ু ও মস্তিষ্কের গঠন ও 
কার্য্যপ্রণালীর সহিত পরিচিত হইবার জন্ত তিনি 
বন্ধুবর্গের সহিত মধ্যে মধ্যে মেডিক্যাল কলেজে যাইয়া 
শারীর-বিজ্ঞান সন্বন্ধীয় বক্তৃতা শ্রবণ ও গ্রন্থ পাঠে মনোনিবেশ 
করিয়াছিলেন। ফুলে, ১৮৮৪ খ্ষ্টান্দে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ 
হইবার পূর্বেই তিনি পাশ্চাত্য-দর্শনে বিশেষ অভিজ্ঞতা! লাভ 
করিয়াছিলেন | কিন্তু ত্র অভিজ্ঞতা হইতে নিরপেক্ষ সমস্ত 
ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভের নিশ্চয় উপায় জানিতে পারা এবং 
শাস্তি লাভ করা দুরে থাকুক্‌ মানব-মন-বুদ্ধি-প্রচারের সীম! ও 
ত্র সীমা অতিক্রম করিয়৷ অবস্থিত সত্য বস্তকে প্রকাশ করিবার 
উহার্দিগের নিতান্ত অসামর্থ্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়া তাহার প্রাণে 
অশান্তির স্রোত অধিকতর বেগে প্রবাহিত হইয়াছিল । 
পাশ্চাত্য-দর্শন ও বিজ্ঞান সহায়ে নরেন্্র স্পষ্ট হৃদয়ঙম 
করিয়াছিলেন, ইন্দ্রিয় ও মন্তিষ্কের আক্ষেপ বা উত্তেজন! 
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_ মানবমনে প্রতিমুহর্দে নানা বিকার আনয়নপূর্বক তাহাতে স্থুখ- 
ছুঃখাদি জ্ঞানের প্রকাশ উপস্থিত করিতেছে। এ 


নরেত্দেব 

সন্দেহ_প্রাচা সকল মানসিক বিকারই মানব দেশকালাদি হার 
অথবা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনুভব করিতেছে, কিন্তু বহিজগৎ 
গাশ্চাত, ও তদণ্্গত যে সকল বস্তু পূর্বোক্ত উত্তেজনা ও 


কোন্‌ 
্রধানুদাবে. বিকারসমূহ তাহার ভিতর উপস্থিত করিতেছে, 


তত্বানুসন্ধানে তাহাদিগের যথার্থ স্বরূপ চিরকাল তানার নিকটে 
রা হও অজ্ের হইয়া রহিয়াছে। অন্তজগৎ বা মানবের 

নিজ ন্বরূপ সম্বন্ধেও এর কথা সমভাবে প্রযোজ্য, 
হইয়া রহিয়াছে । সেখানেও দেখা যাইতেছে কোন্‌ এক অপূর্ব বস্ত 
নিজশক্তি সহায়ে মনে অহংজ্ঞান ও নানা ভাবের উদয় করিলেও 
তাহার স্বরূপ দেশকালের বাহিরে অবস্থান করায় মানব উহাকে 
ধরিতে বুঝিতে পারিতেছে না । এীরূপে অন্তরে ও বাহিরে, যেদিকেই 
মানব-মন চরম সতোর অনুসন্ধানে ধাবিত হইতেছে সেই দিকেই 
সে দ্রেশকালের হুর্তেদ্য প্রাচীরে প্রতিহত হইয়া আপনার অকিঞ্চিৎ- 
করত্ব সর্বথ। অনুভব করিতেছে। এ্ররূপে, পঞ্চজ্ঞানেন্ত্রিয় ও 
মন-বুদ্ধিৰপ যে যন্ত্র সহায়ে মানব বিশ্বরহন্ত উদঘাটনে ধাবিত 
হইয়াছে তাহার বিশ্বের চরম কারণ প্রকাশ করিবার অসামর্থ্য-_ 
ইন্ছিয়জ প্রত্যক্ষ, যাহার উপর ভিত্তি স্থাপনপুর্বক সে সকল 
বিষয়ের অনুমান ও মীমাংসায় ব্যস্ত রহিয়াছে, তাহার ভিতরে 
নিরন্তর ভ্রম প্রমাদের বর্তমানতা--শরীর ভিন্ন আত্মার পৃথগন্তিত্ 
আছে কি ন। তদ্বিষয় নিরাকরণে পাশ্চাত্য পণ্তিতকুলের সকল 
চেষ্টার বিফলত|, প্রভৃতি নানা বিষয় নরেক্ত্রনাথ জানিতে 
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পারিয়াছিলেন। এ জন্য আধ্যাত্মিক তত্ব সম্বদ্ধে পাশ্চাত্য-। 
দর্শনের চরম মীমাংসাসমুহ তাহার নিকটে যুক্তিযুক্ত বলিয়া 
প্রতীত হয় নাই। রূপ-রসাদি বিষয় ভোগে নিরন্তর আন্ত 
মানবসাধারণের প্রতাক্ষদকলকে সহজ ও ম্বাভাবিক স্বীকার 
করিয়। লইয়া উহার উপর ভিত্বিস্থাপনপুর্ধক পাশ্চাত্যের 
অনুসরণে দর্শনশান্ত্র গড়িয়া তোলা ভাল, অথবা বুদ্ধাদি 
চরিত্রবান্‌ মহাপুরুষপকপের অনাধারণ প্রত্যক্ষদকল ইতব-সাধারণ 
মানব-প্রত্যক্ষের বিরোধী হইলেও, সত্য বলিয়া! স্বীকারপূর্বক 
উহাদিগকে ভিত্তিবপে অবলম্বন করিয়া প্রাচ্যের প্রথান্ধুসারে 
দার্শনিক তত্বানুসন্ধানে অগ্রদর হওয়া কর্তব্-_এ্রীরূপ সন্েহও 
তাহার মনে উদ্দিত হইয়াছিল। 
পাশ্চাত্য-দর্শনোক্ত আধ্যাত্মিক মীমাংসা সকলের অধিকাংশ 
নরেন্দ্রনাথের অযুক্তিকর বলিয়া মনে হইলেও জড়বিজ্ঞানের 
আবিষ্কার-সমৃহের এবং পাশ্চাত্যের বিশ্লেষণ 


ঈশ্বর বা চরম জেরা ও ূ | 
সত্যলাভের প্রণালীর তিনি ভূয়নী প্রশংসা করিতেন এবং 
সংকল্প দুট.: মনোবিজ্ঞানের ও আধ্যাত্মিক রাজ্যের তত্বদকলেন 
0 পরীক্ষাস্থলে উহাদিগের সহায়তা সব্বদা গ্রহণ 
নরেন্দ্র 


পাশ্চাত্য প্রথার করিতেন। ঠাকুরের জীবনের অসাধারণ প্রত" 

রর মাত্র সমূহ তিনি উহাদ্দিগের সহায়ে বিশ্লেষণ করিয়া 

বুঝিতে এখন হইতে সর্বদা সচেষ্ট থাকিতেন, এবং 

ধ্ররূপ পরীক্ষায় যে সকল তত্ব প্রতিষ্ঠিত হইত সেই সকলকে সত্য 

বলিয়া গ্রহণপূর্বক নির্ভয়ে তাহাদিগের অনুষ্ঠান করিতেন। 

সত্যলাভের জন্ত বিষম অস্থিরতা তাহার প্রাণ অধিকার করিলেও 
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না বুঝিয়া, কোনরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া এবং কাহাকেও ভয়ে 
তক্তি করা তাহার এককালে প্রক্ৃতিবিরুদ্ধ ছিল। বিচারবুদ্ধির 
যথাণক্তি পরিচালনের পরিণাম যদি নাস্তিক্য হয় তাহাও তিনি 
গ্রহণে স্বীরূত ছিলেন এবং সংসারে ভোগন্থথ ত দূরের কথা, নিজ 
গ্রাণের বিনিময়ে যদ্দি জীবন-রহস্তের সমাধান ও সত্য-প্রকাশ 
উপস্থিত হয় তাহাতেও তিনি পরাজ্মুখ ছিলেন না। সুতরাং, চরম 
সত্যের অনুসন্ধানে দৃষ্টি-নিবন্ধ রাখিয়া নির্ভয়ে তিনি এই সময়ে 
পাশ্চাত্য-শিক্ষার অনুসরণে ও উহার গুণভাগ গ্রহণে আপনাকে 
নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। উহ্বার প্রভাবে তিনি বিশ্বাস-ভক্তির সরল পথ 
পরিত্যাগ করিয়া! সময়ে সময়ে নানা সন্দেহজালে নিপীড়িত ও 
অভিভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার অসাধারণ অধ্যবসায় ও ধীশক্কিই 
জয়ী হইয়া! পরিণামে তাহাকে সত্যলাভে কৃতার্থন্মন্ত করিয়াছিল। 
লোকে কিন্তু এই কালে অনেক সময়ে ভাবিয়া! বসিত, পাশ্চাত্য 
গ্রন্থনকলে যে সকল মত প্রকাশিত হয়, নরেন্ত্র পে সকলই নিবিচারে 
গ্রহণ করিয়! থাকেন। তাহার পাশ্চাত্য মতসকলের পক্ষপাতিত্ব এ 
সময়ে তাহার বন্ধুবর্গের ভিতর এত প্রপিদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে, 
গীতা অধায়ন করিয়া তিনি যেদিন তাহাদিগের নিকটে উহার 
তুরপী প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন, সেদিন বিস্মিত হইয়া 
তাহার তাহার প্ররূপ আচরণের কথা ঠাকুরের কর্ণগোচর করিয়া- 
ছিলেন। ঠাকুরও তাহাতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “সাহেবদের 
মধ্যে কেহ গীতা সম্বন্ধে ধ্র্ূপ মত প্রকাশ করিয়াছে বল্রিয়। সে 
প্রর্ূপ করে নাই ত ?” 

পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রভাবে অন্তরে বিশেষ ভাব-পরিবর্তনের 
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পূর্বেই নরেন্্রনাথ ঠাকুরের পুণ্যদর্শন লীভপূর্বক কতকগুলি 
অসাধারণ প্রত্যক্ষের অধিকারী হইয়াছিলেন। 

মি ও সকলের কথা আমরা ইতিপূর্বে পাঠককে 
গুরুব কৃপায় / 
নরেলোব বলিয়াছি। নরেন্দ্রের আস্তিক্যবুদ্ধিকে স্থদৃঢ় রাখিতে 
টা উহ্থারা এখন বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল বলিয় 
রক্ষিত হয বুঝিতে পারা যায়। নতুবা পাশ্চাত্যের ভাব ও 
মতবাদ জগৎ-কারণ ঈশ্বরকে অজ্ঞেয় প্রমাণ করিয়া 

তাহাকে কতদুরে কোথায় লইয়া যাইত তাহা নির্ণয় কর! দুর 
স্বাভাবিক পুণাসংস্কারবশে তাহার আস্তিকাবুদ্ধির উহাতে এককালে 
লোৌপমাধন না হইলেও উহা! বিষম বিপর্যস্ত হইত বলিয়াই বোধ 
হইয়। থাকে। কিন্তু তাহা! হষ্টবার নহে। নরেন দেবরক্ষিত 
জীবন বিশেষ কার্ধ্য সম্পন্ন করিতেই সংসারে উপস্থিত হইয়া ছিল, 
অতএব গ্রূপ হইবে কেন? দেবকৃপায় তিনি ধীশ্ার আশ্রয় লাভ 
করিয়াছিলেন দেই সদ্ৃগুরুট তাহাকে বারম্বার বলিয়া ছিলেন, 
“মানবের সকরুণ প্রার্থনা ঈশ্বর সর্বর্দাী শ্রবণ করিয়া থাকেন এবং 
তোমাতে আমাতে যে ভাবে বসিয়! কথোপকথন করিতেছি ইহা 
অপেক্ষাও ম্পষ্টতরভাবে তাহাকে দেখিতে, তাহার বাণী শ্রবণ 
করিতে ও তাহাকে স্পর্শ করিতে পারা যায়, একথা আমি শপথ 
করিয়। বলিতে প্রস্তুত আছি 1”__-আবার বলিয়াছিলেন, “সাধারণ- 
গ্রসিদ্ধ ঈশ্বরের যাবতীয় রূপ এবং ভাবকে মানব-কল্পনা-গ্রস্থত 
বলিয়া যদি ন। মানিতে পার, অথচ জগতের নিয়ামক ঈশ্বর একজন 
আছেন এ কথায় বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে__“হে ঈশ্বর তুমি 
কেমন তাহা জানি না; তুমি যেমন, £তেমনি ভাবে আমাকে দেখা 

২২৮ 


ংসারে ও ঠাকুরের নিকটে নরেন্দ্রনাথের শিক্ষা। 


দাও__-এইরূপ কাতর প্রার্থনা করিলেও তিনি উহা! শ্রবণপুর্ববক 
কপা করিবেন নিশ্চয় 1” ঠাকুরের এই নকল কথা নরেন্দ্রনাথকে 
অশেষ আশ্বাস প্রনানপুর্বক সাধনায় অধিকতর নিবিষ্ট করিয়া ছিল, 
একথা বল! বাহুল্য । 
পাশ্চাত্য-দার্শনিক হ্যামিল্টন্‌ ততরুত দর্শনগ্রন্থের সমাপ্তিকালে 
বলিয়াছেন, “জগতের নিয়ামক ঈশ্বর আছেন এই সত্যের আভাষ 
মাত্র দিয়া মানব-বুদ্ধি নিরস্ত হয়? ঈশ্বর 1কংস্বরূপ 
এ বি্ষয় প্রকাশ করিতে তাহার সামধ্যে কুলায় না) 
শতরাং দর্শন-শান্ত্রের এখানেই ইতি-_এবং যেখানে 
দর্শনের ইতি সেখানেই আধ্যাত্মিকতার আরম্ত।” হ্ামিল্টনের এ 
কথা নরেন্দ্রনাথের বিশেষ কুচিকর ছিল এবং কথাপ্রসঙ্গে উহা তিনি 
সময়ে সময়ে আমাদের নিকটে উল্লেখ করিতেন । যাহ৷ হউক, 
সাধনায় মনোনিবেশ করিলেও নরেন্দ্র দর্শনাদি গ্রন্থ পাঠ ছাড়ি! 
দেন নাই । ফলতঃ, গ্রন্থপাঠ, প্যান এবং সঙ্গীতেই তিনি এই সময়ে 
অনেককাল অতিবাহিত করিতেন । 
ধ্যানাভ্যাসের এক নূতন পথ তিনি এখন হইতে অবলম্বন 
করিরাছিলেন। আমর! ইতিপূর্বে বলিয়াছি, সাকার বা নিরাকার 
যেরূপেই ঈশ্বরকে ভাবি না কেন মানবীয় ধন্মভূষিত 
ও করিয়! তাহাকে ভাবা* ভিন্ন আমাদিগের গত্যন্তর 
সারাবাত্র নাই। এ কথ! হৃদয়ঙ্গম করিবার পুর্বে নরেন্দ্রনাথ 
শি ধ্যান করিবার কালে ব্রাঙ্গদমাজোক্ত পদ্ধতিতে 
নিরাকার সগুণ ব্রঙ্গের চিন্তাতে মনকে নিযুক্ত রাখিতেন। ঈশ্বরীয় 
ভিনিধনিজ্যহাজেরকরাহা কারা 
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স্বরূপের ধরূপ ধারণা পর্য্যস্ত মানবীয় কল্পনাছুষ্ট স্থির করিজ্প! তিনি 
এখন ধ্যানের উক্ত অবলম্বনকেও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং 
হে ঈশ্বর, তুমি তোমার সত্যন্বরূপ দর্শনের আমাকে অধিকারী 
কর+_-এই মম্ম্রে গ্রার্থন। পুরঃসর মন হইতে সর্ধপ্রকার চিন্তা 
দূরীভূত করিয়া নিবাত-নিক্ষম্প দীপশিখার স্তায় উহাকে নিশ্চল 
রাখিয়া অবস্থান করিতে অভ্যা করিতে লাগিলেন। ন্বপ্নকাল 
ধীবূপ করিবার ফলে নরেক্্রনাথের সংযতচিত্ত উহাতে এতদুব মগ্ 
হইয়া যাইত যে নিজ শরীরের এবং সময়ের জ্ঞান পর্য্যন্ত তাহার 
সময়ে সময়ে তিরোহিত হইয়া যাইত। বাটীর সকলে স্থুপ্ হইবার 
পরে নিজ কক্ষে ধানে বসিয়। তিনি এভাবে সমস্ত রজনী অনেক 
দিবস অতিবাহিত করিয়াছেন । 

রূপ ধ্যানের ফলে একদা এক দিব্যদর্শন নরেন্ত্রনাথের 
উপস্থিত হইয়াছিল। প্রসঙ্গক্রমে নিয্লিখিতভাবে তিনি উহা 
একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন__ 

“অবলম্বনশূন্ঠ করিয়া মনকে স্থির রাখিবার কালে অন্তরে একটা 
প্রশান্ত আনন্দের ধারা প্রবাহিত হইতে থাকিত। ধ্যানভঙ্গের পরেও 

উহার প্রভাবে একট! নেশার ন্তায় ঝেণিক অনেকক্ষণ 
ধরূপ ধ্যানে ৰ 
অস্ত দর্শন-_ পর্য্যন্ত অনুভব করিতাম। তজ্জন্য সহসা আসন 
বুদ্ধদেব ছাড়িয়া উঠিতে প্রবৃত্তি হইত না। ধ্যানাবসানে 
একদিন প্রভাবে বসিয়া! থাকিবার কালে দেখিতে 

পাইলাম, দিব্য জ্যোতিতে গুহ পূর্ণ করিয়া এক অপূর্ব সন্যাসি- 
মূর্তি কোথা হইতে সহসা আগমনপূর্ববক আমার সন্ুখে কিছু দুরে 
দণ্ডায়মান হইলেন! তাহার অঙ্গে গৈরিক বসন, হস্তে কমণ্ডলু 
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এবং মুখমণ্ডলে এমন স্থির প্রশান্ত ও সর্ববিষয়ে উদাসীনতা প্রহ্থত 
একটা অন্তম্তুখী ভাব যে, উহা! আমাকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিয়। 
স্তপ্তিত করিয়া, রাখিল। যেন কিছু বলিবার অভিপ্রায়ে আমার 
গ্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ রাখিয়া, তিনি ধীর পদক্ষেপে আমার দ্বিকে অগ্রসর 
হইতে লাগিলেন। উহাতে ভয়ে সহপা এমন অভিভূত হইয়া 
পড়িলাম যে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া আসন ত্যাগপুর্ববক 
দ্বার অর্গলমুক্ত করিলাম এবং দ্রতপদে গৃহের বাহিরে চলিয়! 
আসিলাম। পরক্ষণেই মনে হইল, এত ভয় কিসের জন্য ? সাহসে 
নির্ভর করিয়া সন্ন্যাপীর কথ! শুনিবার জন্ত পুনরায় গৃহমধ্যে প্রবেশ 
করিলাম, কিন্ত অনেকক্ষণ অপেক্ষ। করিয়াও আর তাহাকে দেখিতে 
পাইলাঁম না! তখন বিষপ্নমনে ভাবিতে লাগিলাম, তাহার কথা না 
শুনিয়া পলায়ন করিবার দুর্বুদ্ধি মামার কেন আসিয়া উপস্থিত 
হষ্টল। সন্ন্যাপী অনেক দেখিয়াছি কিন্ত অমন অপুর্ব মুখের 
ভাব কাহারও কখন নয়নগোচর করি নাই। সে মুখখানি 
চিরকালের নিমিত্ত আমার হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া! গিয়াছে। হইতে 
পারে ভ্রম, কিন্ত অনেক সময়ে মনে হয় বুদ্ধদেবের দর্শনলাভে আমি 
সেই দিন ধন্য হইয়াছিলাম !” 
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অষ্টম অধ্যায়__দ্বিতীয় পাদ । 
ংসারে ও ঠাকুরের নিকটে নরেন্দ্রনাথের শিক্ষা | 


ব্ররূপে নির্জনবাস, অধায়ন, তপস্তা। ও দক্ষিণেশ্বরে গমনাগমন- 
পূর্বক নরেন্দ্র সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। ভবিষ্যুৎ কল্যাণ 
চিন্তাপূর্বক তাহার পিতা তাহাকে এই সময়ে 
রি কর্ম  কলিকাতার স্থুপ্রসিদ্ধ এটনি নিমাই চরণ বন্থর 
অধীনে এটনির ব্যবসায় শিথিবার জন্ত নিযুক্ত করিয়া 
দিলেন। পুন্রুকে সংসারী করিবার আশয়ে শ্রীযুত বিগ্ননাথ উপধুক্ত 
পাত্রীর অন্বেষণেও এই সময়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহ 
করায় নরেন্দ্রের বিষম আপত্তি থাকায় এবং মনোমত পাত্রীর সন্ধান 
ন! পাওয়ায় তাহার এ আশা সফল হইতে বিলম্ব হইতে লাগিল। 
রামতন্ বসুর লেনস্থ নরেন্দ্রের পাঠগৃহে ঠাকুর কথন কথন সহস! 
আসিয়। উপস্থিত হইতেন এবং সাধন ভজন সম্বন্ধে নানাবিধ 
উপদেশ প্রদ্দান করিতেন। পিতামাতার করুণ 
টা রর অনুরোধে পাছে নরেন্দ্র উদ্ধাহ-বন্ধনে নিজ জীবন 
নরেন্দ্রকে চিরকালের মত আবদ্ধ ও সঙ্কুচিত করিয়। বসেন 
উপদেশ এজন প্র সময়ে তিনি তাহাকে সতর্ক করিয়া 
ব্রহ্মত্ধ্য-পালনে সতত উৎসাহিত করিতেন। বঝলিতেন, “বার 
বংসর অথণ্ত ব্রহ্মচর্ধ্য-পালনের ফলে মানবের মেধানাড়ি খুলিয়। 
যায়, তখন তাহার বুদ্ধি সুক্মাতিস্থস্ম বিষয়সকলে প্রবেশ ও 
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ংসারে ও ঠাকুরের নিকটে নরেন্দ্রনাথের শিক্ষা । 


উহনাদ্িগের ধারণ! ,করিতে সমর্থ হয়; এ্ররূপ বুদ্ধিসহায়েই ঈশ্বরকে 
সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়; তিনি কেবল মাত্র এরূপ 
শুদ্বুদ্ধির গোচর |” 
ঠাকুরের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের ফলে নরেন্দ্র বিবাহ করিতে চাহে 

ন-_-এইবূপ একটা ধারণ! বাটীর স্ত্রীলোকিগের ভিতর এই সময়ে 

উপস্থিত হইয়াছিল। নরেন্দ্র বলিতেন, “পাঠগৃহে 
নরেক্দের বাটার উপস্থিত হইয়া ঠ নত 
টার স্থৃত হইয়া ঠাকুর যখন একদিন পূর্বোক্তভাবে 
স্যাসীর সহিত ব্রহ্ষচ্য্য-পালনে আমাকে উপদেশ দিতেছিলেন, 
মিলিত হইয়া তখন আমার মাতামহী আড়াল হইতে সকল কথা 
সন্যাসী হইবে . 

শ্রবণপুর্ববক পিতামাতার নিকটে বলিয় দিরাছিলেন। 
সন্যাসীর সহিত মিলিত হইর! পাছে আমি সন্াসী হইয়। যাই__ 
এই ভয়ে তাহার! এদিন হইতে আমার বিবাহ দিবার জন্ত বিশেষ- 
রূপে চেষ্ট৷ করিয়াছিলেন । কিন্তু করিলে কি হইবে, ঠাকুরের প্রবল 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদিগের সকল চেষ্টা ভাসিয়৷ গিযাছিল। সকল 
বিষয় স্থির হইবার পরেও কয়েকস্লে সামাগ্ত কথায় উভয় পক্ষের 
মধ্যে মতদ্বৈধ উপস্থিত হইয়া বিবাহ-সম্বন্ধ সহসা ভার্গিয়া গিমাছিল।” 

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে গমনাগমন করাটা বাঁটীর সকলের ' 

রুচিকর না হইলেও নরেন্দ্রনাথকে এবিষয়ে কেহ কোন কথা 

বলিতে কখনও সাহস করেন নাই। কারণ জনক- 


র 
রা জননীর পরম আদরের পুত্র নরেন্ত্র বাল্যকাল 
পূর্বের স্যায হইতে কখনও কাহারও নিষেধ মানিয়! চলিতেন 


টিনা না এবং যৌবনে পদার্পণ করিয়া অবধি আহার- 


বিহারাদি সকল বিষয়ে অসীম স্বাধীনত| অবলম্বন করিয়াছিলেন। 
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শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


সুতরাং বাঁলক বা তরলমতি যুবককে আমর! যে ভাবে নিষেধ করিয়া 
থাকি, গ্রথরবুদ্ধি নরেন্দ্রকে এখন সেই ভাব কোন বিষয় নিষেধ 
করিলে ফল বিপরীত হইবার সন্তাবন!, এ কথা তীহাদ্দিগের সকলের 
জানা ছিল। সেজন্য পূর্বের স্ায় সমভাবেই নরেন্ত্র দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুরের সকাশে যাতায়াত করিয়াছিলেন্‌। 
ঠাকুরের পুণ্যসঙ্গে শ্রীযুত নরেন্্র এই সময়ে দাক্ষিণেশ্বরে যে 
সকল দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন সেই সকলের মধুময় স্বৃতি 
তাহার অন্তর আজীবন অনীম উল্লামে পূর্ণ করিয়| 
দক্ষিণেশ্বরে টা 2 
রাখিত। তিনি বলিতেন, “ঠাকুরের নিকটে কি 
ঠাকুরের 
নিকটেযে আননে দিন কাটিত, তাহা! অপরকে বুঝান ছুষ্ষর। 


হা খেলা, রঙ্গরস প্রভৃতি সামান্য দৈনন্দিন ব্যাপার- 

তদ্বিষয়ে সকলের মধ্য দিয়া তিনি কি ভাৰে নিরন্তর উচ্চ- 

রা? শিক্ষা প্রদানপূর্বক আমাদিগের অজ্ঞাতসারে 
7 


আমাদিগের আধ্যাত্মিক জীবন গঠন করিয়া 
দিয়াছিলেন, তাহা এখন ভাবিয়৷ বিস্ময়ের অবধি থাকে না। 
বালককে শিথাইবার কালে শক্তিশালী মল্ল যেরূপে আপনাকে মংষত 
রাখিয়া *তদনুরূপ শক্তিমাত্র গ্রকাশপুর্বক কখন তাহাকে যেন অশেষ 
আয়াসে পরাভূত করিয়া! এবং কখন বাঁ তাহার নিকটে স্বয়ং 
পরাভূত হয়৷ তাহার মনে আত্মপ্রতায় জন্মাইয়। দেয়, আমাদিগের 
সহিত ব্যবহারে ঠাকুর এইকালে অনেক সময়ে সেইরূপ ভাব 
অবলম্বন করিতেন। তিনি বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর বর্তমানত' 
সর্বদা প্রত্যক্ষ করিতেন; আমাদিগের প্রত্যেকের অন্তনিহিত 
আধ্যাম্মিকতা'র বী্জ ফুল-ফলায়িত হইয়া কালে যে আকার ধারণ 
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সংসারে ও ঠাকুরের নিকটে নরেন্দ্রনাথের শিক্ষা । 


করিবে, তাহা তখন হইতে ভাবমুখে প্রত্যক্ষ করিয়৷ আমাদিগকে 
প্রশংসা করিতেন, উৎসাহিত করিতেন, এবং বাসনাবিশেষে আবন্ধ 
হইয়৷ পাছে, আামরা জীবনের এরূপ সফলতা হারাইয়া বসি, তজ্জন 
বিশেষ সতর্কতার সহিত আমাদিগের প্রতি আচরণ লক্ষ করিয়া 
উপদেশ প্রদ্দানে আমাদিগকে সংযত রাখিতেন। কিন্তু তিনি 
যে এরূপে তন্ন তন্ন করিয়া লক্ষ্পূর্বক আমাদিগকে নিত্য নিয়মিত 
করিতেছেন, একথ! আমর! কিছুমাত্র জানিতে পারিতাম না। 
উহাই ছিল তাহার শিক্ষা প্রদান এবং জীবন গঠন করিয়া দিবার 
অপূর্বব কৌশল। ধ্যান-ধারণাকালে কিছু দূর পর্যান্ত অগ্রসর হয়া 
মন অধিকতর একাগ্র হইবার অবলম্বন পাইতেছে না অনুভব 
করিয়া তাহাকে কি কর্তব্য জিজ্ঞাসা করিলে তিনি এরূপ স্থলে 
স্বয়ং কিরূপ করিয়াছিলেন তাহা আমাদিগকে জানাইয়া এ বিষয়ে 
নানা কৌশল বলিয়া দ্িতেন। আমার ম্মরণ হয়, শেষ রাত্রিতে 
ধ্যান করিতে বসিয়া আলমবাজারে অবস্থিত চটের কলের বাশীর 
শবে মন লক্ষাত্রষ্ট ও বিক্ষিপ্ত হইয়া! পড়িত। তাহাকে প্র কথ! 
বলায় তিনি প্র বানীর শবতেই মন একাগ্র করিতে বলিয়াছিলেন 
এবং প্ররূপ করিয়া বিশেষ ফল পাইরাছিলাম। আর এক সমরে 
ধ্যান করিবার কালে শরীর ভূলিয়। মনকে লক্ষ্যে সমাহিত করিবার 
পথে বিশেষ বাধ! অনুভব করিয়া তাহার নিকটে উপস্থিত হইলে 
তিনি বেদান্তোক্ত সমাধিনাধনকালে শ্রীমৎ তোতাপুরীর দ্বারা 
জরমধ্যে মন একাগ্র করিতে যে ভাবে আদিষ্ট হইয়াছিলেন, সেই 
কথার উল্লেখ পুরঃসর নিজ নথাগ্র দ্বারা আমার ভ্রমধ্যে তীব্র আঘাত 
করিয়া বলিয়াছিলেন, “ বেদনার উপর মনকে একাগ্রা কর।” 
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রীস্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ 


ফলে দেখিয়াছিলাম, এরূপে এর আঘাতজনিত বেদনার অন্ুভবটা 
যতক্ষণ ইচ্ছ। সমভাবে মনে ধারণ করিয়া রাখিতে পারা যায় এবং 
কালে শরীরের অপর কোন অংশে মন বিক্ষিপ্ত হওয়া দূরে থাকুক 
ধর অংশদকলের অস্তিত্বের কথা এককালে ভুলিয়। যাওয়া যায়। 
ঠাকুরের সাধনার স্থল, নির্জন পঞ্চবটাতলই আমাদিগের ধ্যান- 
ধারণ! করিবার বিশেষ উপযোগী স্থান ছিল। শুদ্ধ ধ্যান-ধারণা 
কেন ক্রীড়া-কৌতুকেও আমরা অনেক সময় প্র স্থানে অতিবাহিত 
করিতাম। এ সকল সময়েও ঠাকুর আমাদিগের সহিত যথাসম্ভব 
যোগদান করিয়া আমাদিগের আননবদ্ধন করিতেন। আমরা 
তথায় দৌড়াদৌড়ি করিতাম, গাছে চড়িতাম, দৃঢ় রজ্জুর স্তায় লম্বমান 
মাধবীলতার আবেষ্টনে বসিয়া দোল থাইতাম, এবং কখন কখন 
আপনারা রন্ধনাদি করিয়া এ স্থলে চড়্ইভাতি করিতাম। 
চড়ইভাতির প্রথম দিনে আমি স্বহস্তে পাক করিয়াছি দেখিয়! 
ঠাকুর স্বয়ং রী অন্ন বাষ্জনাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণেতর 
বর্ণের হস্তপর্ক অন্ন গ্রহণ করিতে পারেন না জানিয়৷ আমি তাহার 
নিমিত্ত ঠাকুরবাড়ীর গ্রসাদী অন্নের বন্দৌবস্ত করিতেছিলাম। কিন্তু 
তিনি এরূপ করিতে নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন, “তোর মত শুদ্ধ- 
সত্তগুণীর হাতে ভাত খেলে কোন দোষ হবে না।” আমি উঠা 
দিতে বারম্বার আপত্তি করিলেও তিনি আমার কথ না শুনিয়! 
আমার হস্তপক্ক অন্ন সেদিন গ্রহণ করিয়াছিলেন !” 

শ্রীযূত ভবনাথ চট্টোপাধ্যায় নামক একজন প্রিয়দর্শন ভক্তিমান্‌ 
যুবক ইতিমধ্যে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে আগমনপূর্বক নরেন 
নাথের সহিত পরিচিত ও বিশেষ সৌহার্দ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল। 

২৩৬ 


ংসারে ও ঠাকুরের নিকটে নরেন্দ্রনাথের শিক্ষা |: 


বিনয়, নমতা, সরলতা ও বিশ্বাস-ভক্কির জন্ত ভবনাথ ঠাকুরের 
হান বিশেষ প্রিয় হইয়াছিল। তাহার রমণীর স্টায় 
মবেজোর কোমল স্বভাব এবং নরেন্দ্রনাথের প্রতি অসাধারণ 
বরাহণগবেব  ভালবাস। দেখিযা ঠাকুর কখন কখন রহস্য করিয়। 
৪ বলিতেন, “জন্মান্তরে তুঈ নরেন্ত্রের জীবনসঙ্গিনী 
ছিলি বোধ হয়।” ভবনাথ বরাহনগবে থাকিত এবং সুবিধা 
পাইলেই নরেন্দ্রনাথকে নিজ বাটীতে আনয়ন করিয়া আহারাদি 
করাইত। তাহার প্রতিবেশী সাতকড়ি লাহিড়ি নরেন্দের সহিত 
বিশেষপে পরিণত এবং দাশরগি সান্নযাল তাহার সমপাী বন্ধু 
ছিলেন। ইারাও নরেন্দ্রকে পাইলে দিবারাত্র তাহার সঠিত 
অতিবাহিত করিতেন। এ বূপে দক্ষিণেশ্বরে গমনাগমন কালে এবং 
কখন কখন বিশেষ ভাবে নিমন্ত্রিত হইয়া! নরেন্দ্রনাথ বরাহনগরের 
এই সকল বন্ধুবর্গেণ সহিত মধ্যে মধ্যে কয়েক ঘণ্ট। কাল অথবা ছু 
এক দিবস মতিবাহিত করিতেন । 
১৮৮৪ খুষ্টাবের প্রথমভাগে বি-এ পরীক্ষার ফলাফল জানিতে 
পারিবার কিছু পূর্বে ঘটনাচক্রে নরেন্দ্রনাথের জীবনে বিশেষ পরিবর্তন 
আসিয়া উপস্থিত হইল। অত্যধিক পরিশ্রমে 
তি তাহার পিতা বিশ্বনাথের শরীর ইতিপূর্বে অবসন্ন 
নবোন্্রব হইয়াছিল; এখন সহস। একদিবন রাত্রি আন্দাজ 
বর হনগরে দশটার সময় তিনি হৃদরোগে মৃত্যুমুখে পতিত 
রি হইলেন। নরেন সেই দিবস নিমন্ত্রিতি হইয়া 
অপরাহে তাহার বরাহনগরের বন্ধুবর্গের নিকটে গমন করিয়াছিলেন 
এবং রাত্রি প্রায় এগারট! পর্য্যন্ত ভজনাদিতে অতিবাহিত করিয়! 
২৩৭ 


শ্রীপ্ীরামকৃঞ্চলীলা প্রসঙ্গ । 


আহারান্তে তাহাদিগের সহিত এক ঘরে শয়নপূর্বক নানাবিধ 
আলাপে নিযুক্ত ছিলেন। তাহার বন্ধু “হেমালী রাত্রি প্রায় ছুইটার 
সময় পস্থলে আগমনপূর্বক তাহাকে ত্র নিদারুণ বার্তা শ্রবণ 
করাইলেন এবং তাহাকে সঙ্গে লইয়া! তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় 

ফিরিলেন। 
বাটাতে ফিরিয়া নরেন্ত্রনাথ পিতার তর্ধাদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন 
করিলেন, পরে অনুসন্ধানে বুঝিতে পারিলেন তাহাদিগের সাংসারিক 
অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়! দীড়াইয়াছে। পিত। 


নরেন্দ্রে 
টা কিছু রাখিয়া যাওয়া দুরে থাকুক আয়ের অপেক্ষা 
অবস্থার নিত্য অধিক বায় করিয়। কিছু খণ রাখিয়া গিয়াছেন; 
শোচনীয় আত্মীয়বর্গেরা তাহার পিতার সহায়তায় নিজ নিজ 
পরিবর্তন 


অবস্থার উন্নতিসাধন করিয়া লইয়া এখন সময় 
বুঝিয়া শত্রতাসাধনে এবং বসতবাটী হইতে পর্যন্ত তাহাদিগের 
উচ্ছেদ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছে ; সংসারে আয় একপ্রকার নাই 
বলিলেই হয়, অথচ পাঁচ সাতটা প্রাণীর ভরণপোষণাদি নিতা নির্ববাহ 
হওয়া আবগ্তক। চিরস্থখপালিত নরেন্ত্রনাথ কিংকর্তবাবিমূঢ় তয়া 
নানা স্থানে চাকরীর অন্বেষণে ফিরিতে লাগিলেন। কিন্তু সময় 
যথন মন্দ পড়ে মানবের শত চেষ্টাতেও তখন কিছুমাত্র ফলোদয় হয় 
না। নরেন্ত্র সর্বত্র বিফলমনোরথ হইতে লাগিলেন। 

পিতার মুতার পরে এক ছুই করিয়া তিন চারি মাস গত হইল, 
কিন্তু দুঃখ দুর্দিনের অবসান হওয়। দুরে থাকুক আশার রক্তিম 
ছটায় নরেন্ত্রনাথের জীবনাকাশ ঈমন্মান্তরও রঞ্জিত হইল না। 
বাস্তবিক, এমন নিবিড় অন্ধকারে তাহার জীবন আর কখনও 
২৩৮ 


সংসারে ও ঠাকুরের নিকটে নরেন্দ্রনাথের শিক্ষা । 


আচ্ছন্ন হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। এই কালের আলোচনা করিয়া! 
তিনি কথন কখন আমাদিগকে বলিয়াছেন-_ 

“মৃতাশৌচের অবদান হইবার পুর্ব হইতেই করের চেষ্টায় 
ফিরিতে হইয়াছিল। অনাহারে নগ্রপদে চাকরীর আবেদন হস্তে 
হিননারের লইয়া মধ্যাঙ্কের প্রথর রৌদ্রে আফিস হইতে 
নরেক্সেব কথা আফিগান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতাম--অন্তরঙ্গ বন্ধুগণের 
_চাকরীর কেহ কেহ ছুঃখের ছুঃখী হইয়া কোনদিন সঙ্গে 
চি ধনী থাকিত, কোন দিন থাকিতে রত না, কিন্ত 
ব্যঞ্জিদিগের সর্বত্রই বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিতে হইয়াছিল। 
বা, সংসারের সহিত এই প্রথম পরিচয়েই বিশেষভাবে 
হৃদয়গগম হইতেছিল, স্বার্থশূগ্ঠ সহানুভূতি এখানে অতীব বিরল-_ 
ছু্বলের, দরিদ্রের, এখানে স্থান নাই ৷ দেখিতাম, ছুই দিন পুর্বে 
যাহারা আমাকে কোন বিষরে কিছুমাত্র সহায়তা করিবার অবসর 
পাইলে আপনাদিগকে ধন্ত জ্ঞান করিবাছে, সময় বুঝিয়া তাহারাই 
এখন আমাকে দেখিয়া মুখ বাঁকাইতেছে এবং ক্ষমতা থাকিলেও 
সাহায্য করিতে পশ্চাৎপদ হইতেছে । দেখিয়া শুনিয়া কখন কখন 
সংসাঁরট| দানবের রচন| বলিয়া! মনে হইত | মনে হয়, এই সময়ে 
একদিন রৌদ্রে ঘুরিতে ঘুরিতে পায়ের তলায় ফোস্কা হইয়াছিল 
এবং নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইর! গড়ের "মাঠে মন্্রমেণ্টের ছায়ায় 
বসিয়া পড়িয়াছিলাম। দুই এক জন বন্ধু সেদিন সঙ্গে ছিল অথবা 
ঘটনাক্রমে এ স্থানে আমার সহিত মিলিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে 
একজন, বোধ হয় আমাকে সাম্বন! দিবার জন্ত গাহিয়াছিল-_ 

বহিছে কপাঘন ব্রহ্মনিশ্বাস পবনে--ইত্যাদি | 
২৩৭৯ 


শরীস্ীরামকৃষ্ণলীলাগ্রস্গ | 


শুনিয়া মনে হইয়াছিল মাথায় যেন সে গুরুতর আঘাত 
করিতেছে । মাতা ও ভ্রাতাগণের নিতান্ত অসহায় অবস্থার কথ 
মনে উদয় হইয়া ক্ষোভে, নিরাশায়, অভিমানে বলিয়া উঠিয়া- 
ছিলাম, “নে, নে, টুপ কর, ক্ষুধার তাড়নায় যাহাদিগের আত্মীয়- 
বর্গকে কষ্ট পাইতে হয় ন।, গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব যাহাদ্দিগকে 
কখন সহা করিতে হয় নাই, টানাপাথার ভাওয়। খাইতে খাইতে 
তাহাদিগের নিকটে এরূপ কল্পনা মধুর লাগিতে পারে, আমারও 
একদিন লাগিত; কঠোর সত্যের সম্মুখে উহা এখন বিষম ব্যঙ্ 
বলিয়া বোধ হঈতেছে 
“আমার খ্ররূপ কথায় উক্ত বন্ধু বোঁধ হয় নিতান্ত ক্ষুপ্ন হইয়া- 
ছিল-_দারিদ্র্যের কিৰপ কঠোর গেষণে মুখ হইতে এ কথা নির্গত 
হইয়াছিল তাহা সে বুঝিবে কেমনে ! গ্রাতঃকালে 
টে উঠিয়া! গোপনে অনুসন্ধান করিয়! যেদিন বুঝিনা 
গৃহে সকলের প্রচুর আহীর্ধ্য নাই এবং হানতে 
পয়সা নাই সেদিন মাতাকে “আমার নিমন্ত্রণ আছে+ বলিয়া বাহির 
হইতাম এবং কোন দ্রিন সামান্ত কিছু খাইয়া, কোন দিন অনশনে 
কাটাইয়৷ দিতাম । অভিমানে, ঘরে বাহিরে কাহারও নিকটে 
প্র কথ গ্রকাশ করিতেও পারিতাম না । ধনী বন্ধুগণের অনেকে 
পূর্বের ন্যায় আমাকে তাহাদিগের গৃহে বা উদ্যানে লইয়া যাইয়া 
সঙ্গীতাদি দ্বারা তাহার্দিগের আননবর্ধনে অনুরোধ করিত। 
এড়াইতে ন! পারিয়া মধ্যে মধ্যে তাহাদিগের সহিত গমনপূর্ব্ক 
তাহাদিগের মনোরপ্রনে প্রবৃত্ত হইতাম, কিন্তু অন্তরের কথা 
তাহাদ্িগের নিকটে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্তি হইত না-_তাহারাও 
২৪০ 


ংসারে ও ঠাকুরের নিকটে নরেন্দ্রনাথের শিক্ষা । 


'স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া! এ বিষয় জানিতে কখনও সচেষ্ট হয় নাই। 
তাহাদিগের মধ্যে বিরল ছুঈ এক জন কখন কখন বলিত, “তোকে 
আজ এত বিষণ্ণ ও দুর্বল দেখিতেছি কেন, বল দেখি? 
একজন কেবল আমার অজ্ঞাতে অন্তের নিকট হইতে আমার 
অবস্থ! জানিয়া লইয়া বেনামী পত্রমধ্যে মাতাকে সময়ে সময়ে 
টাকা পাঠাইয়৷ আমাকে চিরঞ্ণে আবদ্ধ করিয়াছিল। 
“যৌবনে পদীর্পণপুর্বক যে সকল বাল্যন্ু চরিত্রহীন হইয়া 
অসছুপায়ে যৎসামান্ত উপার্জন করিতেছিল তাহাদিগের কেহ 
কেহ আমার দারিদ্র্যের কথা জানিতে পারিয়৷ 
রা সময় বুঝিয়া দলে টানিতে চে হইয়াছিল। 
তাহাদিগের মধ্যে যাহারা ইতিপূর্বে আমার ন্যায় 
অবস্থার পরিবর্তনে সহসা পতিত হইয়া একরূপ বাধ্য হইয়াই 
জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য হীনপথ অবলম্বন করিয়াছিল, দেখিতাম, 
তাহারা সতা সত্যই আমার জন্য বাখিত হইয়াছে । সময় বুঝিয়! 
অবিদ্যারূপিণী মহামায়াও 'এই কালে পশ্চাতে লাগিতে ছাড়েন 
নাই। এক সঙ্গতিপন্ন৷ রমণীর পুর্র্ব হইতে আমার উপর নজর 
পড়িয়াছিল। অবসর বুঝিয়া সে এখন প্রস্তাব করিয়! পাঠাইল, 
তাহার সহিত তাহার সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া দারিদ্রাদঃখের অবসান 
করিতে পারি! বিষম অবজ্ঞা ও কঠোরতা প্রদর্শনে তাহাকে 
নিবৃত্ত করিতে হইয়াছিল। অন্ত এক রমণী এরূপ প্রলোভিত করিতে 
আসিলে তাহাকে বলিয়াছিলাম, “বাছা, এই ছাই ভন্ম শরীরটার 
তৃপ্তির ন্ট এতদিন কত কি ত করিলে, মৃত্যু সন্মুখে-তখনকার 
সম্বল কিছু করিয়াছ কি? হীনবুদ্ধি ছাড়িয়া ভগবানকে ডাক।” 
্ ২৪১ 


১৬ 


রিট ১ সি 212৯: ০১৬, 


শ্ীত্ীরামকৃঞ্ণলীলাপ্রসঙ্গ ৷ 


“যাহা হউক, এত ছুঃখ কষ্টেও এতদিন আস্তিকা বুদ্ধির 
বিলোপ অথবা “ঈশ্বর মঙ্গলময়” একথায় সন্দিহান হই নাই। প্রাতে 
নিদ্রাভঙ্গে তাহাকে ন্মরণ-মননপূর্বক তীহার নাম 
ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে শয্যা ত্যাগ করিতাম এবং আশায় 
লওয়ায় মাতার 
তিরক্ধার বুক বাধিয়। উপার্জনের উপায় অন্বেষণে ঘুরিয় 
বেড়াইভাঁম ৷ একদিন ব্ররূপে শধ্য। ত্যাগ করিতেছি 
এমন সময়ে পার্থর, ঘর হইতে মাতা শুনিতে পাইয়া বলিয়া 
উঠিলেন, চুপ, কর্‌ ছোঁড়া, ছেলে বেলা থেকে কেবল ভগবান্‌। 
ভগবান্‌--ভগবান্‌ ত সব কল্পেন !” কথাগুলিতে মনে বিষম আঘাত 
প্রাপ্ত হইলাম। স্তত্তিত হইয়া ভাবিতে লাগ্লাম, ভগবান্‌ কি 
বাস্তবিক আছেন, এবং থাকিলেও মানবের সকরুণ প্রার্থন| কি 
গুনিয়। থাকেন? তবে এত যে প্রার্থনা করি তাহার কোনরূপ 
উত্তর নাই কেন? শিবের সংসারে এত অশিব কোথা হইতে 
আদিল--মঙ্গলময়ের রাজত্বে এত প্রকার অমঙ্গল কেন? বিদ্যাসাগর 
মহাশয় পরদুঃখে কাতর হইয়। এক সময়ে যাহা বলিয়াছিলেন__- 
ভগবান্‌ যদি দয়াময় ও মঙ্গলময়, তবে দুর্ভিক্ষের করাল কবলে 
পতিত হইয়া লাখ লাখ লোক দুটি অন্ন না পাইয়া মরে কেন ?__ 
তাহা, কঠোর ব্যঙ্স্বরে কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। 
ঈশ্বরের গ্রতি প্রচণ্ড অভিমানে হৃদয় পূর্ণ হইল, অবসর বুঝিয়! 
সন্দেহ আসিয়া অন্তর অধিকার করিল। 

“গোপনে কোন কার্য্ের অনুষ্ঠান কর! আমার প্রককতিবিরুদ্ধ 
ছিল। বাল্যকাল হইতে কখন খ্ররূপ করা দুরে থাকুক অন্তরের 
চিন্তাটি পর্য্স্ত ভয়ে বা অন্ত কোন কারণে কাহারও নিকটে কখনও 

২৪২ 


সংসারে ও ঠাকুরের নিকটে নরেন্দ্রনাথের শিক্ষা | : 


লুকাইবার অভ্যাপ করি নাই। সুতরাং ঈশ্বর নাই, অথবা যদ 
থাকেন ত তাহাকে ডাকিবার কোন সফলত! এবং 
অভিমানে ৃ 
াস্তিকাবুদ্ধি প্রয়োজন নাই, একথা হাকিয়া ডাকিয়া লোকের 
নিকটে সপ্রমাণ করিতে এখন অগ্রসর হইব, 
ইহাতে বিচিত্র কি? ফলে স্বল্প দিনেই রব উঠিল, আমি নাস্তিক 
হইয়াছি এবং দুশ্চরিত্র লোকের সহিত মিলিত হইয়! মগ্ঠপানে ও 
বেশ্তালয় পর্যন্ত গমনে কুষ্ঠিত নহি ! সঙ্গে সঙ্গে আমারও আবাল্য 
অনাশ্রব হৃদয় অযথা নিন্দায় কঠিন হইয়া উঠিল এবং কেহ 
জিজ্ঞানা না করিলেও সকলে নিকটে বলিয়৷ বেড়াইতে লাগিলাম, 
এই ছুঃখ কষ্টের সংসারে নিজ ছুরবৃষ্টের কথা! কিছুক্ষণ ভুলিরা 
থাকিবার জন্ত যদি কেহ মদাপান করে অথবা বেশ্তাগৃহে গমন 
করিয়া আপনাকে স্তবখী জ্ঞান করে তাহাতে আমার যে কিছুমাত্র 
আপত্তি নাই তাহাই নহে কিন্তু প্ররূপ করিয়৷ আমিও তাহাদিগের 
্যায় ্ষণিক স্খভাগী হইতে পারি একথা যেদিন নিঃসংশয়ে বুঝিতে 
পারিব সেদিন আমিও প্রবূপ করিব, কাহারও ভয়ে পশ্চাৎপদ 
হইব না। 

“কথা কাণে হাটে । আমার এসকল কথা নানারূপে বিকৃত 
হইয়া দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে এবং তাহার কলিকাতাস্থ 
ভক্তগণের কাছে পৌছিতে বিলম্ব হইল না। কেহ কেহ আমার 
স্বরূপ অবস্থা নির্ণয় করিতে দেখা করিতে আসিলেন এবং যাহা 
রটিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ না হইলেও কতকটা তাহারা বিশ্বাস করিতে 
প্রস্তুত, ইঙ্গিতে ইসারায় জানাইলেন। আমাকে তাহারা এতদূর 
হীন ভাবিতে পারেন জানিয়! আমিও দারুণ অভিমানে স্ফীত হইয়া 

২৪৩ 


প্ীপ্রীরামকৃষ্ণলীলাগ্রসঙ্গ । 


দওড পাইবার ভয়ে ঈশ্বরে বিশ্বাস করা৷ বিষম দূর্বলতা একথা, 

প্রতিপন্নপূর্ববক হিউম্‌, বেন, মিল, কৌতে প্রভৃতি 
দা পাশ্চাত্য-দার্শনিক সকলের মতামত উদ্ধৃত করিয় 
ভক্তগণের ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই বলিয়া তাহাদিগের' 
মা সহিত প্রচণ্ড তর্ক জুড়িয়া দিলাম। ফলে বুঝিতে 
উতর পারিলাম, আমার অধঃপতন হইয়াছে, একথায় 
ধারণা *বিশ্বাস দৃঢ়তর করিয় তাহার! বিদায়গ্রহণ করিলেন 

বুঝিয়া আনন্দিত হইলাম এবং ভাবিলাম ঠাকুরও 
হয়ত ইহাদের মুখে শুনিয়। প্ররূপ বিশ্বাম করিবেন। প্ররূপ 
ভাবিবামাত্র আবার নিদারুণ মভিমানে অন্তর পূর্ণ হইল। স্থির 
করিলাম, তা করুন, যান্ুষের ভাল-মন্দ মতামতের যখন এতই 
অল্প মূল্য তখন তাহাতে আসে যায় কি? পরে শুনিয়া স্তম্ভিত 
হইলাম, ঠাকুর তীহাদ্িগের মুখে একথা শুনিয়। প্রথমে হা, ন| 
কিছুই বলেন নাই ; পরে ভবনাথ রোদন করিতে করিতে তাহাকে 
এঁকথা জানাইয়া যখন বলিয়াছিল, “মহাশয়, নরেন্ত্রের এমন হইবে 
একথা স্বপ্নেরও অগোচর !,-_তথন বিষম উত্তেজিত হইয়া তিনি 
তাহাকে বলিয়াছিলেন, “চুপ, কর্‌ শালারা, মা বলিয়াছেন, গে 
কখনও এরূপ হইতে পারে না; আর কখন আমাকে এসব কথা 
বলিলে তোদের মুখ দেখিতে পারিব না! 

“রূপে অহঙ্কারে অভিমানে নাস্তিকতার পোষণ করিলে হইবে 
কি, পরক্ষণেই বাল্যকাল হইতে, বিশেষতঃ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাতের 
পরে, জীবনে যে সকল অন্ভুত অনুভূতি উপস্থিত হইয়াছিল সেই 
নকলের কথা উজ্জল বর্ণে মনে উদয় হওয়ায় ভাবিতে থাকিতাম__ 

২৪৪ 


সংসারে ও ঠাকুরের নিকটে নরেন্দ্রনাথের শিক্ষা |. . 


ঈশ্বর নিশ্চয় আছেন এবং ভ্তাহাকে লা করিবার পথও নিশ্চয় আছে 
নতুবা এই সংসারে প্রাণধারণের কোনই আবশ্তকতা 
অই) ছুঃখকষ্ট জীবনে যতই আন্ুক ন| কেন সেই 
পথ খুঁজিয়! বাহির করিতে হইবে। প্রীরূপে দিনের পর দিন যাইতে 
লাগল এবং সংশয়ে চিত্ত নিরন্তর দোলায়মান হইয়! শান্তি সুদুর- 
পরাহত হইয়! রহিল-_সাংসারিক অভাবেরও হ্রাস হইল না । 
"গ্রীষ্মের পরে বর্ষা আসিল। এখনও পুরর্কর ন্যায় কর্মের 
অন্নন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। একদিন সমস্ত দ্রবন উপবাসে 
ও বৃষ্টিতে ভিজিয়া রাত্রে অবসন্ন পদে এবং 
অদ্ভূত দর্শনে ততোধিক অবসন্ন মনে বাটীতে ফিরিতেছি এমন 
নরেশ্দ্রের 
শান্তি সময়ে শরীরে এত ক্লান্তি অনুভব করিলাম যে, 
আর এক পদও অগ্রসর হইতে না পারিয়া পার্থ 
বাটার রকে জড় পদার্থের স্তায় পড়িয়া রহিলাম। কিছুক্ষণের 
জন্য চেতনার লোপ হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না। এটা 
কিন্তু স্মরণ আছে, মনে নানা বর্ণের চিন্ত। ও ছবি তখন আপন। 
হইতে পর পর উদয় ও লয় হইতেছিল এবং উহ্বা্দিগকে তাড়াইয়া 
কোন এক চিন্তাবিশেষে মনকে আবদ্ধ রাখিব এরূপ সামর্থ্য 
ছিল না। সহস। উপলব্ধি করিলাম, কোন এক দৈবশক্তি প্রভাবে 
একের পর অন্য এইরূপে ভিতরের অনেকগুলি পর্দা! যেন উত্তোলিত 
হইল এবং শিবের সংসারে অ-শিব কেন, ঈশ্বরের কঠোর ন্তায়পরতা| 
ও অপার করুণার সামগ্তস্ত প্রভৃতি যে সকল বিষয় নির্ণয় করিতে 
না পারিয়া মন এতদিন ,নানা সন্দেহে আকুল হইয়াছিল সেই 
সকল বিষয়ের স্থির মীমাংস! অন্তরের নিবিড়তম প্রদেশে দেখিতে 
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ঘোর অশান্তি 


প্রীপ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


পাইলাম । আননে উৎফুল্ল হইয়। উঠিলাম । অনন্তর বাটা ফিরিবার 
কালে দেখিলাম, শরীরে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নাই, মন অমিত বল ও 

শান্তিতে পূর্ণ এবং রজনী অবদান হইবার স্বপ্লই বিলম্ব আছে। 
“সংসারের প্রশংসা ও নিন্দার এখন হইতে এককালে উদাসীন 
হইলাম এবং ইতর সাধারণের স্তায় অর্থোপার্জন করিয়া পরিবারবর্ণের 
সেবা! ও ভোগন্থথে কালযাপন করিবার জন্ত আমার 


রা ইবার জন্ম হয় নাই__এ কথায় দৃঢবিশ্বাসী হইয়া পিতামহের 
দক্ষিণেশ্বরে হ্যায় সংসারত্যাগের জন্য গোপনে প্রস্তুত হইতে 
আগমনে লাগিলাম। যাইবার দিন স্থির হইলে সংবাদ পাইলাম, 
রা &. ঠাকুর এদিন কলিকাতায় জনৈক ভক্তের বাটীতে 


আসিতেছেন। ভাবিলাম, ভালই হইল, গুরুদর্শন 
করিয়া চিরকালের মত গৃহ ত্যাগ করিব। ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ 
হইবামাত্র তিনি ধরিয়। বসিলেন, “তোকে আজ আমার সহিত 
দক্ষিণেশ্বরে যাইতে হইবে। নানা ওজর করিলাম, তিনি কিছুতেই 
ছাড়িলেন ন| | অগত্য। তাহার সঙ্গে চলিলাম | গাড়ীতে তাহার সহিত 
বিশেষ কোন কথা হইল না। দৃক্ষিণেশ্বরে পৌছিয়৷ অন্য সকলের 
সহিত কিছুক্ষণ তাহার গৃহমধ্যে উপবিষ্ট রহিয়াছি এমন সময়ে ঠাকুরের 
ভাবাবেশ হইল । দেখিতে দেখিতে তিনি সহসা নিকটে আসিয়া 
আমাকে সঙ্সেহে ধারণপুর্বক সজল নয়নে গাহিতে লাগিলেন__ 
কথ! কহিতে ডরাই 
না কহিতেও ভরাই, 
( আমার) মনে সন্দ হয় 
বুঝি তোমায় হারাই হা__রাই ! 
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ংসারে ও ঠাকুরের নিকটে নরেন্দ্রনাথের শিক্ষা | 


অন্তরের প্রবল ভাবরাশি এতক্ষণ সযত্বে রুদ্ধ রাখিয়াছিলাম, আর 
বেগ সম্বরণ করিতে পারিলাম না, ঠাকুরের স্তায় আমারও বক্ষ নয়ন- 


ধরায় প্লাবিত হইতে লাগিল। নিশ্চয় বুঝিলাম, ঠাকুর 


ঠাকুরের 
রে সকল কথা জানিতে পারিয়াছেন! আমাদিগের এরূপ 
নিকদ্দেশ আচরণে অন্ত সকলে স্তম্ভিত হইয়। রহিল। প্ররুতিস্থ 
হইবার সন্কল্প ট 

বার পরে কে র 
রত হঈবার কেহ কেহ ঠাকুরকে উহার কারণ 


জিজ্ঞাসা করায় তিনি ঈষৎ হস্ত করিয়া বলিলেন, 

আমাদের ও একট! হয়ে গেল। পরে রাত্রে অপর সকলকে 
সরাইয়া আমাকে নিকটে ডাকিয়৷ বলিলেন, 'জানি আমি, তুমি মার 
কাজের জন্ত আসিয়াছ, সংসারে কখনই থাঁকিতে পারিবে না, কিন্তু 
আমি যতদিন আছি ততদিন আমার জন্য থাক!»__বলিয়াই ঠাকুর 
হৃদয়ের আবেগে রুদ্ধকণ্ঠে পুনরায় অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন! 
“ঠাকুরের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া পরদিন বাটাতে ফিরিলাম, 
সঙ্গে সঙ্গে সংসারের শত চিন্তা আসিয়৷ অন্তর অধিকার করিল। 
পূর্বের ন্যায় নান! চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলাম। ফলে 


85, এটনির আফিসে পরিশ্রম করিয়া এবং কয়েকখানি 
মোচনের সঙ্কল্প পুস্তকের অনুবাদ প্রভৃতিতে সামান্য উপার্জন হইয়। 
নর কোনরূপে দিন কাটয়। যাইতে লাগিল বটে, কিন্তু 
ঠাকুরকে জেদ ণ ক 
করায় তাহার স্থায়ী কোনরূপ কর্ম জুটিল না| এবং মাতা ও ভ্রাতা- 
'কালীঘরে' দিগের ভরণপোষণের একটা সচ্ছল বন্দোবস্তও 
যাইয়! প্রার্থন! 


হইয়া উঠিল না। কিছুকাল পরে মনে হইল, ঠাকুরের 
কথা ত ঈশ্বর শুনেন_-তাহাকে অনুরোধ করিয়! 


মাত ও ভ্রাতাদিগের খাওয়া পরার কষ্ট যাহাতে দুর হয় এরূপ 
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প্রার্থন। করাইয়! লইব, আমার জন্য খীরূপ করিতে তিনি কখনই 
অস্বীকার করিবেন না। দক্ষিণেশ্বরে ছুটিলাম এবং না-ছোড়-বন্দা 
হইয়া ঠাকুরকে ধরিয়া বসিলাম, “মা ভাইদের আর্থিক 'ক্ট নিবারণের 
জন্য আপনাকে মাকে জানাইতে হইবে ।” ঠাকুর বলিলেন, “ওরে 
আমি যে ওসব কথ| বল্তে পারি না। তুই জানা না কেন? 
মাকে মানিস না সেই জন্যই তোর এত কষ্ট।+ বলিলাম, 'আমি ত 
মাকে জানি না, আপনি আমার জন্ত মাকে বলুন, বল্তেই 
হবে, আমি কিছুতেই আপনাকে ছাড়ব না।, ঠাকুর সন্নেহে 
বলিলেন, “ওরে আমি যে কতবার বলেছি, মা নরেন্ের ছুঃখ কষ্ট 
দূর কর, তুই মাকে মানিম্‌ না সেই জন্যই তমা শুনে না। আচ্ছা, 
আজ মঙ্গলবার, আমি বল্ছি আজ রাত্রে কালীঘরে? গিয়ে মাকে 
প্রণাম করে তুই যা চাইবি মা তোকে তাই দিবেন। ম। আমার 
চিন্মী ব্রহ্গশক্তি, ইচ্ছায় জগৎ প্রসব করিয়াছেন, তিনি ভচ্ছ। 
করিলে কি না করিতে পারেন !, 
“দৃঢ় বিশ্বাস হইল, ঠাকুর যখন এরূপ বলিলেন তখন নিশ্চয় 
প্রার্থনামাত্র সকল দুঃখের অবসান হইবে। প্রবল উৎকণ্ঠায় রাত্রির 
প্রতীক্ষা! করিতে লাগিলাম। ক্রমে রাত্রি হইল। 
পু দর্শনে এক প্রহর গত হইবার পরে ঠাকুর আমাকে 
বিস্বৃতি শ্রীমন্দিরে যাইতে বলিলেন। যাইতে যাইতে 
একটা গাঢ় নেশায় সমাচ্ছন্ন হইয়া! পড়িলাম, পা 
টলিতে লাগিল, এবং মাকে সত্য সতা দেখিতে ও তাহার শ্রীমুখের 
বাণী শুনিতে পাইব এইরূপ স্থির বিশ্বাসে মন অন্ত সকল বিষয় 
তুলিয়। বিষম একাগ্র ও তন্ময় হইয়৷ এ কথাই ভাবিতে লাগিল। 
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ংসারে ও ঠাকুরের নিকটে নরেন্দ্রনাথের শিক্ষা। 


মনরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সত্য সতাই মা চিনমরী, সত্য 
সত্যই জীবিতা৷ এবং অনন্ত প্রেম ও সৌনর্যোর প্রশ্রবণস্বরূপিণী | 
ভক্তি-প্রেমে ভ্ুদয় উচ্ছ(সিত হইল, বিহ্বল হইয়া বারম্বার প্রণাম 
করিতে করিতে বলিতে লাগিলাম, “মা বিবেক দাও, বৈরাগ্য 
দাও, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, যাহাতে তোমার অবাধ-দর্শন নিত্য 
লাভ করি এইরূপ করিয়া দাও!” শান্তিতে প্রাণ আপ্লুত হইল। 
জগৎ সংসার নিঃশেষে অন্তহিত হইয়! একমাত্র মাই হায় পূর্ণ করিয়া 
রহিলেন ! ও 
“ঠাকুরের নিকটে ফিরিবামান্র তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি 
মাঃর নিকটে সাংসারিক অভাব“দুর করিবার প্রার্থনা করিয়াছিম্‌ 
ত? তাহার প্রশ্নে চমকিত হয়! বলিলাম না 
ছি মহাশয়, ভুলিয়া গিয়াছি! তাই ত, এখন কি 
আর্থিক উন্নতি করি? তিনি বলিলেন, "যা, যা, ফের যা, গিয়ে 
প্রার্থনা করিতে এ্রকথা জানিয়ে আয়।” পুনরায় মন্দিরে চলিলাম 
গমন ও ভিন্ন 
ভাবের এবং মা”র সম্মুখে উপস্থিত হইয়া পুনরায় মোহিত 
টা হইয়। সকল কথা তুলিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণামপূর্ববক 
জ্ঞান ভক্তি লাভের জন্ট প্রার্থনা করিয়া ফিরিলাম। ঠাকুর 
হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “কি রে এবার বলিয়াছিস্‌ ত? 
আবার চমকিত হইয়া বলিলাম, “না মহাশয়, মাকে দেখিবা- 
মাত্র কি এক দৈবীশক্তি প্রভাবে সব কথা তুলিয়া কেবল 
জ্ঞান ভক্তি লাভের কথাই বলিয়াছি! কি হবে?” ঠাকুর 
বলিলেন, 'ুর্‌ ছেড়া, আপনাকে একটু সামলাইয়া গর প্রার্থনাট 
করিতে পারিলি না। পারিস্‌ তআর একবার গিয়ে এ কথাগুলো 
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জানিয়ে আয়, শীঘ্র যা।” পুনরায় চলিলাম কিন্তু মন্দিরে গ্রবেশ 
মাত্র দারুণ লঙ্জা আসিয়া হৃদ অধিকার করিল। ভাবিলাম, 
একি তুচ্ছ কথা মাকে বলিতে আসিয়াছি! ঠারুর যে বলেন, 
রাজার গুসন্নতা লাভ করিয়! তাহার নিকটে “লাউ কুমড়া ভিক্ষ! 
করা” এ যে সেইরূপ নিরবদ্ধিতা !, এমন হীনবুদ্ধি আমার ! লজ্জায় 
দ্বণায় পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে করিতে বলিতে লাগিলাম, “অন্য 
কিছু চাহি না মা, কেবল জ্ঞান ভক্তি দাও। মন্দিরের বাহিরে 
আসিয়া মনে হইল হ্হা নিশ্চয়ই ঠাকুরের খেলা, নতুবা তিন তিন 
বার মা'র নিকটে আসিয়াও বলা হইল না। অতঃপর তাহাকে 
ধরিয়া বপিলাম, আপনিই নিশ্চিত আমাকে এ্ররূপে তুলাইয়া 
দিয়াছেন, এখন আপনাকে বলিতে হইবে, আমার মা-ভাইদের 
গ্রাসাচ্ছাদনের অতাব থাকিবে না। তিনি বলিলেন, “ওরে আমি 
যে কাহারও জন্ত রূপ প্রার্থনা কখন করিতে পারি নাই, আমার 
মুখ দিয়া যে, উহা বাহির হয় না। তোকে বল্লুম, মা'র কাছে 
যাহা চাহিবি তাহাই পাইবি, তুই চাহিতে পারিলি না, তোর অদৃষ্টে 
ংসারন্থথ নাই তা আমি কি করিব | বলিলাম, “তাহ! হইবে না 
মহাশয়, আপনাকে আমার জন্ত তকথা বলিতেই হইবে, আমার 
দৃঢ় বিশ্বাস আপনি বলিলেই তাহাদের আর কষ্ট থাকিবে না 
ব্ররূপে যখন তাহাকে কিছুতেই ছাড়িলাম না তখন তিনি 
বলিলেন, "আচ্ছা যা, তাদের মোট! ভাত-কাপড়ের কথন অভাব 
হবে নাঃ” 

পূর্বে যাহা বল! হইল, নরেন্ত্রনাথের জীবনে উহা যে একটি 
বিশেষ ঘটনা তাহ! বলিতে হইবে না। ঈশ্বরের মাতৃভাবের এবং 
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প্রতীক ও প্রতিমায় তীহাকে উপাসনা করিবার গৃঢ মর্ম এতদিন 
তাহার হৃদয়ঙম হয় নাই। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত 


নরেন্রের 
প্রতীক ও দেবদেবী মৃত্তি সকলকে তিনি ইতিপূর্বে অবজ্ঞা 
প্রতিমায় ভিন্ন কখন ভক্তিন্ভরে দর্শন করিতে পারিতেন না। 
ঈশ্বরোপাসনায় 

িানও এখন হইতে এরূপ উপাসনার সমাক্‌ রহস্ত তাহার 


ঠাকুরের এজন্য হৃদয়ে গ্রতিভাসিত হইরা তাহার আধ্যাত্মিক জীবনে 
ট্ অধিকতর পূর্ণতা ও প্রসারতা আনয়ন করিল। 
ঠাকুর উহাতে কিরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন তাহা বলিবার নহে। 
আমাদিগের জনৈক বন্ধু * এ্রীঘটনার পর দিবসে দক্ষিণেশ্বরে 
আগমনপুর্বক যাহা! দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছিলেন তাহ! এখানে 
উল্লেখ করিলে পাঠক এ কথ| বুঝিতে পারিবেন । 
"তারাপদ ঘোষ নামক এক বাক্তির সহিত এক আফিসে কর্ম 
করায় ইতিপূর্ব্বে পরিচিত হইয়াছিলাম | তারাপদের সহিত নরেন 
নাথের বিশেষ বন্ধুতা ছিল। সেজগ্য আফিসে 
টা তারাপদের নিকটে নরেন্ত্রকে ইতিপূর্বে কখন 
আনন্দদ্বদ্ধে কখন দেখিয়াছিলীম। তারাপদ একদিন কথায় কথায় 
নে বলিয়াও ছিল পরমহংসদেব নরেনবাবুকে বিশেষ 
ভালবাসেন, তথাপি আমি নরেন্রের সহিত পরিচিত 
হইবার চেষ্ট| করি নাই। অদ্য মধ্যাহনে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া 
দেখিলাম, ঠাকুর একাকী গৃহে বসিয়া আছেন এবং নরেশ বাহিরে 
এক পার্খে শয়ন করিয়! নিদ্রা যাইতেছে। ঠাকুরের মুখ যেন 


শিট 





* জীযুত বৈকুঠ্নাথ সান্ন্যাল। 
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আনন্দে উৎফুল্ল হইয়! রহিয়াছে । নিকটে যঘাইয়! প্রণাম করিবামাত্র 
তিনি নরেন্দ্রনাথকে দেখাইয়া বলিলেন, “ওরে দেখ, এ ছেলেটি 
বড় ভাল, ওর নাম নরেন, আগে মাকে মান্ত না, কাঁম মেনেছে। 
কষ্টে পড়েছে তাই মা'র কাছে টাকা-কড়ি চাইবার কথ! বলে 
দ্িয়াছিলাম। তা কিন্তু চাইতে পার্লে না, বলে, লিজ্জা করলে! 
মন্দির থেকে এসে আমাকে বল্লে মা'র গান শিখিয়ে দাও--মা 
ত্বংহি তারা+ গানটি * শিখিয়ে দিলাম । কাল সমস্ত রাত এ গানট! 
গেয়েছে! তাই এখন ঘুমুচ্চে। (আহ্লাদ হাসিতে হাসিতে ) 
নরেন্দ্র কালী মেনেছে, বেশ হয়েছে, ন ? তাহার একথা লইয়া 
বালকের ন্যায় আনন্দ দেখিয়। বলিলাম, ই, মহাশয় বেশ হইয়াছে। 
কিছুক্ষণ পরে পুনরায় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “নরেন্দ্র মাকে 
মেনেছে! বেশ হয়েছে--কেমন ?, প্রীরূপে ঘুরাইয়। ফিরাইয়! 
বারম্বার একথা বলিয়। আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 
“নিদ্রাভঙ্গে বেল! প্রায় ৪টার সময় নরেন্দ্র গৃহমপ্যে ঠাকুরের 





* (আমার) মা ত্বংহি তারা। 
তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা। 
তোরে জানি ম। ও দীনদয়াময়ী, 
তুমি দুর্গমেতে দুঃখহরা ॥ 

তুমি জলে. তুমি স্থলে, তুমিই আছ্য মূলে গে! মা, 
আছ সর্ববঘটে, অক্ষপুটে 

সাকার আকার নিরাকার] 

তুমি সন্ধ্যা তুমি গায়ত্রী 

তুমিই জগন্ধাত্রী গো ম] 

তুমি অকুলের ত্রাণকর্রী 

সদাশিবের মনোহর] ॥ 
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নিকটে আসিয়। উপৰিষ্ হইলেন । মনে হইল এইবার তিনি 

তাহার নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় 
ঠা: শ্ ফিরিবেন। ঠীকুর কিন্তু তাহাকে দেখিয়াই 
আপনার ভাবাবিষ্ট হইয়া তাহার গা ঘে'সিয়া৷ এক প্রকার 
জ্ঞানের পরি- ক্রীহার ক্রোড়ে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন এবং 
চায়ক দৃষ্টান্ত 

বলিতে লাগিলেন, (আপনার শরীর ও নরেন্ত্রের 
শরীর পর পর দেখাইয়া ) “দেখছি কি এটা আনি, আবার এটাও 
আমি, সত্য বল্ছি-কিছুই তফাৎ বুঝতে পাব্চি না! যেমন 
গঙ্গার জলে একটা লাঠি ফেলায় ছুটো ভাগ দেখাচ্ছে__সত্য সত্য 
কিন্তু ভাগাভাগি নেই, একটাই রয়েছে! বুঝতে পাচ্চ? তা ম৷ 
ছাড়া আর কি আছে বল, কেমন?” এরূপে নানা কথা কহিয়া 
বলিয়া উঠিলেন, “তামাক খাব।” আমি ত্রান্ত হইয়া তামাক 
সাজিয়। তাহার হু'কাটি তাহাকে দিলাম। ছুই এক টান টানিয়াই 
তিনি হঁকাটি ফিয়াইয়া দিয়া কন্কেতে খাব? বলিয়া কক্ধেটি হাতে 
লইয়৷ টানিতে লাগিলেন । ছুই চারি টান টানিয়া উহা! নরেন্দ্র 
মুখের কাছে ধরিয়! বলিলেন, থা, আমার হাতেই খা । নরেন্দ্র ী 
কথায় বিষম সঙ্কুচিত হওয়ায় বলিলেন, “তোর ত ভারি হীনবুদ্ধি! 
তুই আমি কি আলাহিদা? এটাও আমি, ওটাও আমি ।” 
প্রকথা বলিয়। নরেক্্রনাথকে তামাকু খাওয়াইয়া দিবার জন্য পুনরায় 
নিজ হাত ছুইখানি তাহার মুখের সম্মুখে ধরিলেন। অগত্যা 
নরেন্্র ঠাকুরের হাতে মুখ লাগাইয়া ছুই তিন বার তামাক টানিয়া 
নিরস্ত হইলেন। ঠাকুর তাহাকে নিরস্ত দেখিয়া স্বয়ং পুনরায় 
তামাকু দেবন করিতে উগ্ভত হইলেন। নরেন্র ব্যস্ত হইয়া বলিয়। 
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উঠিলেন, “মহাশয়, হাতটা ধুইয়! তামাক খান।” কিন্তু মে কথ 
গুনে কে? “দূর শালা, তোর ত ভারি ভেদবুদ্ধি” এই কথা বলিয়া 
ঠাকুর উচ্ছিষ্ট হস্তেই তামাক টানিতে ও ভাবারেঞ্পে নানা কথা 
বলিতে লাগিলেন। খাগ্ঘ দ্রব্যের অগ্রভাগ কাহাকেও দেওয়! 
হইলে যে ঠাকুর উহা উচ্ছিষজ্ঞানে কথন খাইতে পারিতেন না, 
নরেন্তরের উচ্ছিষ্ট সম্বন্ধে তাহাকে অগ্য প্ররূপ ব্যবহার করিতে 
দেখিয়া আমি স্তপ্তিত হইয়! ভাবিতে লাগিলাম, নরেন্ত্রনাথকে ইনি 
কতদুর আপনার জ্ঞান করেন ! 
“কথায় কথায় রাত্রি প্রায় ৮ট! বাজিয়৷ গেল। তখন ঠাকুরের 
ভাবের উপশম দেখিয়া নরেন্দ্র ও আমি তাহার নিকটে বিদায়- 
গ্রহণপূর্বক পদক্রজে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। 
নরেন্দ্রের সহিত 
বৈকৃঠের ইহার পরে কতদ্দিন আমরা নরেন্ত্রনাথকে বলিতে 
কলিকাতার  গুনিয়াছি, “একা! ঠাকুরই কেবল আমাকে প্রথম 
দেখ! হইতে সকল সময় সমভাবে বিশ্বাস করিয়া 
আসিয়াছেন, আর কেহই নহে-_-নিজের মা-ভাইরাও নহে। তাহার 
ধ্ররূপ বিশ্বাপ ভালবাসাই আমাকে চিরকালের মত বাঁধিয়া 
ফেলিয়াছে! একা৷ তিনিই ভালবাঁসিতে জানিতেন ও পারিতেন_ 
'সারের অন্ত সকলে স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভালবাসার ভাণ মাত্র 
করিয়৷ ফিরিয়! থাকে? |” 
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নব অধ্যায়। 


ঠাকুরের ভক্তসঙ্ঘ ও নরেন্দ্রনাথ॥ 


ঠাকুর যোগণৃষ্টিসহায়ে যে সকল ভক্তের দক্ষিণেশ্বরে আসিবার 
কথা বহু পূর্বে জানিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া আমরা ইতিপূর্বে 
উল্লেখ করিয 
যত রিয়াছি, তাহারা সকলেই ১৮৮৪ গ্রীষ্াব্ধ 
ভক্ত সকলের অতীত হইবার পূর্বে তাহার নিকটে আগমন করিয়া- 
আগমন ১৮৮৪ ছিল। কারণ, ১৮৮৫ ্ীষ্টাৰের প্রারস্তে পূর্ণ 
ধীঃর মধ্যে 
তাহার নিকটে আসিয়াছিল এবং তাহাকে কৃপা 
করিবার পরে তিনি বলিয়াছিলেন, “এখানে আসিবে বলিয়া 
যাহাদিগকে দেখিয়াছিলাম পূর্ণের আগমনে সেই শ্রেণীর ভক্ত- 
সকলের আসা! সম্পূর্ণ হইল; অতঃপর ও শ্রেণীর আর কেহ এখানে 
আসিবে ন1 !” 
পূর্বোক্ত শ্রেণীর ভক্তদিগের মধ্যে অনেকেই আবার, ১৮০৩ 
্ী্টাব্দের মধ্যভাগ হইতে ১৮৮৪ ্ীগ্রাৰের মধ্যভাগের ভিতরে 
ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল। নরেন 
সকল 
তক্তের সহিত তখন সাংসারিক অভাব অনটনের সহিত সংগ্রামে 
মিলনে ঠাকুরের ব্যস্ত এবং রাখাল কিছুকালের জন শ্রীবৃন্দাবন দর্শনে 
আচরণ 
গমন করিয়াছিলেন । এ সকল ভক্তদিগের মধ্যে 
কাহারও আনিবার কথা, ঠাকুর সমীপন্থ ব্যক্তিদিগের নিকটে “আজ 
( উত্তর দক্ষিণাদি কোন দিক্‌ দেখাইয়! ) এই দিক হইতে এখানকার 
২৫৫ 


শ্স্রামকুঞ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


একজন আসিতেছে” এইরপে পূর্বেই নির্দেশ করিতেন । কেহ বা 
উপস্থিত হইবামাত্র "তুমি এখানকার লোক” বলিয়! পূর্ব-পরিচিতের 
ন্যায় সাদরে গ্রহণ করিতেন । কোন ভাগাবানের সহিত, প্রথম 
সাক্ষাতের পরে তাহাকে পুনরায় দেখিবার, খাওয়াইবার ও তাহার 
সহিত একান্টরে ধন্মালাপ করিবার জন্য অধীর হইয়। উঠিতেন। 
কোন ব্যক্তির স্বভাব সংস্কারাদি লক্ষ্য করিয়া পূর্ববাগত সমসংস্কার- 
সম্পন্ন কোন ভক্তবিশেষের সহিত তাহাকে পরিচিত করাইয়া তাহার 
সহিত ধন্মালোচনায় যাহাতে মে অবসরকাল অতিবাহিত করিতে 
পারে তদ্বিষয়ের সুযোগ করিয়া দিতেন। আবার, কাহারও গৃহে 
অযাচিতভাবে উপস্থিত হইয়া সদালাপে অভিভাবকদিগের সন্তোষ 
উৎপাদনপূর্ববক যাহাতে তাহারা তাহাকে মধ্যে মধ্যে তাহার নিকটে 
আসিতে নিষেধ না করেন তদ্িষয়ের পথ পরিষ্কার করিয়। দ্রিতেন। 
প্র সকল ভক্তের আগমন মাত্র অথবা আসিবার স্বপ্নকাল পরে 
ঠাকুর তাহাদিগের প্রত্যেককে একান্তে আহ্বানপূর্বক ধ্যান করিতে 
বসাইয়া তাহাদিগের বক্ষ, জিহ্বা প্রভৃতি শরীরের 
৯ কোন কোন স্থান দিব্যাবেশে স্পর্শ করিতেন। এ 
দিব্যভাবাবিষ্ট  শক্তিপূর্ণম্পর্শে তাহাদিগের মন বাহিরের বিষয়সমূহ 
রা হইতে আংশিক ব সম্পূর্ণভাবে সংহত ও অন্তমুখী 
ও তাহার ফল। হইয়! পড়িত এবং সঞ্চিত ধর্মাসংস্কারসকল অস্তরে 
সহসা সজীব হইয়| উঠিয়া অত্যন্বরূপ ঈশ্বরের দর্শন- 
লাভের জন্ত তাহাদিগকে বিশেষভাবে নিযুক্ত করিত। ফলে, উহার 
প্রভাবে কাহারও দিবযজ্যোতি মান্রের অথবা৷ দেব দেবীর জ্যোতির্শয় 
ুহতিসমূহের দর্শন, কাহার গভীর ধ্যান ও অতূতপূর্বব আনন্দ, কাহার 
২৫৬ 


ঠাকুরের ভক্তসঙ্ঘ ও নরেন্দ্রনাথ। 


হৃদ্গ্রন্থি সকল সহসা উন্মোচিত হয়া ঈশ্বর লাভের জন্ত প্রবল 
ব্যাকুলতা, কাহার ভাবাবেশ ও সবিকল্প সমাধি এবং বিরল কাহারও 
নির্ব্বিকল্প সমাধির পূর্বাভান আপিরা। উপস্থিত হইঈত। তাহার 
নিকটে আগমন করিয়। রূপে জোতিম্ব মুক্তি গ্রভৃতির দর্শন কত 
লোকের যে উপাস্থৃত হইয়াছিল তাহার ইয়ন্ত। হয় না। তারকের 
মনে গ্ররূপে বিষম বাকুলতা ও ক্রন্দনের উদয় হইয়া অন্তরের 
গ্রন্থিকণ একদিন সহগ। উন্মোচিত হইয়াছিল এবং ছোট নরেন 
উহার প্রভাবে স্বল্নকালে নিরাকারের ধ্যানে সমাধিস্থ হটয়াছিল, 
একথ! আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি। কিন্তু এরূপ স্পর্শে 
এককালে নির্বিকল্প অবস্থার আভান প্রাপ্ত হওয়া একমাত্র 
নরেন্্রনাথের জীবনেই হইতে দেখা গিয়াছিল। ভক্তদিগের মধ্যে 
কোন কোন বাক্তিকে ঠাকুর এরূপে স্পর্শ করা ভিন্ন কখন কখন 
আনবী বা মন্ত্রদীক্ষাও প্রদান করিতেন। এঁদীক্ষা প্রদানকালে 
তিনি সাধারণ গুরুগণের স্ঠায় শিষ্যের কো্ঠি-বিচারাদি নানাবিধ 
গণনা ও পৃজাদিতে প্রবৃত্ত হইতেন না। কিন্তু যোগতৃষ্টিসহায়ে 
তাহার জন্মজন্মাগত মানসিক সংস্কারসমৃহ অবলোকনপূর্ববক “তোর 
এই মন্ত্র বলিয়! মন্তনির্দেণ করিয়া দিতেন। নিরগ্রন, তেজচন্দ্র, 
বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি কয়েক জনকে তিনি এ্ৰপে কৃপা! করিয়াছিলেন, 
একথা আমরা! তাহাদ্দিগের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি। শান্ত বা 
বৈষ্ণব বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে বলিয়াই তিনি কাহাকেও সেই 
মন্ত্রে দীক্ষ। প্রদান করিতেন না। কিন্ত অন্তঃসংস্কার নিরীক্ষণপূর্ববক 
শক্ত্যপাসক কোন কোন ব্যক্তিকে বিষ্ুমন্ত্রে এবং বৈষ্ণব কাহাকেও 
বা শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করিতেন। অতএব বুঝা যাইতেছে, ফে 
২৫৭ 


৯৭ 


শ্রীপ্রীরামকৃঞ্ণচলীলা প্রসঙ্গ । 


ব্যক্তি যেরূপ অধিকারী তাহা লক্ষ্য করিয়াই তিনি তাহার উপযোগী 

ব্যবস্থা সর্বদ1 প্রদান করিতেন । 
ইচ্ছা ও ম্পর্শমাত্রে মহাপুরুষগণ অন্তরের আধ্যাত্মিক শঞ্তি 
অপরে সংক্রমণপুর্ববক তাহার মনের গতি উচ্চ পথে পরিচালিত 
করিয়া দ্রিতে সমর্থ এই কথা শান্সগ্রন্থনকলে 


ঠাকুবের রর 

দিব্য স্পর্শ লিপিবদ্ধ আছে। মন্তরগগ শিষ্যব্গের ত কথাই 
যাহ! নাই-_বেশ্টা লম্পটাদি ছৃষ্কৃতকারীদিগের জীবনও 
প্রমাণ করে 


ধ্রব্ূপে মহাপুরুষদিগের শক্কিপ্রভাবে পরিবন্থিত 
হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, ঈশ1, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি যে সকল 
মহাপুরুষগণ ঈশ্বরাবতার বলিয়া সংসারে অগ্ভাবধি পুজিত তইতেছেন 
তাহাদ্দিগের প্রত্যেকের জীবনেই এ শক্তির স্বল্লবিস্তর গ্রকাশ 
দেখিতে পাওয়। যায়। কিন্তু শাস্ত্রে ধরূপ থাকিলে কি হইবে, 
পঁ শ্রেণীর পুরুষদিগের অলৌকিক কার্যকলাপের সাক্ষাৎ পরিচয় 
বন্ুকাল পর্যান্ত হারাইয়া সংসার এখন এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী 
হষটয়া উঠিরাছে। ঈশ্বরাবতারে বিশ্বাস করা ত দুরের কথা, 
ঈশ্বর-বিশ্বাও এখন অনেক স্থলে কুসংস্কার গ্রস্থত মানদিক দুর্বলতার 
পরিচায়ক বলিয়। গণ্য হইয়া থাকে। মানবসাধারণের চিত্ব 
হইতে এ অবিশ্বাস দূর করিয়া! তাহাদিগকে আধ্যাত্মিকভাবসম্পন্ 
করিতে ঠাকুরের স্তায় অলৌকিক পুরুষের সংসারে জন্ম পরিপ্রহ 
করা বর্তমান যুগে একান্ত আবশ্তক হইয়াছিল। পূর্বোক্ত শক্তির 
প্রকাশ তাহাতে অবলোকন করিয়া আমরা এখন পূর্ব পূর্ব 
যুগের মহাপুরুষদিগের সন্বদ্ধেও এ বিষয়ে বিশ্বাসবান্‌ হইতেছি। 
ঈশ্বরাবতার বলিয়। ঠাকুরকে বিশ্বাস না করিলেও তিনি যে 
২৫৮ 


ঠাকুরের ভক্তসঙ্ঘ ও নরেন্দ্রনাথ। 


শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, ঈশা ও চৈতগ প্রমুখ মহাপুকঘদকলের সমশ্রেণীভূক্ত 
লোকোত্তর পুরুষ এবিষয়ে উঠা দেখিয়। কাহারও স্বীকার করিবার 

উপার নাই. 
পূর্বপরিদৃষ্ট ভক্তগণের মধ্যে বালক ও বুদ্ধ, সংসারী ও 
অসংসারী, সাকার ও নিরাকারোপাসক, শান্ত বৈষ্ণব অথবা! 
অন্ত ধন্্সম্প্রদায়তুক্ত প্রভৃতি নানাবিধ অবস্থা ও 


ভপ্তনকলেব 

ঠাকুবকে অশেষ প্রকার ভাবের লোক বিগ্যমান ছিল। 
নিজ নিজ এপ মশেষ প্রভেদ বিষ্ভমান থাকিলেও এক 
ভাবের লোক _ 
বলিযা ধারণা. বিষয়ে তাহার সকলে সমভাবসম্পন্ন ছিল। 
ও ঠাকুবেব গ্রতোকেই নিজ নিজ মত ও পথে আন্তরিক 
তাহাদিগের 

রা ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং নিষ্ঠাবান থাকিয়! ঈশ্বরলাভের 
আচবণ নিমিত্ত অশেষ ত্যাগ স্বীকারে সর্বদা প্রস্তুত 


ছিল। ঠাকুর তাহাদিগকে নিজ স্নেহপাশে আবন্ধ 
করিয়া তাহাদ্দিগের ভাব রক্ষাপূর্বক সামান্য বা গুরুতর সকল 
বিষয়ে তাহাদ্িগের সহিত এমন বাবহার করিতেন যে, তাহার! 
প্রত্যেকেই অনুমান করিত তিনি সকল ধর্দমমতে পারদশী 
হইলেও দে যে পথে অগ্রপর হইতেছে তাহাতেই অধিকতর 
প্রীতিসম্পন্ন। এরূপ ধারণাবণতঃ তাহার উপর তাহাদিগের 
ভক্তি ও ভালবাসার অবধি থাকিত না। আবার, তাহার 
সঙ্গগুণে এবং শিক্ষা্দীক্ষাগ্রভাবে সঙ্কীর্ণতার গণ্ভীসমৃহ একে একে 
অতিক্রমপর্্বক উদীরভাবসম্পন্ন হইবামাত্র তাহাতেও এ ভাবের 
পূর্ণতা দেখিতে পাইয়। তাহারা প্রত্যেকে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইত। 
ৃষ্ান্তস্বরূপে এখানে সামান্ত একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি-_ 

২৫৯ 


শ্রীত্ীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


কলিকাতা বাগবাজারনিবানী শ্রীযুক্ত বলরাম বস্ত্র বৈষববংশে 
জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং পরম বৈষ্ণব ছিলেন । সংসারে 


ভক্তগণেব 
অন্তরে উদ্ারত। 
বৃদ্ধির সহিত 
ঠাকুবকে 
বুঝিতে 
পারিবার 
দুগন্ত__ 
বলরাম বস 


থাকিলেও ইনি অসংসারী ছিলেন এবং যথেষ্ট ধন 
সম্পত্তির অধিকারী হইলেও ইহার হৃদয়ে অভিমান 
কখনও স্থান পায় নাই। ঠাকুরের নিকটে আদিবার 
পূর্বে ইনি প্রাতে পৃজ| পাঠে চারি পাঁচ ঘণ্টা কাল 
অতিবাহিত করিতেন। অহিংপাধন্ব-পালনে 'তা'ন 
এতদূর যত্ববান্‌ ছিলেন যে, কাঁট পতঙ্গাদিকেও কখন 
কোন কারণে আঘাত করিতেন না। ঠাকুর ইহাকে 


দেখিয়াই পূর্বপরিচিতের স্ায় সাদরে গ্রহণপূর্বক বপিয়াছিলেন, “ইনি 
মহা প্রতু শ্রীচৈতন্তদেবের দাক্গোপাঙ্গের অন্ততম--এখানকার লোক; 
শ্রীঅদ্বৈত ও গ্রীনিত্যানন্দ প্রতৃপাদ্দদিগের সহিত সন্কীর্তনে হরি- 
প্রেমের বন্ত। আনিয়া! কিরূপে মহাগ্রতু দেশের আবালবুদ্ধ নরনারীকে 
মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন ভাবাবেশে তাহ! দর্শন করিবার কালে এ 
অদ্ভুত সঙ্থীর্ভন দলের মধ্যে ইহাকে ( বলরামকে ) দেখিয়াছিলাম !” 

ঠাকুরের পুণ্যদর্শনলাভে বলরামের মন নানারূপে পরিবন্তিত 
হইয়া আধ্যাত্মিক রাজো দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়াছিল। বাহপূজা দি 


ঠাকুরের দর্শন 
লাভে 
বলরামের 
উন্নতি ও 
আচরণ 


বৈধী ভক্তির সীম! অতিক্রমপূর্বক স্বল্পকালেই 
তিনি ঈশ্বরে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ও সদসদ্বিচারবান্‌ 
হইয়া সংসারে অবস্থান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 
স্্ী-পুজ-ধন-জনাদি সর্বস্ব তাহার শ্রীপাদপন্সে 
নিবেদনপূর্বক দাসের হ্যায় তাহার সংসারে 


থাকিয়া তীহার আল্ঞ! প্রতিপালন এবং ঠাকুরের পৃতসঙ্গে যতদূর 


২৬৪ 


ঠাকুরের ভক্তঙ্ঘ ও নরেন্দ্রনাথ । 


সম্ভব কাল অন্তবাহিত কবাই ক্রমে বশবামের জাবনোদনেগ্ হঈয়| 
উঠিখান্ছিল। ঠাকুরের কৃপা স্বঘং শান্তির অধিকারী হইঘাই 
বলরাম নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই । নিজ আত্মীয় পরিজন 
বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি সকলেই মাহাতে ঠাকুরের নিকট আগমন 
করিণা যথার্থ স্থথের আম্বারনে পরিতৃপ্ত হয় তদ্িষয়ে অবসর 
মন্রেষশপূর্বক তি'ন সর্ব! গ্ুযোগ উপস্থিত করিঘা দিযাছিলেন। 
বাপে বলরামের আগ্রনে বনূব্ক্তি ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রয়লাভে 

ধগ্ত গঈয়াছিল | ৃ 
ধাহ্থপূজার ন্যার আ'হংলাধশ্মপালন সন্বপ্ধীন মতও বশরামের 
কিছুকাল পরে পরিবন্তিত ভইযাছিল। ইতিপূর্বে মগ্ত সমথের 
কথা দূরে থাকুক টগাপনা কালেও মণকাদি 


বলধান। দ্বারা চিন্ত পিক্িপ্ত হইলে তিনি ভাহাপদিগকে 


অহিংা। ধনু 


সম্বঙগায আঘাত করিতে পাবিতেন না, মনে হই, উচ্গাতে 
রে সমু ধশ্মগনি উপগ্ভিত হঈণে | এখন শদ্ধপ 
পরিবঞডনে রি ্ 
সংশধ সমযে সহসা 'একদিন তাতাঁব মনে উদম ভুল, 
নতত্্রতাবে বিক্ষিপ্ত চিন্তন হীভগবানে সমাঠিত 
করাই পর্ম, মশকাদি কাউপতঙ্গেণ দান বঙ্গ টাকে সতত 


নিষুক্ রাখা নহে, অত এব দুই চারিউ। মশক নাশ করিণ! কিছুক্ষণের 
জনও ঘদি তাহাতে চিন্ত স্থিব কণিতে পাবা যার হাহাতে অপন্ধ 
হওর! দুরে থাকুক সমধিক লা ন্মাছ্রে। তিনি বলিতেন, 
“অঠিংসাপন্ম গ্রতিপালনে মনের এতকালের আগ্রহ এনদপ 
ভাবনার প্রতিহত হষ্টলেও চিত্ত এবিষয়ে সম্পূর্ণবূপে সনেহ 
নিন্ুক্ত হইল না। স্থৃতরাং ঠাকুরকে শর বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে 


২৬১ 


জীপ্রীরামকৃষ্ণজলীলা প্রসঙ্গ । 


দক্ষিণেশ্বরে চলিলাম। যাইবার কালে ভাবিতে লাগিলাম, অগ্ঠ 
সকলের ন্যার তাহাকে কোন দিন মশকার্দি মারিতে দেখিয়াছি 
কি ?_-মনে হইল না; স্মৃতির আলোকে যতদূর দেখিতে 
পাইলাম তাহাতে আমাপেক্ষাও তাহাকে অহিংসাব্রতপরায়ণ 
বলির বোধ হইল। মনে পড়িল, দুর্ধবাদ্ণগ্তামণ ক্ষেত্রের উপর 
দিয়া অপরকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া নিজবক্ষে আঘাত 
অনুভবপৃর্বক তিনি যন্ত্রণায় এক সমরে অধীর হইরাছিলেশ_- 
তণরাজিমধাগত জীবনীপক্তি ও চৈতনা এত সুম্পট এবং পবিত্র 
ভাবে তাহার নয়নে প্রতিভানিত হইয়াছিল ! গ্কির করিলাম তাহাকে 
জিজ্ঞাস! করিবার প্রয়োজন নাই, আমার মনই আমাকে প্রহারণ 
করিতে পৃর্বোক্ত চিন্তার উদয় করিবাছে। যাহা হউক তীহাকে 
দর্শন করিয়া আসি, মন পবিত্র হইবে । 
“্রক্ষিণেশ্বরে পৌছিয়। ঠাকুরের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলাম । 
কিন্ত তন্মধ্যে প্রবিট হইবার পুর্বে দূর হইতে তাহাকে যাতা 
করিতে দেখিলাম তাহাতে স্তস্তিত হইণাম। 
রা দেখিণাম, তিনি নিজ উপাধান হইতে ছারপোকা 
আচবণ লক্ষ্য বাছিয়। তাহাদিগকে বিনাশ করিতেছেন! নিকটে 
করিযা তাহার উপস্থিত হইয়। প্রণাম করাতেঈ তিনি বলিলেন, 
ই বালিশটাতে বড় ছারপোক। হইয়াছে, দিবারাত্রি 
ধশন করিয়! চিন্তবিক্ষেপ এবং নিদ্রার ব্যাবাত করে, দে জন্য 
মারিয়া ফেলিতেছি | জিজ্ঞাসা করিবার আর কিছু বহিল না, 
ঠাকুরের কথায় এবং কার্যে মন নিঃসংশয় হইল। কিন্তু স্তপ্তিত 
হইয়। ভাবিতে লাগিলাম, গত ছুই তিন বৎসর কাল ইহার 
২৬২ 


ঠাকুরের তক্তসগ্ব ও নরেন্দ্রনাথ। 


নিকটে যখন তখন আমিরাছি, দিনে আপিয়াছি রাত্রে ফিরিয়াছি, 
সন্ধ্যায় আগিয়া বাত্রি প্রান দ্বিতীর প্রহরে বিদায় গ্রহণ করিয়াছি। 
গ্রতি সপ্তাহে ঠিন চারি দিন এপে আসা যাওয়া করিয়াছ, 
কিন্তু এক দিনও ভাহাকে এইবূপ কনে প্রবৃত্ত দেখি নাই--এঁরূপ 
কেমন করিনা হঈল? তথন নিজ মন্তবেই এ বিষবের মামাংসা 
উদর শুইনা বুঝিনাম, ইতিপূর্বে ইহাকে ্রনপ করিতে দেখিলে 
আমার ভাব নঈ হইয। ইহার উপরে অশ্রন্ধাব টর্ঘ হঈত--পরম 
কাকণিক ঠাকুর গে জন্য এই প্রকাবের মন্্ান আমার সমক্ষে 
পূরে কখন করেন নাই!” 

পুধণারদূদি ভক্ষগণ ভিন অন্ত অনেক নরনারী এইকালে 
ঠাকুরছে দর্খনপুর্বক শান্তি লাভের জন্য দক্ষিণে্খবে আসিয়া « 
উপস্থিত হইনাছল। ইহাদিগকেও তিনি সন্েহে 


ঠাকুবেব 
ই গ্রহণপুর্নক কাহাকেও উপদেশ দানে আবার 
বাণক কাহীকেও ব| দিবাবেশে ম্পর্ণ করিয়া কৃভার্থ 
হক্ুগণ 


করিধাভিলেন। ধ্রকপে গত দিন যাইতে ছিগ ততই 
ভাহা্ে আশ্রর করিনা এক বৃহৎ তক্তনজ্ৰ সত; গঠিত হইতেছিল। 
শন্মধ থাক ও অবিবাহিত যুবকবিগের পরীর গঠনে তিনি 
আর্িকতধ লক্ষ্য বাখিতেন। এ বিষয়ের কারণ নিদদেশপুর্বক 
তিনি বছবার বলিধাছেন, মোণ আনা মন না দিলে ঈপ্বরের 
পূর্ণণণন কখনও লাভ হর না । বালকদিগের সম্পূর্ণ মন তাহাদের 
নিকটে মাছে_ন্ত্রী পুত্র, ধন সম্পত্তি, মান যশ গ্রভৃতি পাঁখিব 
বিষএসকলে ছড়াইয়! পড়ে নাই ) । এখন হইতে চেষ্টা করিলে 
ইহার। যোল আনা। মন ঈশ্বরে অর্পপুর্ববক তাহার দর্শনলাভে 


২৬৩ 


আশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


কৃতার্থ হইতে পারিবে_উজন্তই ইহাদিগকে ধম্মপথে পরিচালিত 
করিতে আমার অধিক আগ্রহ!” গ্নধোগ দেখিলেই ঠাকুর 
ইহাদিগের গ্রতোককে একান্তে লইয়। যাইরা ঘযোগধ্যানীদি 
ধর্মের উচ্চাঙ্গনকলের এবং বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ ন|। হইযা অথ 
বরহ্ষচর্ঘ্য পালনে উপদেশ করিতেন। অধিকারী নিপাচন কবিয়া 
ইহাদিগকেও তিনি ভিন্ন ভিন্ন উপান্য নিদ্দেশ করিষা দিতেন 
এবং শান্তাস্যাদ যে ভাবের সম্বন্ধ উঈদেবতার সহিত পাতাঈপে 
তাহারা প্রত্যেকে উন্নতিপথে সহজে মগ্রপর হইতে পারিবে 
তদ্বিযয়ে উপদেশ প্রদান করিতেন । 

বালকদিগকে শিক্ষা প্রানে ঠাকুরের সমধিক আগ্রহেণ কথা 
*গুনিঘ! কেহ বেন না ভাবিধা বাসন, সংসাণী গৃভস্ত ভক্ত 'দগেপ গতি 


তাহার কুপা ও করুণা স্বপন ভিল। চচ্চালেব 
গৃহী ভ্গদিগকে 
ও নবনাণা 

সাধাবণকে অনেকের সমঘ ও সাম্য নাই দোখয়াই তিন 
রা ভাবে তাহাদিগকে এরূপ করিতে বণপিতেন না। কিন্ত 
দিতেন কাম-কাঞ্চন ভোগবামনা পীরে বীরে কমাইবা ভন্কি 


মার্গ দিয়। বাহাতে তাহারা কালে ঈশ্বরলাভে ধগ্ 


ধন্মৃতবুনকলের অভ্যাস ও অনুগালনে তাহাদগের 


হইতে পারে এইরূপে তাহাদিগকে নিত্য পরিচা লত করিতেন । 

ধনী ব্ক্তির গৃহে দাস দাসীদিগের ন্যায় মমতা বঙ্জনপুব্বক ঈশ্বারের 

সংসারে অবস্থান ও নি নিজ কন্তব্য পালন করিত তিনি 

তাহাদিগকে সর্বাগ্রে উপদেশ করিতেন । “দুই একটি সন্তান 

জন্মিবার পরে ঈশ্বরে চিত্ত অর্গণ করিয়া ভ্রা্তা-ভগ্মীর স্টার স্ত্ী- 

পুরুষের সংসারে থাকা কর্তৃব্য”-- ইত্যাদি বলিয়া যথাসাধ্য ব্রহ্ষচর্য্য 
২৬৪ 


ঠাকুরের ভক্তসঙ্ৰ ও নরেন্দ্রনাথ । 


রক্ষা করিতে তাহাদিগকে উংসাহিত করিতেন। তণ্ির নিতা 
সত্য পথে থাকয়া সকলেব সাহত সরপ ব্যবগর করিতে, বিলাসিতা 
বর্জনপন্দনক মোটা ভাত মোটা কাপড়” মাত্র গাভে সন্ত থাকিয়া 
ভগবানের দিকে সব্বদা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে এবং গ্রতা ছুই 
সন্ধ্যা ঈশ্বরের স্মরণ-মনন, পুজা, সপ, ও সঙ্কীর্তনাদি করিতে 
তাাদিগকে নিযুক্ত করিতেন। গুতন্ত দগের মণো যাহারা ধ্রীদকল 
করিতেও অসমর্থ বুঝিঠেন, তাহাদিগকে সন্ধাবগলে একান্তে বসিয়! 
হাততালি দা হরিনাম করিতে এবং মাঙআ্মীধ বন্ধুবান্ধবদিগেব সহিত 
মিলিত হইয়া নাম-সন্কীর্তনেৰ উপদেশ করিতেন । সাধারণ নর- 
নাবীগণকে একনে উপদ্দেশ কালে আমরা তাহাকে অনেক সময়ে 
কথা এইকপে বলিতে শুনিরাছি_কছিতে “কবলমাতর নারদায়- 
তাত্ত--উচ্চরোলে নামকীর্ভন করিণেঈ জীব উদ্ধার হইবে; কলির 
জীব অগ্নগত গ্রাণ, অল্লাঘু, সন্পশত্তি--সে জন্যই ধর্মুলাছের এত সহজ 
পথ তাভাদিগের নিমিত্ত নিদিষ্ট ইইণাঁছে । আবাব, ধোগধ্যানাদি 
কঠোর সাপননমার্গের কথাসকল শুনিঘ| পাছে তাহাবা ভগ্গোত্মাত হয় 
এজন্য কখন কখন বলিতেন, “যে সন্না।সী হইয়াছে সে ত ভগবানকে 
ডাকিবেই। কারণ, এ জন্যই ত পে সংসারের কল কর্তৃবা ছাড়িরা 
আদিয়াছে_-তাহার ধবপ করার বাভাদুরা বা অসাধারণত্ব কি 
আছে? কিন্ধ যে সংসারে পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুল্রাদির গ্রতি কণ্তবোর 
বিষম ভার ঘাড়ে করিনা চলিতে চলিতে একবারও তীহাকে ম্মণণ- 
মনন করে ঈগর তাহার প্রতি বিশেষ গ্রসন্ন হন, ভাবেন, “এত বড় 
বোঝা স্কুন্ধে থাক সত্বে এই বান্তি যে, আমাকে এতটুকুও ডাকিতে 
: পারিয়াছে ইহা স্বল্প বাহাতুরী নহে, এই ব্যক্তি বীর তক্ত |” 

২৬৫ 


শ্রীঞ্ীরামকৃঞ্ণলীলা প্রসঙ্গ | 


নবাগত শেণীভূক্ত নরনাঝাদিগের ত কথাই নাই, পুর্বপরিদৃ্ 
ভক্তগণের ভিতরেও ঠাকুর, নরেন্ত্রনাথকে কত উচ্চাসন প্রদান 


করিতেন তাহা বলা যার না। উহাদিগেব মধ্যে 
নবন্দ্রকে 
ঠাকুবেব সকল 
ভক্তাপেক্ষা উহ্ভারা ঈশ্বরাকোটি, অথবা, ভগবানের কার্ধ্য বিশেষ 


উচ্চাসন প্রদান সাধন কারখার নিাদত্ত সংসারে জন্ম গরিগ্রহ 


কয়েক জনকে নির্দেশ করিয়। ঠিনি বলিতেন, 


করিয়াছে। খী কনয়ক ব্যাক্তর সঠিত নরেন্দের তুলনা করিঘা ঠিনি 
এক দিব আমাদিগকে বণিয়াছিলেন--নরেন্দ যেন সভম্রদল কমণ; 
এই কয়েক জনকে এ জাতীর পুষ্প বলা যাইলেও উহাদিগের কে 
দশ, কেহ পনর, কেহ বাখড় জোর বশদলবিশি?।” অন্ত এক 
সময়ে বলিয়াছিলেন, “এত নব লোক এখানে মাসিল, নরেন্ের 
মত একজনও কিন্তু আর আসিল না।” দেখা ও যাইত, ঠাকুরের 
অদ্ভুত জীবনের অলৌকিক কার্াণনীর এবং প্রত্যেক কথার যগাধণ 
মন্মগ্রহণ ও গ্রকাণ কখিতে তিনি যতদুর সমথ ছিলেন অন্য কেই 
তদ্রপ ছিল ন।। এই কাল হইতেই নরেন্রের নিকটে ঠাকুরের 
কথানকণ শুনিরা আমরা সকলে সময়ে সমরে অ্তস্তিত হইয়া 
শাবিতাম, তাই তএ&ী সকল কথা আমরাও ঠাকুরের নিকটে 
শুনিয়াছি, কিন্তু উহাদিগের ভিতরে যে এত গশীর ঘর্থ রহিয়াে 
তাহা ত বুঝিতে পারি নাই! দৃষ্টান্তস্বরূপে ধৰপ একটি কথাব 
এখানে উল্লেখ করিতেছি-_ 

১৮৮৪ খ্রীষ্টাৰের কোন সময়ে আমাদিগের জনৈক বন্ধু দক্ষিণে" 
স্বরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঠাকুর গৃহমধ্যে ভক্তগণপরিবৃত হইয়। 
বমিয়৷ রহিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র সেখানে উপস্থকিত। নানা ' 

২৬৬ 


ঠাকুরের ভক্তসঙ্ঘ ও নরেন্দ্রনাথ | 


সদালাপ এবং মাঝে মাঝে নির্দো রঙ্গরমের কথাবার্তাও চলিরাছে। 
কথা প্রসঙ্গে খৈষব ধম্মের কথা উঠিল এবং এ 


ঠাকুরকে 

নবেক্েব . মতের সার মণ্ম সমবেত সকলকে সংক্ষেপে বুঝাইয়া 
সর্বাপেক্ষা তিনি বলিলেন, গাহনটি পিষর পালন করিতে 
অধিক বুঝিতে নি . 
পাবিবাব নরন্থর মত্রধান্‌ খাকতে এ মতে ডপদেশ করে 
ৃ্টান্ত__ নামে রুচি, জীবে দব1, বৈষব-পৃগন। যেই নাম 


“শবজ্ঞানে জীব 


রর সেই ঈশ্বরনাম নামা অল্দে জানি সর্বদা 


'অনুব'গের সহিত নীন করিবে; ভক্ত ও ভগবান্‌, 
কৃষ ও বৈষ্ণব অহ জানিবা সন্দদা সাধু ভক্তদিগকে শ্রদ্ধা, পুজা 
ও বন্ধন! করিবে; এবং কৃঞ্চেরই জগত্নংসার একথা হৃদরে ধারণ! 
করিয়। সর্ধ জাবে দয়া” (গ্রকাশ কারবে)। পর্ব জীবে দয়া, 
পর্ান্ত বলিরাঈ তিনি সহসা সমাধিস্থ হইনা পড়িলেন! কতকক্ষণ 
পরে অর্ধবাহাদশার উপপ্তিত হইর়| ণিতে লাগিলেন, “জীবে দয় 
জীবে দয়।? দূর শাল। ! কাঁটাগ্কীট তই জীবকে দয়া কব্বি? দয়া 
কর্বার তুই কে? না, না, জীবে দখা নয় শিবজ্ঞানে জীবের সেবা !” 

ভাবাবিট ঠাকুরের ত্ী কথা সকলে শুনিয়া বাইল বটে কিন্ত 
উহার গুঢ মন্ম কেহই তথণ বুঝিতে ও ধাবণা করিতে পারিল না। 
একখান্র নবেন্দনাথই সেন ঠাকুরের ভাব ভঙ্গের 

রী পরে বাহিরে আদিযা ধনিরিন- অদ্ভুত 
শদু্ আালোক আলোকই আজ ঠাকুরের কথায় দোখাতে পাউলাম ! 
দর্শন ও শুষ্ক, কঠোর ও নিম্মম বলিয়া প্রসিদ্ধ বেদীন্তজ্ঞানকে 
৪ তক্তির সহিত সম্মিলিত করিয়া কি সহজ, সরম ও 
মধুর আলোকেই প্রদর্শন করিলেন! অদ্বৈত জ্ঞানলাভ করিতে 

২৬৭ 


শ্রী ঈীরামকৃঞ্ণলীলা প্রসঙ্গ 


হইলে সংসার ও লৌকসঙ্গ সব্ধতোভাবে বর্জন করিয়। বনে যাইতে 
হইবে এবং ভক্তি ভালবাসা গ্রভৃতি কোমল ভাবসমুহকে হৃদ হঈতে 
সবলে উৎপাটিত করিয়া চিরকালের মত দূরে নিক্ষেপ করিতে 
হইবে--এই কথাই এতকাণ শুনিবা মা্সিয়াছি। ফলে এৰপে 
উহা লাভ করিতে নাইয়া গগৎসংসার ও তন্মপাগত 'প্রতোক 
ব্যক্তিকে বন্মুপথের গন্তবান জানিয়া তাহাদগের উপরে ঘুণার উদণ 
হ্রা সাধকের বিপ্গ যাইণার বিশেষ সম্ভাবনা । কিন্তু ঠাকুর আজ 
ভাধাবেণে যাহা বলিলেন তাহাতে বুঝা গেল বনের বেদাস্তাকে ঘরে 
আন! যাণ, সংসারের স্ঞন কাজে উচাকে অবলঞ্ন করিত গার! 
যাঘ। মানব যাহা ণখিততিছে, সে মকলই ককক তাহাতে ক্তি 
নাই, কেবল প্রাণের সত এই কথা সর্বাগে শিশ্বান ৪ ধারণা 
করিলেই হইল, ঈগরণই জীব ও জগতবপে তাহার সম্থুথে প্রকাশিত 
রহি্াছেন। জাবনের পতি মুহুন্দে সে মাঠাদিগের সম্পর্কে 
মাদিতেছে, যাহার্দগকে ভালবানিতেছে, যাচ[দিগকে শঙ্কা, সন্মান 
অথবা দরা করিতেঙচে তাহাধা সকলেই উহার আংশ-তিনি | 
সংদাবের নকল ব্যক্কিকে যদি দে শকপে শিবন্জান করিতে পারে 
তাহ! হঈলে আপনাকে বঢ ভাবিয়া তাহাধিগের গ্রতি রাগ, দ্বেষ) দন্ত 
অথবা দয়া করিবার তাহাব আণসর কোগাব ? খরন্মপে শিবন্ঞানে 
জীবের সেব। করিতে করিতে চিন্তপুদ্ধ হঘ| সে শ্নকালের মধ্য 
আপনাকেও চিদানন্দম ঈশ্বরের অংশ, শুন্ববুদ্ধমুক্তত্বভাব বলবা 
ধারণা করিতে পারিবে । 

“ঠাকুরের একথার তক্তিপথেও বিশেষ আলোক দেখিতে পাওয়া 
যায়। সর্বভূতে ঈশ্বরকে যতদিন ন1 দেখিতে পাওয়া যায় ততদিন 

২৬৮ 


ঠাকুরের ভক্তসঙ্ঘ ও নরেন্দ্রনাথ | 


যথার্থ ভক্তি বা পরাভক্তি লাভ নাধকের পক্ষে স্ূরপরাহত থাকে । 
শিব বা নারারণ জ্ঞানে জীবের দেবা করিণে ঈশ্বরকে সকলের 
ভিতর দর্শনপুববক যথার্থ ভক্কিলাভে ভক্তদাধক স্বল্লকালেই কৃত- 
কৃতার্থ হইবে একথা বল! বাছুলা। কশ্খবীবা রাজযোগ অবলম্বনে 
যেসকল সাধক অগ্রপর হইতেছে তাহারাও এ কথায় বিশেষ 
আলোক পাইবে । কারণ, কম্ম না বির দেহী যখন একদও ও 
থাকিতে পারে না তখন শিবজ্ঞানে জাবসেবান্ধপ কশ্মান্ুষ্ঠানই যে 
কর্তব্য এবং উহী করিলেই তাহার! লক্ষ্যে আশু পৌছাইবে একথা 
বলিতে হইবে না । যাহা হুউক্‌ ভগবান্‌ যদি কখন দিন দেন ত 
আজি যাহা শুনিলাম এই অদ্ভুত সত্য সংসারের সব্ধত্র প্রচার 
করিব--পর্তিত মূর্খ, ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, সকলকে শুনাইয়া 
মোহিত করিব !” র্‌ 
লোকোত্তর ঠাকুর তীরূপে সমাধিরাজ্যে নিরন্তর প্রবিষ্ট হইয়া 
জ্ঞান, প্রেম, যোগ ও কর্ম সম্বন্ধে অদৃটপুন্ন আলোক প্রতিনিয়ত 
আনয়নপূর্ববক মানবের জীবনপথ সমুজ্জল করিতেন। কিন্তু দু্াগ্য 
আমরা তাহার কথ। তখন ধারণ করিতে পারিতাম না। মনস্বী 
নরেন্দ্রনাথই কেবল প্র সকল দেববাণী ঘথাশাধ্য হৃদরঙ্গম করিয়! সময়ে, 
সময়ে প্রকাশপূর্বক আমাদিগকে স্তস্তিত করিতেন। 


২৬৭৯ 


দশম অধ্যায়। 


পাণিহাটির মহোৎসব 


পরিবারবর্ণের গ্রানাচ্ছাদনের কষ্ট নিবারণের জন্ত কিরূপ 
নরেন্দ্রনাথ অবশেষে ঠাকুরের শরণাপন্ন হইয়। “মোটা ভাত মোটা 
কাপড়র অভাব থাকিবে নাঃ-রূপ বরলাভ করিয়া 


রে রা ছিলেন, তাহ! মামরা ইতিপুর্বে বলিয়াছি। উহার 
গ্রহণ পর হইতে তাহার অবস্থা ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইয়া 


ছিল এবং সচ্ছল না হইলেও পূর্বের স্টায় দারুণ 
অভাব সংসারে আর কখন হয় নাই। এ ঘটনার স্বপ্পকাল পরে 
কলিকাতার টাপাতলা নামক পল্লীতে মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ের 
একটি শাখা স্থাপিত হয় এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনুগ্রহে 
তিনি উহাতে প্রধান শিক্ষকের পদে নিষুক্ত হয়েন। সম্ভবতঃ 
১৮৮৫ গ্রীষ্টাব্দের মে মাস হইতে আরন্ত করিয়! তিন চারি মাস 
কাল তিনি এর স্থানে শিক্ষকতা কার্ষ্যে নিযুক্ত ছিলেন। 
সাংসারিক অবস্থার সামান্ত উন্নতি হইলেও জ্ঞাতিবর্গের শক্রতা- 
চরণে নরেন্দরনাথকে এই সময়ে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। সময় 
বুঝিয়া তাহারা পৈতৃক ভিটার উত্তম উত্তম গৃহ এবং স্থানগুলি 
ছলে বলে কৌশলে দখল করিয়াছিল। তজ্জন্ত তাহাকে এখন 
কিছুকালের জন্ এ বাটা ত্যাগপূর্ববক রামতন্ু বন্থর লেনস্থ ত্তাহার 
মাতামহীর ভবনে বাস করিতে হইয়াছিল এবং স্টাধ্য অধিকার 
২৭০ 


পাণিহ্বাটির মহোতসব। 


লাভের জন্য তীহাদ্িগের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে অভিযোগ আনয়ন- 
টা পুর্ব সকল খিষয়ের বন্দোবস্ত কবিতে হইয়াছিল। 
ছা তাহার পিতৃবন্ধ, এটনি নিমাই চরণ বন্থু মহাশয় 
ঠাকুবেববোহিণী তাহাকে এ বিধায় বিশেষ সহাঁধতা করিয়াছিলেন । 
রা মোকদ্দমার তদ্বিরে অনেক সমর অতিবাহিত 
করিতে হইবে বুঝিঘা এবং ওকালতি (বি-এল্‌) 
পরীক্ষা প্রদানের কাল নিকটবত্তী জানিয়া তিনি ১৮৮৫ গ্রীষ্টান্দের 
আগঈ মাসে শিক্ষকতা কর্ম পরিতাগ করিতে বাধ্য হঈয়াছিলেন। 
এ বিষয়ের অন্ত একটি গুরুতর কারণও বিদ্যমান ছিল-_ 
ঠাকুর এখন রোহিণী (গলরোগ) রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন 
এবং উহা! ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় নরেন্দ্র, স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া 
তাহার চিকিৎসা! ও সেবাদির বন্দোবস্ত করার প্রয়োজন অনুভব 
করিয়াছিলেন। 
১৮৮৫ গ্রীষ্াবের গ্রীন্মাতিশয়ে ঠাকুরকে বিশেষ কষ্ট পাইতে 
দেখিয়া ভক্তগণ তীহাকে বরফ ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিয়া- 
ছিল। বরফ খাইয়া তাহাকে স্বচ্ছন্দ বোধ করিতে 


অধিক বরফ 

ব্যবহারে দেখিয়া অনেকে এই সময়ে দক্ষিণেশ্বরে বরফ 
ঠাকুরের লইয়। যাইতে গ্রাগিল এবং সরবত পানীয়াদির সহিত 
555 উহ! সর্ব! ব্যবহার করিয়া তিনি বালকের স্তায় 


আনন্দ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুই এক মাস পররূপ করিবার 
পরে তাহার গলদেশে বেদনা উপস্থিত হইল। বোধ হয় চৈত্র 
মাসের শেষ অথবা বৈশাখের প্রারস্তে তিনি পরবূপ বেদনা প্রথম 


অনুভব করিয়াছিলেন | 
২৭১ 


শ্ীত্রীরামকৃষ্ণলীল/প্রসঙ্গ | 


মাসাবধিকাল অতীত হইলেও এ বেদনার উপশম হইল ন' 
এবং জৈষ্ঠ মাসের অদ্ষেক যাইতে না যাইতে উহা এক নূতন 
নেন আকার ধারণ করিল-_-মধিক কথা কহিলে এবং 
কহায় ও সমাধিস্থ হইবার পরে উহার বৃদ্ধি হতে লাগিল। 
ভাবাবেশে . ঠাণ্ডা লাগিয়া তাহার কঠতালুদেশ ঈষৎ স্ফীত 
শি হইয়াছে ভাবিয়া প্রথমে সামান্ত প্রলেপের ব্যবস্থা 
হঈল। কিন্তু কয়েক দিবন ওঁষধ প্রয়োগেও ফল পাওয়! গেল ন 
দেখিয়া জনৈক ভক্ত বহুবাজারের রাখাল ডাক্তারের এরূপ ব্যাধি 
আরোগা করিবার দক্ষতার কথা শুনিয়া তাহাকে ডাকিয়া 
আনিল। ডাক্তার রোগননর্ণয় করিয়া গলার ভিতরে এবং বাহিরে 
লাগাইবার জন্য ও্ষধ ও মালিনের বন্দোবস্ত করিলেন এবং 
ঠাকুর যাহাতে কয়েক দিন অধিক কথা না বলেন ও বারম্বার 
সমাধিস্থ না হয়েন তদ্বিষয়ে আমাদিগকে যথাসন্তব লক্ষা রাখিতে 
বলিলেন। 

ক্রমে জৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী আগতপ্রায় হঈল। কলি- 
কাতার কয়েক মাইল উত্তরে অবস্থিত গঙ্গাতীরবন্তী পাণিহাটি 

গ্রামে প্রতি বপর.এ দিবসে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের 
রে বিশেষ মেল! হইয়া! থাকে । শ্রীকষ্জচৈতন্য মহাগ্রভূর 
ইতিহাস প্রধান পার্ষদগণের অন্ভতম শ্রীরদুনাথ দাস 
গোস্বামীর জলন্ত ত্যাগ বৈরাগ্যের কথা বঙ্গে 
চিরশ্মরণীয় হইয়| রহিয়াছে । পরমা সুন্দরী স্ত্রীও অতুল বৈভব 
ত্যাগ পূর্বক পিতার একমাত্র পুত্র রঘুনাথ শ্রীটৈতন্থদেবের 
চরণীশ্রয়-মানসে যখন প্রথম শাস্তিপুরে আপিয়া উপস্থিত হয়েন, 
২৭২ 


পাণিহাটির মহোৎসব 


তখন তিনি তাহাকে “মর্কট বৈরাগা” * পরিত্যাগ করিয়া কিছু- 
কালের নিষিত্ত গৃহে মবস্থান করিতে আদেশ করিয়াছিলেন । 
রঘুনাথ, ম্গরপ্রত্থুর এ আদেশ শিরোধার্ধ্য করিয়া গৃহে ফিরিয়া 
আসেন এবং সংসার ত্যাগ করিবার প্রবল বাদনা অন্তরে লুকায়িত 
রাখিয়া ইতর-সাধারণের ম্তার বিষবকার্ধোর পরিচালনা প্রভৃতি 
মাংসারিক সকল বিষয়ে পিতা ও পিত্ৃব্যকে সাহায্য করিতে 
থাকেন। একপে অবস্থান করিলেও তিনি মধ্যে ধধ্যে শ্ীটৈতন্- 
পার্ষদগণকে ন! দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না এবং পিতার অনুমতি 
গ্রহণপুর্ধক কথন কখন তাহাদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়। কয়েক 
দিবদ তাহাদিগের পৃতদর্গে অতিবাহিত করিয়া বাটীতে ফিরিয়া 
যাইতেন। দীরূপে দিন যাইতে লাগিল এবং ত্যাগের অবসর অন্ষণ 
করিঘ। রঘুনাথ সংসারে কাল কাটাইতে লাগিলেন । ক্রমে শ্রীগৌরাঙগ 
সন্যাস লইয়। নীলাচলে বাস করিলেন এবং শ্রীনিত্যানন্দ বৈষ্ণব- 
ধ্ব প্রচারের ভার প্রাপ্ত হইর়। গঙ্গাতীরব ত্বী খড়দর্থ গ্রামকে প্রধান- 
কেন্্রম্বরূপ করিয়! বঙ্গের নানা স্থানে পরিভ্রমণ ও নামসংকীর্্বনাদি 
দ্বারা বহু ব্যক্তিকে উক্ত ধর্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন। 
সাঙ্গোপাঙ্গ-পরিবৃত শ্রীনিত্যানন্দ ধর্মপ্রচারকল্পে এক সময়ে 
পাণিহাটি গ্রামে অবস্থান করিবার কালে রঘুনাথ তাহাকে দর্শন 
করিতে উপস্থিত হয়েন এবং চিড়া, দধি, ছৃগ্ধ, শর্করা, কদলী প্রভৃতি 
দেবতাকে নিবেদনপূর্বক ভক্তমণ্ুলীসহ তীহাকে ভোজন করাইতে 
আদিষ্ট হয়েন। রঘুনাথ উহ! সানন্দে স্বীকার করিয়া শ্রনিত্যানন্দ 
প্রতুকে দর্শন করিতে মমাগত শত শত ব্যক্তিকে সেই দিন ভাগীরথী 





* অর্থাৎ লোক দেখান । 
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শীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


তীরে ভোজনদানে পরিতৃপ্ত করেন। উৎবান্তে শ্রীনিত্যানন্দ 
গ্রভুকে প্রণামপুর্বক বিদায় গ্রহণ করিতে যাইলে তিনি ভাবাবেশে 
রঘুনাথকে আলিঙ্গনপূর্বক বলিয়াছিলেন, “কাল পর্ণ হইয়াছে, 
সংসার পরিত্যাগপূর্বক নীলাচলে শ্রীমহাপ্রভুর নিকটে গমন করিলে 
তিনি তোমাকে এখন আশ্রয় প্রদান করিবেন এবং ধর্মজীবন সম্পূর্ণ 
করিবার জন্ত সনাতন গোস্বামীর হস্তে তোমার শিক্ষার ভার অর্গণ 
করিবেন! নিত্যানন্দ প্রতৃপাদের এপ আদেশে রথুনাথের 
উল্লাসের অবধি রহিল ন| এবং বাটাতে ফিরিবার অনতিকাল পরে 
তিনি চিরকালের মত সংসার ত্যাগ করিয়। নীলাচলে গমন করিলেন। 
রঘুনাথ চলিয়৷ যাইলেন কিন্তু বৈষ্ণব ভক্তগণ তাহার কথা চিরকাণ 
স্মরণ রাখিয়া তদবধি প্রতি বৎসর ধী দিবস পাণিহাটি গ্রামে গঙ্গাতীরে 
সমাগত হইয় তাহার ন্যায় ভগবৎপ্রসন্নতা লাভের জন্য গ্রীগৌরাঙ্গ 
ও শ্রীমনিত্যানন্দ প্রতুপাদের উন্দেগ্তে ীূপ উৎসব সম্পন্ন করিতে 
লাগিলেন। কালে উহা পাণিহাটির "চিড়ার মহোৎসব নামে ভক্ত- 

সমাজে খ্যাতি লাভ করিল। 
ঠাকুর ইতিপুর্ধে পাণিহাটির মহোৎসবে অনেকবার যোগদান 
করিয়াছিলেন বলিয়া আমর! অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি। কিন্ত 
তাহার ইংরাজী শিক্ষিত ভক্তগণের আগমনের 


ঠাকুরের উ্ত কাল হইতে নান! কারণে তিনি কয়েক বংসর উহা 
মহোৎসব 


দেখিতে করিতে পারেন নাই। নিজ ভক্তগণের সহিত এ 
উতপব দর্শনে যাইতে তিনি এই বৎসর অভিলাষ 


প্রকাশপুর্বক আমাদিগকে বলিলেন, “সেখানে এ 
দিন আনন্দের মেলা, হরিনামের হাট বাজার বদে--তোর! সব 
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পাণিহাটির মহোগুসব | 


িয়ং বেঙ্গল, 'কখন এপ দেখিস নাই, চল দেখিয়া আসিবি ৮ 
রামচন্্র দণ্ত প্রমুখ ভক্তদিগের মধো একদল এ কথায় বিশেষ 
আনন্দিত হইলেও কেহ কেহ তাহার গলদেশে বেদনার কথা ভাবিয়। 
তাহাকে এ বিষয়ে নিরস্ত করিবার চেষ্ট। করিল। তাহাদিগের 
সন্তোষের জন্ত তিনি বলিলেন, “এখান হতে সকাল সকাল ঢুইটি 
খাইয়া যাইব এবং ছুই এক ঘণ্টা কাল তথায় থাকিয়া ফিরিব, তাহাতে 
বিশেষ ক্ষতি হইবে ন1) ভাবসমাধি অধিক হইলে গলার ব্যথাট 
বাড়িতে পারে বটে, এ বিষয়ে একটু সামলাইয়! চললেই হইবে ।” 
তাহার প্রর্ূপ কথায় সকল ওজর আপত্তি ভাসিয। গেল এবং ভক্তণ 
তাহার পাণিহাটি যাইবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। 

সোষ্ঠ মাসের শুরু। অরয়োদশী__আজ পাণিহাটির মহোংসব। 
প্রায় পঁচিশ জন ভক্ত ছুইথানি নৌক! ভাড়া! করিয়া প্রাতে নয় 
ঘটকার ভিতরে দক্ষিণেশ্বরে সমাগত হইল। কেহ 
কেহ পদব্রজে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঠাকুরের 
নিমিত্ত একখানি পৃথক নৌকা ভাড়া হইয়া ঘাটে 
বাধ রহিয়াছে দেখা গেল। কয়েক জন স্ত্রীভক্ত অতি প্রতাষে 
আসিয়াছিলেন-_-স্্রী শ্রীমাতাঠাকুরাণীর সহিত মিলিত! হইয়া তাহারা 
ঠাকুরের ও ভক্তগণের আহারের বন্দোবস্ত করিলেন। বেলা 
দশটার ভিতরে সকলে ভোজন করিয়! যাইবার জন্য প্রস্তত 
হইল। 

ঠাকুরের ভোজনান্তে শ্রীপ্রীমাতাঠাকুরাণী জনৈকা স্ত্রীতক্তের 
দ্বারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়৷ পাঠাইলেন, তিনি (মা ) যাইবেন কি 
না। ঠাকুর তাহাকে বলিলেন, “তোমর! ত যাইতেছ, যদি ওর 
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উৎসব দিবসে 
যাত্রাব পূর্বে 


শ্রীপ্ীরামকঞ্জলীলা প্রসঙ্গ । 


(মার) ইচ্ছা হয় ত চলুক 1” শ্তরীন্রীম। এ কথ! শুনি! বলিলেন) 
“অনেক লোক সঙ্গে যাইতেছে, সেখানেও অতান্ত 


শ্ীশ্রীমীতা- 

ঠাকুরাধীর না ভিড় হইবে, অত ভিড়ে নৌকা হইতৈ নামিয় 
যাইবার উৎসব দর্শন করা৷ আমার পক্ষে দুষ্কর হইবে, আমি 
বর যাইব ন1।” শ্রীপ্ীম। যাইবার স্কল্প ত্যাগ করিলেন 


এবং ছুই তিন জন স্ত্রীভক্ত ধাহারা যাইবেন বলিয়া স্থির করিয়া- 
ছিলেন, তাহাদিগকে ভোজন করাইয়া ঠাকুরের নৌকায় গমন 
করিতে আদেশ করিলেন । 

বেল! দ্বিতীয় গ্রহর আন্দাজ পাণিহাটিতে পৌছিয়া দেখা গেল 
গঙ্গাতীরে প্রাচীন অশ্বথগাছের চতুঃপার্খে অনেক লোক সমাগত 
রা হইয়াছে এবং বৈষ্ণব ভক্তগণ স্থানে স্থানে সংকীর্ানে 
উতসবস্থলে . আনন্দ করিতেছেন । ধ্রব্ূপ করিলেও কিন্ত 
পৌঁছিয়া যাহা তাহাদিগের মধ্যে অনেকে ভগবৎ নামগানে যথার্থ 
০8 মগ্র হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইল না। সর্বত্র 
একটা অভাব ও প্রাণহীনতা চক্ষে পড়িতে লাগিল। নৌকার 
যাক্টবার কালে এবং তথায় উপস্থিত হইয়া নরেন্দ্রনাথ, বলরাম, 
গিরীশচন্ত্র, রামচন্ত্র, মহেন্দ্রনাথ প্রভৃতি প্রধান ভক্তসকলে ঠাকুরকে 
বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন যাহাতে তিনি কোনও কীর্তন 
সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়৷ মাতামাতি না করেন। কারণ, 
কীর্তনে মাতিলে তাঁহার ভাবাবেশ হওয়া অনিবার্য হইবে এবং 
উহাতে গলদেশের বেদনা বৃদ্ধি পাইবে। 

নৌকা হইতে নামিয়া ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বরাবর শ্রীযুক্ত মণি 
সেনের বাটাতে যাইয়া! উঠিলেন। তাহার আগমনে আনন্দিত 
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পাঁণিহাটির মহোতসব। 


হইয়া মণি বাবুর বাটার সকলে তাহাকে প্রণাম পুরঃসর বৈঠক- 
খানায় লইয়া! যাইয়| বসাইলেন। ঘরখানি টেবিল, 
তি ১. চেয়ার, সোফা, কার্পেটাদি দ্বারা ইংরাজী ধরণে 
সুদজ্জিত। এখানে দশ পনর মিনিট বিশ্রাম 
করিয়াই তিনি নকলকে সঙ্গে লইয়া ইহার্দিগের ঠাকুরবাটাতে 
»রাধাকান্তজীকে দর্শন করিবার মানসে উঠিলেন। 
বৈঠকথানা৷ গৃহের পার্থেই ঠাকুরবাটী। পার্ধের দরজা দিয়া 
আমর! একেবারে মন্দিরসংলগ্ন নাটমন্দিরের উপরে উপস্থিত হইয়া 
যুগলবিগ্রহ-ুত্তির দর্শন লাভ করিলাম । মৃগ্তি দুইটি 
স্ুন্দর। কিছুক্ষণ দর্শনান্তে ঠাকুর অদ্ধবাহা অবস্থায় 
প্রণাম করিতে লাগিলেন । নাটমন্দিরের মধ্যভাগ 
হইতে পাঁচ সাতটি ধাপ নামিয়া ঠাকুরবাটার চকমিলান প্রশস্ত 
উঠান ও সদর ফটক। ফটকটি এমন স্থানে বিগ্যমান যে ঠাকুর- 
বাটাতে প্রবেশমান্র বিগ্রহমৃত্তির দর্শন লাভ হ়। ঠাকুর যখন 
প্রণাম করিতেছিলেন তখন এক দ্বল কীর্ভন উক্ত ফটক দিয়া 
উঠানে প্রবেণপুর্বক গান আরম্ভ করিল। বুঝা গেল মেলাস্থৃলে 
যত কীর্তনসম্প্রদীয় আসিতেছে তাহার্দিগের প্রত্যেকে প্রথমে 
এখানে আসিয়। কীর্ভন করিয়া পরে গঙ্গাতীরে আনন্দ করিতে 
যাইতেছে। শিখা-স্ত্রধারী, তিলক-চক্রাঙ্থিত দীর্ঘ স্থলবপু$, গৌরবর্ণ, 
প্রৌঢবয়স্ক এক পুরুষ ঝুলিতে মালা জপিতে জপিতে প্র সময়ে 
উঠানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তাহার স্কঙ্গে উত্তরীয়, পরিধানে 
ধোপদস্ত রেলির উনপঞ্চাশের থান ধুতি, সুন্দরভাবে গুছাইয়। পরা, 
এবং টাকে একগোছা পয়দা_দেখিলেই মনে হয়, কোন 
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মণিবাবুব 
ঠাকুরবাটা 


শ্রীশীরামকৃষ্চলীলাপ্রসঙ্গ | 


গোস্বামীপুঙ্গব মেলার সুযোগে ছুই পদ্»না আদায়ের জন্ট সাজিয়। 
গুজিয়া বাহির হইয়াছেন। কীর্ভনস-্প্রদায়কে উত্তেজিত করিবার 
জন্য এবং বোধ হয় সমাগত ব্যক্তিবর্গকে নিজ মহত্বে দুধ করিতে 
তিনি আদিয়াই কীর্তনদলের মহিত মিলিত হইয়া ভীবাবি্ের স্টায় 

অঙ্গভঙ্গী, হুঙ্কার ও মৃত্য করিতে লাগিলেন । 
প্রণামান্তে ঠাকুর নাটগম্দিরের একপার্থে দণ্ডায়মান হইয়া 
কীর্তন শুনিতেছিলেন। গোস্বামীজীর বেশভৃষার পারিপা্্য ও 
ভাঁবাবেশের ভাণ দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া তিনি 


ঠাকুরের নবেন্্রপ্রমুখ পার্শস্থ ভক্তগণকে মৃদৃষ্বরে বলিলেন, 
ভাবাবেশ ও 
নৃত্য “ঢং গ্যাথ.1” তীহার এরূপ পরিহাসে সকলের মুখে 


হাস্তের রেখা দেখা দিল এবং তিনি কিছুমাত্র 
ভাবাবিষ্ট না হয়া আপনাকে বেশ সামলাইয়া চলিতেছেন ভাবিয়া 
তাহারা নিশ্চিন্ত হঈল। কিন্তু পরক্ষণেই দেখ! গেল, ঠাকুর কেমন 
করিয়া তাহারা বুঝিবার পূর্বের চক্ষের নিমেষে তাহাদিগের মধা হইতে 
নিক্রান্ত হইয়া এক লক্ষে কীর্ভনদলের মধ্যভাগে সহস| অবতীর্ণ 
হইয়াছেন এবং ভাবাবেশে তাহার বাহ্সংজ্ঞার লোপ হইয়াছে। 
ভক্তগণ তখন শশব্যন্তে নাটমন্দির হইতে নামিয়! তাহাকে ঝেষ্টন 
করিয়। প্লাড়াইল এবং তিনি কখন অর্ধ-বাহাদশ। লাভপুর্বক দিংহ- 
বিক্রমে নৃত্য করিতে এবং কখন সংস্ঞ! হা'রাইমা স্থির হইয়। অবস্থান 
করিতে লাগিলেন । ভাবাবেশে নৃত্য করিতে করিতে যখন তিনি 
দ্রুতপদ্দে তালে তালে কথন অগ্রদর এবং কখন পশ্চাতে পিছাইয়। 
'আসিতে লাগিলেন তখন মনে হইতে লাগিল তিনি যেন 'মুথময় 
সায়রে' মীনের স্তায় মহাননে সম্তরণ ও ছুটাছুটি করিতেছেন। 
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পাণিহাটির মহোত্সব। 


গ্রতি অঙ্গের গতি ও চালনাতে এঁভাব পরিস্ফুট হইয়! তাহাতে যে 
অদৃটপূ্র্ব কোমলতা ও মাধুর্য মিশ্রিত উদ্দাম উল্লাসময় শক্তির 
প্রকাশ উপুস্থিত করিল তাহা বর্ণনা করা অসন্তব। স্ত্রীপুরুষের 
হাবভাবময় মনোমুগ্ধকারী নৃত্য অনেক দেখিয়াছি কিন্তু দিব্য 
ভাবাবেশে আত্মহারা হইয়া তাগুবনৃত্য করিবার কালে ঠাকুরের 
দেহে যেরূপ রুদ্র-মধুর সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিত তাহার আংশিক 
ছায়াপাতও এঁ নকলে আমাদিগের নয়নগোচর হয়' নাই। প্রবল 
ভাবোল্লাসে উদ্বেলিত হইয়া তাহার দেহ যখন হেলিতে ছুলিতে 
ছুটিতে থাকিত তখন ভ্রম হইত উহ! বুঝি কঠিন জড় উপাদানে 
নিশ্মিত নহে, বুঝি আনন্দনাগরে উত্তাল তরঙ্গ উঠিয়! গ্রচওবেগে 
সম্মুখস্থ সকল পদার্থকে ভাপাইয়া অগ্রসর হইতেছে-_এখনিই আবার 
গলিয়া৷ তরল হইয়া উহার ই আকার লোকদৃষ্টির অগোঁচর হইবে। 
আদল ও নকল পদার্থের মধ্যে কত প্রভেদ কাহাকেও বুঝাইতে 
হইল না, কীর্ভনসম্প্রদায় গোস্বামীজীর দিকে আর দৃষ্টিপাত ন! 
করিয়া ঠাকুরকে বেষ্টনপুর্বক শতগুণ উৎমাহ-আনন্দে গান গাহিতে 
লাগিল। 
প্রায় অর্দঘন্টাকাল এইরূপে অতীত হইলে ঠাকুরকে কিঞ্চিৎ 
্রক্ৃতিস্থ দেখিয়া ভক্তগণ তাহাকে কীর্ভনবশ্ত্রদায়ের মধ্য হইতে 
সরাইয়। লইয়া যাইবার চেষ্ট। করিতে লাগিল। স্থির 
বাঘব পগ্ডিতের 
বাটাতে হইল, এখান হইতে কিঞিদধিক এক মাইল দুরে 
যাইবাব পথে অবস্থিত মহাপ্রভুর পার্যদ রাঘব পগডিতের বাটাতে 
যাইয়া তিনি যে যুগল-বিগ্রহ ও শালগ্রাম-শিলার নিত্য সেবা 
করিতেন তাহা দর্শনপুর্বক নৌকায় ফিরা যাইবে। ঠাকুর এ 
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আঞআরামকৃঞ্ণচলালা প্রসঙ্গ । 


কথায় সম্মত হইয়া! ভক্তবুন্দ সঙ্গে মণিসেনের ঠাকুরবাটী হইতে 
বহির্গত হইলেন। কীর্ভনসশ্প্রদায় কিন্তু তাহার সঙ্গ ছাড়িল না, 
মহোৎসাহে নাম গান করিতে করিতে পশ্চাতে আসিতে 'লাগিল। 
ঠাকুর উহ্থীতে ছুই চারি পদ অগ্রসর হইয়াই ভাবাঁবেশে স্থির 
হইয়া রহিলেন। অর্দাবাহৃদশা প্রাপ্ত হইলে ভক্তগণ তীহাকে 
অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিল, তিনিও দুই চারি পদ চলিয়৷ 
পুনরায় ভাবাবি্ট হইলেন। পুনঃ পুনঃ এরূপ হওয়াতে ভক্তগণ 
অতি ধীরে অগ্রসর হইতে বাধ্য হইল। 

ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের শরীরে সেই দিন যে দিব্যোজ্জল সৌন্দর্য্য 
দর্শন করিয়াছি সেইরূপ আর কখন নয়নগোচর হইয়াছে বলিয়া 
স্মরণ হয় না । দেব-দেহের সেই অপুর্ব শ্রী যথাযথ 


ভাবাবিষ্ট 
ঠাকুরেব বর্ণনা কর! মনুষ্যশক্তির পক্ষে অসন্তব | ভাবাবেশে 
2১৪ দেহের অতদুর পরিবর্ভন নিমেষে উপস্থিত হইতে 


পারে একথা আমর! ইতিপূর্বে কখনও কল্পনা করি নাই। তাহার 
উন্নতবপুঃ প্রতিদিন যেমন দেখিয়াছি তদপেক্ষা অনেক দীর্ঘ এবং 
পৃ শরীরের স্তায় লঘু বলিয়া গ্রতীত হইতেছিল, শ্তামবর্ণ উজ্জল 
হইয়া গৌরবর্ণে পরিণত হইরাছিল; ভাবপ্রদীপ্ত মুখমণ্ডল অপূর্ব 
জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়! চতুঃপার্খ আলোকিত করিয়াছিল, এবং 
মহিমা করুণা শাস্তি ও আনন্দপূর্ণ মুখের সেই অনুপম হাসি দৃষ্টিপথে 
পতিত হইবামাত্র মন্তমগ্ধের স্তায় জনসাধারণকে কিছুক্ষণের জন্ত সকল 
কথা ভুলাইয়া! তাহার পদান্ুসরণ করাইয়াছিল! উজ্জল গৈরিকবর্ণের 
পরিধেয় গরদখানি এঁ অপূর্ব অগঙ্গকান্তির সহিত পূর্ণ সামঞ্জন্তে 
মিলিত হইয়া তাহাকে অগ্নিশিখাপরিব্যাপ্ত বলিয়! ভ্রম জন্মাইতেছিল। 
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মণিবাবুর ঠাকুরবাটী হইতে নিষ্রান্ত হইয়৷ রাজপথে আসিবা- 
মাত্র কীর্তনসম্প্রনায় তাহার দিব্যোজ্জল শ্রী, মনোহর নৃত্য, ও পুনঃ 
পুনঃ গম্ভীর ভাবাবেশ দশনে নবীন উৎসাহে পর্ণ 


ঠাকুরের 

নিরািে হ্ইয়! গান পরিল-- 

কীর্ন- সথরধুনীর তীরে হরি বলে কে রে, 
সম্প্রদায়ের 42 

টা বুঝি প্রেমদাত। নিতাই এসেছে । 
উল্লাস ওরে হরি বলেকেরে 


জয়রাধেবলেকেরে 

বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে 

( আমাদের) প্রেমদাতা নিতাই এসেছে। 

নিতাই নইলে প্রাণ জুড়াবে কিসে-_ 

( এই আমাদের ) প্রেমদাত৷ নিতাই এসেছে । 

শেষ ছত্রটি গাহিবার কালে তাহারা ঠাকুরের দিকে অঙ্কুলী 

নির্দেশপর্ব্ক বারম্বার “এই আমাদের গ্রেমদাতা” বলির। মহাননে 

নৃত্য করিতে লাগিল। তাহাদিগের ধঁ উৎসাহ 
আর্ট ইল উৎসবস্থলে সমাগত জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্মপূর্বক 

তাহাদিগকে তথায় আনয়ন করিতে লাগিল এবং 
যাহারা আসিয়! একবার ঠাকুরকে দর্শন করিল তাহারা মোহিত 
হইয়! মহোল্লাসে কীর্ডনে যোগদান করিল অথবা প্রাণে অনির্বচনীয় 
দিব্য ভাবোদয়ে স্তব্ধ হইয়া নীরবে ঠাকুরকে অনিমেষে দেখিতে 
দেখিতে সঙ্গে যাইতে লাগিল। জনগাধারণের উৎসাহ ক্রমে 
ংক্রামক ব্যাধির ন্যায় চতুদ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল এবং অন্ত 
কয়েকটি কীর্তনসম্প্রদায় আসিয়া পূর্বোক্ত দলের সহিত যোগদান 
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শ্রীত্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


করিল। প্ররূপে এক বিরাট জনসজ্ঘ ভাবাবিষ্ট ঠাকুরকে বেষ্টন 
করিয়া রাঘব পগুতের কুটারাভিমুখে ধীরপদে অগ্রসর হইতে 
লাগিল। 
গঙগাতীরবন্তী অশ্বখ বৃক্ষের নিয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ 
প্রতুদ্ধয়ের উদ্দেশে কয়েক মালসা ফলাহার উৎসর্গ করাইয়া 
সত্রীতক্তেরা ঠাকুরের নিমিত্ত আনয়ন করিতেছিলেন। 
রা রাঘব পণ্ডিতের বাটীতে উপস্থিত হইবার কিছু 
পূর্বে, একজন ভেকধারী কুৎসিত কদাকার বাবাজী 
সহস! কোথা হইতে আসিয়া এক মালসা গ্রগাদ জনৈকা স্ত্রীভক্তের 
হস্ত হইতে কাড়িয়া লইল এবং যেন ভাবে প্রেমে গদগদ 
হইয়া উহার কিয়দংশ ঠাকুরের মুখে স্বহস্তে প্রদ্দান করিল। 
ঠাকুর তখন ভাবাবেশে স্থির হইয়া দড়াইয়াছিলেন, বাবাজী 
স্পর্শ করিবামাত্র তাহার সর্বাঙ্গ সহস| শিহরিয়। উঠিয়। ভাবভঙ্গ 
হইল এবং মুখে প্রদত্ত খাদাদ্রব্য থু থু করিয়া নিক্ষেপপূর্ববক 
মুখ ধোঁত করিলেন। ী ঘটনায় বাবাজীকে ভণ্ড বলিয়! বুঝিতে 
কাহারও বিলগ্ধ হইল না এবং সকলে তাহার উপর বিরক্তি ও 
বিজ্রপের সহিত কটাক্ষ করিতেছে দেখিয়া সে দূরে পলায়ন 
করিল। ঠাকুর তখন অন্ত এক ভক্তের নিকট হইতে গ্রমাদ্দকণিক! 
গ্রহণপূর্ব্বক ক্তগণকে অবশিষ্টাংশ খাইতে দিলেন । 
প্ররূপে এক মাইল পথ অতিক্রম করিয়া রাঘৰ পণ্ডিতের 
বাটীতে পৌছিতে প্রায় তিন ঘণ্টা কাল লাগিল। এখানে আদিয়া 
মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয় দর্শন, স্পর্শন ও বিশ্রামাদদি করিতে ঠাকুরের 
অর্থ ঘটা কাল অতীত হইল এবং সঙ্গের সেই বিরাট জনসঙ্ঘ 
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ধীরে দীরে ইতস্ততঃ ছড়াই়া৷ পড়িল। ভিড় কমিয়াছে দেখিয়া 
তি ভক্তগণ তাহাকে নৌকায় লইয়া আমসিল। কিন্তু 
প্রত্যাবর্তন ও এখানেও এক অদ্ভূত ব্যাপার উপস্থিত হইল। 
রি কোন্নগরনিবাদী নবচৈতন্ত মিত্র উৎসব স্থলে ঠাকুর 

আসিয়াছেন শুনিয়া দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া 
চারিদিকে অন্বেষণ করিতেছিল। এখন নৌকা মধ্যে তাহাকে 
দেখিতে পাইয়! এবং নৌকা ছাড়িবার উপক্রম কাঁরতেছে দেখিয়া 
সে উন্ম্রের স্তায় ছুটিয়া আসিয়া তাহার পদপ্রান্তে আছাড় 
খাইয়। পড়িল এবং কৃপা করুন বলিয়। প্রাণের আবেগে ক্রন্দন 
করিতে লাগিল। ঠাকুর তাহার ব্যাকুলতা ও ভক্তি দর্শনে 
তাহাকে ভাবাবেশে স্পর্শ করিলেন। উহাতে কি অপুর্ব দশন 
উপস্থিত হইল বলিতে পারি না, কিন্তু তাহার ব্যাকুল ক্রন্দন 
নিমেষের মধ্যে অসীম উল্লাসে পরিণত হইল এবং বাহাজ্ঞানশৃন্তের 
্টায় দে নৌকার উপরে তাও নৃত্য ও ঠাকুরকে নানারপে স্তব 
্ততিপূর্বক বারঘ্থার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে লাগিল! এীরূগে 
কিছুক্ষণ অতীত হইলে ঠাকুর তাহার পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইয়া নানা- 
প্রকারে উপদেশ প্রদানপূর্ব্ক শান্ত করিলেন। নবচৈতন্য ইতিপূর্বে 
অনেক বার ঠাকুরকে দর্শন করিলেও এত দিন তাহার কৃপা লাভ 
করিতে পারে নাই, অগ্ঠ তল্লাতে কৃতার্থ হইয়া সংসারের ভার পুত্রের 
উপর অর্পণপূর্বক নিজগ্রামে গঙ্গাতীরে পর্ণকুটারে জীবনের অবশিষ্ট 
কাঁল বানপ্রস্থের স্তায় সাধন ভজন ও ঠাকুরের নামগুণগানে 
অতীত করিয়াছিল। এখন হইতে সংকীর্ভনকালে বুদ্ধ নবচৈতন্যের 


ভাবাবেশ উপস্থিত হইত এবং তাহার ভক্তি ও আনন্দময় মূর্তি 
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দর্শনে অনেকে তাহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত। প্ররূপে নবটৈতন্ত 
ঠাকুরের কৃপায় পরজীবনে বুব্যক্তির হৃদয়ে ভগবদৃভক্তি উদ্দীপনে 
সমর্থ হইয়াছিল। র 
নবচৈতন্য বিদায় গ্রহণ করিলে ঠাকুর নৌকা ছাড়িতে আদেশ 
করিলেন। কিছুদূর আমিতে না আসিতে জন্ধ্যা হইল এবং রাত্রি 
ডি আটট| আন্দাজ আমর! দক্ষিণেশ্বর কালীবাটাতে 
পৌছান_.. উপস্থিত হইলাম। অনন্তর ঠাকুর গৃহমধ্যে উপবিষ্ট 
বিদায়কালে হইলে ভক্তগণ তাহাকে প্রণামপুর্বক কলিকাতায় 
জনৈক ভক্তের 
সহিত ঠাকুবেব ফিরিবার জন্ত বিদায় গ্রহণ করিল। সকলে নৌকা- 
কথ রোহণ করিতেছে এমন সমঘ্বে একব্যক্তির মনে 
হইল জুতা তুলিয়া আসিয়াছে এবং উহ! আনিবার জন্ সে পুনরায় 
ঠাকুবের গৃহাতিমুখে ছুটিল। তাহাকে দেখিয়! ঠাকুর ফিরিবার কারণ 
জিজ্ঞাসাপূর্বক পরিহাস করিয়া বলিলেন, “ভাগ্যে একথা নৌকা 
ছাড়িবার পুর্ববে মনে হইল, নতুব! আজিকার সমস্ত আননটা এ 
ঘটনায় পণ্ড হইয়া যাইত 1” যুবক এ কথার হাদিয়া তাহাকে প্রণাম 
করিয়া চলিয়া! আসিবার উপক্রম করিলে তিনি জিজ্ঞাস করিলেন, 
“আজ কেমন দেখিলি বল দেখি? যেন হরিনামের হাটবাজার 
বসিয়। গিয়াছে-_না?” সে এ কথায় সায় দিলে তিনি নিজ 
ভক্তগণের মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ ব্যক্তির উৎসবস্থলে ভাবাবেশ হইয়াছিল 
তদ্বিষয়ের উল্লেখপুর্বক ছোট নরেন্দ্রের প্রশংসা করিয়া বলিলেন, 
“কেলে ছৌঁড়াটা অল্পদিন হইল এখানে আসা যাওয়া করিতেছে, 
ইহার মধ্যেই তাহার ভাব হইতে আরম্ত হইয়াছে । সে দ্দিন তাহার 


ভাব আর ভাঙ্গে না--এক ঘণ্টার উপর বাহ্সংজ্ঞা ছিল না! সে 
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বলে তাহার মন আজ কাল নিরাকারে লীন হইয়! যায়! ছোট 
নরেন বেশ ছেলে--না1? তুই একদিন তাহার বাটাতে যাইয়! 
আলাপ করিয়া আপিবি-_কেমন?” ঘুবক তাহার সকল কথায় 
সায় দিরা বলিল, “কিন্তু মশায় ! বড় নরেনকে আমার যেমন ভাল 
লাগে এমন আর কাহাকেও না, সেজন্য ছোট নরেনের বাটীতে 
যাইতে ইচ্ছা হইতেছে ন11” ঠাকুর উহাতে তাহাকে তিরস্কার করিরা 
বলিলেন, “তুই ছোড়া ত ভারি একঘেষে, একঘেয়ে হওয়াটা হীন 
বুদ্ধির কাজ, ভগবানের পাচ ফুলে সাজি--নানা প্রকারের ভক্ত, 
তাহাদের সকলের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দ করিতে ন! পারাটা 
বিষম হীনবুদ্ধির কাঁজ, তুই ছোট নারেনের নিকটে একদিন নিশ্চয় 
যাইবি_-কেমন যাইবি ত?” সে অগতা। সম্মত হইয়া তাহাকে 
প্রণামপূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিল। পরে জানা গিয়াছিল, এ ব্যক্তি 
কয়েক দ্িন পরে ঠাকুরের কথা মত ছোট নরেনেৰ সহিত আলাপ 
করিতে যাইয়া তাহার কথায় জীবনের গুরুতর জটিল এক সমস্তার 
সমাধান লাভপূর্বক ধন্ত হইয়াছিল। নৌকা সেইদিন কলিকাতায় 
পৌছিতে রাত্রি প্রায় দশটা! বাজিয়াছিল। 

্ত্ী-ভক্তেরা সেই রাত্রি শ্রীশ্রীমার নিকটে অবস্থান করিলেন 
এবং ক্নানযাত্রার দিবসে ৬দেবী প্রতিষ্ঠার বাৎসরিক উপলক্ষে 
কালীবাটীতে বিশেষ মমারোহ হইবে জানিতে পারিয়া এ পর্ব 
দর্শনান্তে কলিকাতায় ফিরিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। রাত্রে 
আহার করিতে বসিয়া ঠাকুর পাণিহাটির উৎসবের কথাপ্রসঙ্গে 
তাহাদের একজনকে বলিলেন, “অত ভিড়__তাহার উপর 
ভাবসমাধির জন্ত আমাকে সকলে লক্ষ্য করিতেছিল_-ও (শ্রীশ্রীমা) 
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সঙ্গে না যাইয়া! ভালই করিয়াছে, ওকে সঙ্গে দেখিলে লোকে 
বলিত “হংস, হংসী এসেছে !” ও খুব বুদ্ধিমতী 1” 
রা আহার শ্রীশ্রীমার 'মপামান্ বুদ্ধির দৃষ্ান্তস্বরূপরণ পুনরায় 
্রপনমার বলিতে লাগিলেন, “মাড়োয়ারী ভক্ত * যখন দশ 
স্বন্ধে জনৈক হাজার টাকা দিতে চাহিল তখন আমার মাথায় 
রক যেন করাত, বসাইয়া দিল; মাকে বলিলাম 
মা” এতদিন পরে আবার প্রলোভন দেখাইতে 
আসিলি! সেই সময়ে ওর মন বুঝিবার জন্ত ডাকাইয়। বলিলাম, 
“ওগো! এই টাক দিতে চাহিতেছে, আমি লইতে পারিব না বলায় 
তোমার নামে দিতে চাহিতেছে, তুমি উহ! লও না কেন-_-কি বল? 
শুনিয়াই ও বলিল, “তা কেমন করিয়া হইবে? টাক। লওয়া 
হইবে না, আমি লইলে এ টাকা তোমারই লওয়া হইবে। কারণ, 
আমি উহ! রাখিলে তোমার সেবা ও অন্তান্ট আবশ্তাকে উহা 
ব্যয় না করিয়া থাকিতে পারিব ন1; স্থৃতরাং ফলে উহ! তোমারই 
গ্রহণ করা হইবে। তোমাকে লোকে শ্রদ্ধা ভক্তি করে তোমার 
ত্যাগের জন্ত--অতএব টাকা কিছুতেই লওয়া হইবে না ওর 
(শ্রীত্রীমার) এঁ কথ! শুনিয়া আমি হা ফেলিয়া বাঁচি!” 
ঠাকুরের ভোজন সাঙ্গ হইলে স্ত্রীতক্তগণ নহবতে মাতাঠাকুরাণীর 
মার ইত নিকটে যাইয়া তাহার সম্বন্ধে ঠাকুর যাহ! 
উক্ত ভক্তের  বলিতেছিলেন তাহা শুনাইলে শ্রীশ্রীমা বলিলেন, 
কথা “প্রাতে উনি (ঠাকুর ) আমাকে যে ভাবে যাইতে 
বলিয়া পাঠাইলেন তাহাতেই বুঝিতে পারিল্লাম উনি মন খুলিয়া এ 


__* ইহার নাম লছমী নারায়ণ ছিল। 
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বিষয়ে অনুমতি দিতেছেন না। তাহা হইলে বলিতেন-_হা! যাবে 
বৈ কি। এররূপপ্নী করিয়া উনি এ বিষয়ের মীমাংসার ভার যখন 
আমার উপরে ফেলিয়৷ বলিলেন, “ওর চ্ছ৷ হয় ত চলুক্‌* তখন স্থির 
করিলাম যাইবার সংকল্প ত্যাগ করাই ভাল।” 
গাত্রদাহ উপস্থিত হইয়া সে রাত্রে ঠাকুরের নিদ্রা হল না । 
উৎসবস্থলে নানাপ্রকার চবিত্রের লোক তাহার দেব-অঙ্গ স্পর্শ 
করিয়াছিল বলিয়াই বোধ হয় এরূপ হইয়াছিল। 
বে কারণ দ্রেখা যাইত, অপবিত্র অশ্তদ্ধঘনা বাক্তিগণ 
লোকের ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্ত হইবার উদ্দেশে অথব! 
সংসর্গে ঠাকুরের অন্তপ্রকার সকামভাবে তাহার অ্গম্পশ্পুর্ববক 
ভাব ভঙ্গ 
ও বিব্তি পদধূলী গ্রহণ করিলে এ্ররূপ দাহে তিনি অনেক 
সময়ে প্রপীড়িত হইতেন। পাণিহাটি উৎসবের 
এক দিন পরে স্নানযাত্রীর পর্কর উপস্থিত হইল। এ দ্িবদে আমরা 
দক্ষিণেখ্বরে উপস্থিত হইতে পারি নাই। স্ত্রী ভক্তদিগের নিকটে 
গুনিয়াছি &ঁ দিবদ অনেকগুলি স্ত্রীপুরুষ ঠাকুরকে দর্শন করিতে 
আসিয়াছিল। তন্মধ্যে অ-_র মা নায়ী জনৈকা নিজ বিষয়সম্পত্তির 
বন্দোবস্ত করাইয়া লইবার আশয়ে তাহাকে গীড়াপীড়ি করিয়া 
ধরিয়। তাহার আনন্দের বিশেষ বিদ্ধ উৎপাদন করিয়াছিল। 
মধ্যাঙ্কে ভোজন করিবার কালে তাহাকে নিকটে বসিয়। থাকিতে 
দেখিয়া তিনি বিরক্ত হইয়! কথা কহেন নাই এবং অন্দিবসের স্যায় 
থাইতেও পারেন নাই। পরে, ভোজনান্তে আমাদের পরিচিত। 
জনৈকা তাহাকে আচমনার্থ জল দিতে যাইলে তাহাকে একান্তে 
বলিয়াছিলেন “এখানে লোক আমে ভক্তি প্রেম হইবে বলিয়া-_ 
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শ্রীশ্রীরামকৃঞ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


এখান হইতে ওর বিষয়ের কি বন্দোবস্ত হইবে বল দেখি? মাগী 
কামনা করিয়া অশাব দনেশাদি আনিয়াছে--উহ্ার একটুও মুখে 
তুলিতে পারিলাম না। আজ ন্নানযাত্রার দিন, অন্ত- বৎসর এই 
দিনে কত তাবনমাধি হইত, ছুই তিন দিন ভাবের ঘোর থাকিত, 
আজ কিছুই হইল না_নানাভাবের লোকের হাওয়া লাগিয়া 
উচ্চভাব আদিতে পারিল ন11” অ--রমা সেই রাত্রি দক্ষিণেশ্বরে 
অবস্থান করায় রাত্রিকালেও ঠাকুরের বিরক্তির ভাব প্রশমিত হইল 
না। রাত্রিতে আহার করিবার কালে একজন স্ত্রীভক্তকে বলিলেন, 
“এখানে স্ত্রীলোকদিগের এত ভিড় ভাল নয়, মথুর বাবুর পুত্র 
ত্রেলোক্য বাবু এখানে রহিয়াছে--কি মনে করিবে বল দেখি? 
দুই একজন মধ্যে মধ্যে আমিলে, এক আধ দিন থাকিয়৷ চলিয়া 
যাইলে,_-তাহা নহে একেবারে ভিড় লাগিয়া গিয়াছে! ভ্ত্রীলোক- 
দিগের অত হাওয়। আমি সহিতে পারি না।” ঠাকুরের বিরক্তির 
কারণ হইয়াছেন ভাবিয়া স্ত্রীভক্তগণ সেদিন বিশেষ বিষগ্] হইয়া- 
ছিলেন এবং রজনী প্রভাত হইলেই কলিকাতায় ফিরিয় 
আসিয়াছিলেন। স্নানযাত্র! উপলক্ষে কালীবাটাতে বিশেষ সমারোহে 
পূজা এবং যাত্রাদি হইয়াছিল, সাহারা কিন্তু পূর্বোক্ত কারণে সে 
দিন কিছুমাত্র আনন্দলাভ করিতে পারেন নাই। নিরস্তর উচ্চ 
ভাবভূমিতে থাকিলেও ঠাকুরের দৈনন্দিন প্রত্যেক ব্যাপারে 
কতদূর লক্ষ্য ছিল এবং তক্তদিগের কল্যাণের জন্য তিনি তাহাদিগকে 
কিরূপে শাসন ও পরিচালনা করিতেন তাহ! পূর্বোক্ত বিবরণ 
হইতে পাঠক কতকটা বুঝিতে পারিবেন । 
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একাদশ অধ্যায়। 
ঠাকুরের কলিকাতায় আগমন । 


পাণিহাটি মহোৎ্সবে যোগদান করিয়৷ ঠাকুরের গলায় বেদন! 
বৃদ্ধি হইল। সেদিন মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইয়াছিল। বুষ্টিতে ভিজিয়! 
আদ্রপদে বনুক্ষণ ভাবাবেশে অতিবাহিত করিবার 

পাণিহাটিতে ফলেই রোগ বাড়িয়াছে বলিয়া ডাক্তার ভক্তগণকে 


যাইযা গলাষ 

বেদনা বুদ্ধিও  বারম্বার অন্ুযোগ করিলেন এবং পুনরায় এরূপ 
বালক-স্বভাৰ অত্যাচার হইলে উহা কঠিন হইয়া দাড়াইবে বলিয়া 
ঠাকুবেব এ ্ ্ 
আচরণ ভয় প্রদর্শন করিতেও ছাড়িলেন না। ভক্তগণ 


উহাতে এখন হইতে সতর্ক থাকিতে দৃঢ়সংকল্প 
করিলেন এবং বালকস্বভাব ঠাকুর এঁ দিবসের অত্যাচারের সমস্ত 
দোষ রামচন্ত্রপ্রমখ কয়েক জন প্রবীণ ভক্তের উপর চাপাইয়া 
বলিলেন, “উহার যদি একটু জোর করিয়া আমাকে নিষেধ করিত 
তাহা হইলে কি আমি পাণিহাটিতে যাইতে পারিতাম 1৮ চিকিৎসা- 
ব্যবসায়ী না হইলেও বামবাবু ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে পড়িয়৷ 
ডাক্তারী পাশ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব মতের প্রতি অন্রাগবশতঃ 
পাণিহাটর উৎসবে যাইবার জন্য তিনি ঠাকুরকে বিশেষ উৎসাহিত 
করিয়াছিলেন, স্থৃতরাং তিনিই এখন এ বিষয়ে সমধিক দৌষভাগী 
বলিয়া! বিবেচিত হইলেন । আমাদিগের জনৈক বন্ধু একদিন এই 
সময়ে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়! দেখিলেন, ঠাকুর গলদেশে 
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প্রলেপ লাগাইয়। গৃহমধ্যে ছোট তক্তাথানির উপর চুপ, করিয়া 
বসিয়া আছেন। তিনি বলেন- “বালককে শাসন করিবার 
জন্য কোন কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়া একস্থানে আবদ্ধ রাখিলে 
মে যেমন বিষণ্ন হইয়া! থাকে, ঠাকুরের মুখে অবিকল সেই ভাব 
দেখিতে পাইলাম ।॥ গ্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কি 
হইয়াছে? তিনি তাহাতে গলার প্রলেপ দেখাইরা মৃদুন্বরে 
বলিলেন “এই গ্যাথ, না, ব্যথা বাড়িয়াছে, ডাক্তার বেশী কথা 
কহিতে নিষেধ করিয়াছে ।, বলিলাম, তাই ত মশায়, শুনিলাম 
সেদিন আপনি পেণেটি গিয়াছিলেন, বোধ হয় সে জন্যই ব্থাটা 
বাঁড়িয়াছে। তিনি তাহাতে বালকের ন্যায় অভিমানভরে, বলিতে 
লাগিলেন, “হা, দ্যাখ দেখি, এই উপরে জল নীচে জল, 'মাকাশে 
বৃষ্টি-_-পথে কাদ1, আর রাম কি না আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে 
সমস্ত দিন নাচিয়ে নিয়ে এলো! সে পাশ করা ডাক্তার, যদি 
ভাল করে বারণ কর্তে। তাহলে কি আমি সেথানে যাই | আমি 
বলিলাম, তাই ত মশায়, রামের ভারি অন্যার। যাহ৷ তইবার 
হইয়। গিয়াছে, এখন কয়েকটা দিন একটু সাবধানে থাকুন, তাহা 
হইলেই সারিয়া যাইবে। শুনিয়া তিনি খুসী হইলেন এবং বলিলেন, 
€ত। বলে একেবারে কথা বন্ধ করে কি থাঁকা যায়, এই দ্যাথ্‌ দেখি 
তুই কতদূর থেকে এলি । আর আমি তোর সঙ্গে একটিও কথা 
কইব না, তা কি হয়? বলিলাম, আপনাকে দেখিলেই আনন্দ 
হয়, কথা নাই বা কহিলেন, আমাদের কোন কষ্ট হইবে 
না, ভাল হউন, আবার কত কথা শুনিব। কিন্তু সেকথা 
গুনে কে? ডাক্তারের নিষেধ, নিজের কষ্ট প্রভৃতি সকল 
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ঠাকুরের কলিকাতায় আগমন । 
বিষয় ভুলিয়া তিনি পূর্বের ন্যায় আমার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত 
হইলেন ।” 
ক্রমে আযাঢ় অতীত হইল । মাসাধিক চিকিৎসাদীন থাকিয়াও 
ঠাকুরের গলার বেদনার উপশম ভইল না। অন্য সমযে স্বল্প অনুভূত 
রি িয হইলেও একাদশী, পৃথিমা ও অমাবস্তা প্রভৃতি 


হওয়া ও তিথিতে উহার বিশেষ বুদ্ধি হইত। তখন কোনরূপ 
ডাক্তাবের 

নর কঠিন খাদ্য ও তরিতরকারি গলাধঃকরণ করা 
মানিয়াঠাকুবের একপ্রকার অপাধা হইয়া উঠিত। স্তবাং দুধ ভাত 
সম।পাগত জন- ০ 

ডিও ও সুজির পায়স মাত্র ভোজন করিয়া ঠাকুর এ 


পূর্ববৎ উপদেশ সকল দিন অতিবাহিত করিতেন। ডাক্তারের 
দান পরীক্ষাপুর্ধ্বক স্থির করিলেন, তাহার 010%- 
11717 30211011021 হইয়াছে_ অর্থাৎ, লোককে দিবারাত্র 
ধর্মোপদেশ প্রদানে বাগ যন্ত্রের অত্যপিক ব্যবহার হইয়া গলদেশে ক্ষত 
হইবার উপক্রম হইয়াছে, ধন্রপ্রচারকদিগের এরূপ ব্যাধি হইবার 
কথ৷ চিকিৎসাশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ মাছে । রোগ নির্ণব করিয়া ডাক্তা- 
রের| ওষধপথ্যা্দির যেরূপ ব্যবস্থা করিলেন, ঠাকুর তাহা সম্যক্‌ 
মানিয়া চলিলেও দুইটি বিষয়ে উহার বাতিক্রম হইতে লাগিল। 
প্রগাঢ় ঈশ্বরপ্রেম এবং সংসারতপ্ত জনগণের প্রতি অপার করুণায় 
অবশ হইয়া তিনি সমাধি ও বাক্সংযমের দ্রিকে যথাযথ 
লক্ষ্য রাখিতে সমর্থ হইলেন না। কোনরূপ ঈশ্বরীর প্রসঙ্গ 
উপস্থিত হইলেই তিনি দেহবুদ্ধি হারাইয়া পূর্বের হ্যাঁ সমাধিস্থ 
হইতে লাগিলেন এবং অজ্ঞানান্ধকারে নিপতিত, শোকে তাপে 
মুহমান জনগণ পথের সন্ধান ও শান্তির প্রয়াসী হইয়। তাহার 
২৯১ 


শ্ীশ্ীরামকঞ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


নিকট উপস্থিত হইবামাত্র করুণায় আত্মহারা হইয়া তিনি 
পূর্বের মত তাহাদিগকে উপদেশার্দি প্রদানে কৃতার্থ করিতে 
লাগিলেন । 

ঠাকুরের নিকটে এখন ধর্পিপাস্থু বাক্তিনকলের আগমন বড় 
স্ব্প হইতেছিল না| পুরাতন ভক্তপকল ভিন্ন পাঁচ সাত ঝ| 
তা! ততোধিক নূতন ব্যক্তিকে ধর্মলাভের আশয়ে 
ধর্দোপদেশ. দক্ষিণেশ্বরে তাহার দ্বারে এখন নিত্য উপস্থিত 
দানের হইতে দেখা যাইত। ১৮৭৫ খ্রীষ্টান শ্রীযুত কেশবের 
অত্যধিক শ্রম ৰ 
ও মহীভাবে . দক্ষিণেখ্বরে আগমনের কিছুকাল পর হইতে 
নিদ্রারাহিত্যাদি প্রতিদিন এরূপ হঈতেছিল। সুতরাং লোকশিক্ষা 
বাধিব কারণ প্রদানের জন্ত গত একাদশ বংসরে ঠাকুরের 
নিরমিত কালে স্নান আহার এবং বিশ্রামের সত্য মতাই অনেক 
সময়ে ব্যাঘাত উপস্থিত হইতেছিল। তদুপরি মহাভাবের প্রেরণায় 
তাহার নিদ্রা স্বপ্পই হইত । দক্ষিণেশ্বরে, তাহার নিকটে অবস্থান- 
কালে আমর! কতদিন দেখিয়াছি, রাত্রি প্রায় ১১ টার নময় শম্নন 
করিবার অনতিকাল পরেই তিনি উঠিয়া ভাবাবেশে পাদচারণ 
করিতেছেন, কখন পশ্চিমের কখন উত্তরের দরজা খুলিয়৷ বাহিরে 
যাইতেছেন, আবার কখন বা শ্যাতে স্থির হইয়। শয়ন করিয়া 
থাকিলেও সম্পূর্ণ জাগ্রত রভিয়াছেন। এরপে রাত্রের ভিতর তিন 
চারি বার শধ্যাত্যাগ করিলে ও রাত্র ৪টা বাজিবামাত্র তিনি নিত্য 
উঠিয়া শ্রীভগবানের স্মরণ, মনন, নাম-গুণ-গান করিতে করিতে 
উধধার আলোকের অপেক্ষা করিতেন এবং পরে আমাদিগকে 
ডাকিয়া তুলিতেন। অতএব দিবসে বনু ব্যক্তিকে উপদেশ দিবার 

২৯২ 


ঠাকুরের কলিকাতায় আগমন । 


অত্যধিক পরিশ্রমে এবং রাত্রের অণিদ্রায় তাহার শরার যে এখন 
অবসন্ন হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি। 
অত্যধিক পরিশ্রমে তাহার শরীর যে ক্রমে অবসন্ন হইতেছিল, 
ঠাকুর তদ্বিষয় আমাদিগের কাহাকে না ঝলিলেও উহার পরিচয় 
রত শ্রীশ্রীজগদন্ধার সহিত তাহার প্রেমের কলহে আমরা 
কালে কথন কথন শুনিতে পাইতাম, কিন্তু সম্যক বুঝিতে 
গন্সাতার  পারিতাম না। পীড়িত হইবার কিছুজাল পূর্বে এক 
টি দিবস দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়। আমাদিগের জনৈক 
শারীবিক দেখিরাছিল, তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া ছোট তক্তাখানির 
ছা উপর বসিয়া কাহাকে সম্বোধন করিয়! আপন মনে 
বলিতেছেন, “যত লব এদো লোককে এখানে 
আন্বি, এক সের ছুধে একেবারে পাঁচ সের জল, ফুদিরে জাল 
ঠেল্‌তে ঠেলতে আমার চোক. গেল, হাড় মাটি হল_-মত কর্তে 
আমি পার্ব না, তোর সথ থাকে তুই কর্গে যা! ভাল লোক সব 
নিরে আয়, যাদের ছুই এক কথা বলে দিলেই ( চৈতন্য ) হবে!” 
অন্ত এক দিবসে তিনি সমীপাগত ভক্তগণকে বপিরাছিলেন, "মাকে 
আজ বলিতেছিলাম, বিজয়, গিরিশ, কেদার, রাম, মাষ্টার এই 
কয়জনকে একটু একটু শক্তি দে_ঘাতে নৃতন কেহ আসিলে 
ইহাদের দ্বার কতকটা তৈয়ারী হইয়। আমার নিকটে আসে 
ধক্ূপে লোকশিক্ষা় সহায়ত! প্রদানের বিষয়ে ভক্তিমতা জনৈক। 
নত্রীক্তকে এক সময়ে বলিরাছিলেন, “তুই জণ ঢাল্‌, আমি কাদ। 
করি।” ধন্মপিপান্তুগণের জনতা দক্ষিণেশ্বরে প্রতিদিন বাড়িতেছে 
দেখিয়। তাহার গলদেশে প্রথম বেদনা অনুভবের কমেক দিন পরে 


২৭৯৩ 


শ্রীত্রীরামকৃ্ণলীলাপ্রসঙ্গ । 


এক দিবস ভাবাবিষ্ট হইয়া তিনি শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে বলিয়াছিলেন, 
“এত লোক কি আন্তে হয়? একেবারে ভিড় লাগিয়ে দিয়াছিস্‌ ! 
লোকের ভিড়ে নাইবার খাবার সময় পাই না! একটা ত এই 
ফুটো ঢাক (নিজ শরীর লক্ষা করিয়া ), রাতদিন এটাকে বাজালে 
আর কয়দিন টিকৃবে ?” 

বাস্তবিক, ১৮৮৪ গ্রীটাব্দের শেষভাঁগে কলিকাতার জনসাধারণের 
মধ্যে ঠাকুরের লোকোত্তর ভাব, প্রেম, সমাধি ও অমুতময়ী বাণীর 
কথা মুখে মুখে এতদূর প্রচারিত হইয়! পড়িয়াছিল 


দক্ষিণেশ্বরে রি 
কত বর: যে, তাহার পুণ্যদর্শন লাভের আশয়ে নিতাই দলে 
পিপাহ্থ দলে লোক দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইতেছিল এবং 
উপস্থিত রর 

হইযাছিল তাহা যাহারা একবার আসিতেছিল তাহাদিগের মধ 


নিয় করা অধিকাংশই মোহিত হইয়া তদবপি পুনঃ পুনঃ 
ম আগমন করিতেছিল। কিন্তু ১৮৮৫ ্বীষ্টাব্দের জুলাই 
মাসে ঠাকুরের কণপীড়! হইবার পুর্বে প্রব্ূপে কত লোক তাহার 
নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল তাহার পরিমাণ হওয়। সক ঠন। কারণ, 
এক স্তানে একই দিনে তাহাদিগের সকলের একত্রিত হইবার স্থুযোগ 
কখন উপস্থিত হয় নাই। এরূপ স্থযোগ উপস্থিত না হওয়ায় 
একপ্রকার ভালই হরাছিল, নতুবা! আমার পুজ্য দেশপুজ্য হইতে- 
ছেন, আমার প্রিয়তমকে সকলে ভালবাসিতেছে ভাবিয়া ঠাকুরের 
অন্তরঙ্গগণ তাহার ভক্তসংখ্যার বুদ্ধিতে এত দিন যে আনন্দ অনুভব 
করিতেছিলেন তাহ! এ সংখ্যার বাহুল্য দর্শনে বহু পূর্বের বিষাদ ও 
ভীতিতে পরিণত হইত-_কারণ, তাহার নিজ মুখে তীহারা বারস্বার 
শ্রবণ করিয়াছিলেন, “অধিক লোক যখন ( আমাকে) দেবজ্ঞানে 
২৪৯৪ 


ঠাকুরের কলিকাতায় আগমন। 


মানিবে, শ্রদ্ধা ভক্তি করিবে, তখনই ইহার (শরীরের ) অন্তর্দান 
হইবে ।” 
তাহার দেহরক্ষ। করিবার কালনিরূপণ সম্বন্ধে অনেক ইঙ্গিত 
ঠাকুর সময়ে সমরে আমাদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্ত 
ভি তাহার প্রেমে অন্ধ আমরা সে সকল কথা তখন 
কালনিকপণ  শুশিয়াও শুনি নাই, বুঝিয়াও হৃদয়ঙ্জম করিতে পারি 
না ঠাকুরের নাই। তাহার অলৌকিক কৃপা 'লাভে আমরা 
যেরূপ ধন্ত হইয়াছি, 'মামাদিগের আত্মীয় বন্ধু ও 
পরিচিত সকলে তন্রপ কৃপ৷ লাভে শান্তির অপিকারী হউক--এই 
বিষয়েই তখন সকলের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। সুতরাং তাহার 
অদর্শনের কথ! ভাবিবার অবসর কোথায় ? কণ্ঠরোগ হইবার চারি 
পাচ বৎসর পুব্বে ঠাকুর এবিষরে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে বলিয়া- 
ছিলেন, “যখন যাহার তাহার হস্তে ভোজন করিব, কলিকাতায় 
রাত্রি যাপন করিব এবং থাগ্ভের অগ্রভাগ কাহাকেও প্রদান করিয়া 
অবশিষ্টাংশ স্ব্ং গ্রহণ করিব, তথন জানিবে, দেহ রক্ষা করিবার 
অধিক বিলম্ব নাই 1” করোগ হইবার কিছুকাল পূর্ব হইতে ঘটনাও 
বাস্তবিক এরূপ হইয়! আসিতেছিল। কলিকাতার নানা স্থানে নানা 
লোকের বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়া ঠাকুর অন্ন ভিন্ন অপর সকল ভোজ্য 
পদার্থ যাহার তাহার হস্তে ভোজন করিতেছিলেন-_-কলিকাতায় 
আগমনপুর্বক ঘটনাচক্রে শ্রীযুত ব্লরামের বাটীতে ইতিপূর্বে 
রাত্রিবাসও মধ্যে মধ্যে করিয়া গিয়াছিলেন এবং অজীর্ণরোগে 
আক্রান্ত হইয়। নরেন্্রনাথ ইতিপূর্বে এক সময়ে দক্ষিণেশ্বরে তাহার 
নিকটে পথ্যের বন্দোবস্ত হইবে ন! বলিয়া! বহুদিবস না আদিলে 
২৭৯৫ 


প্রীস্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


ঠাকুর একদিন তাঁহাকে প্রাতঃকালে আনাইয়৷ আপনার জন্য প্রস্তত 
ঝোল ভাতের অগ্রভাগ নরেন্ত্রনাথকে মকাল সকাল ভোজন 
করাইয়। অবশিষ্টাংশ স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রী্রীমাতাঠাকুরাণী 
এবিষয়ে আপত্তি করিয়া! তাহার নিমিত্ত পুনরার রন্ধন করিয়৷ দিবার 
অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, “নরেন্ত্রকে 
অগ্রভাগ প্রদানে মন সঙ্কুচিত হইতেছে ন]। উহাতে কোন দোষ 
হইবে না, তোণার পুনরার রাধিবার প্রয়োজন নাই।” শ্ীীমা 
বলিতেন, “ঠাকুর এ্ররূপে বুঝাইলেও তাহার পূর্ববকথা স্মরণ করিয় 

আমার মন খারাপ হয়া গিয়াছিল।” 
লৌকণিক্ষা গ্রদানের অত্যধিক পরিশ্রমে শরীর অবসন্ন হইলেও 
ঠাকুরের মনের উৎসাহ এ্বিষরে কথনও স্বপ্ন দেখা যায় নাই। 
অধিকারী ব্যন্তি উপস্থিত হইবামাত্র তিনি কেমন 


ঠাকুরের রঃ 

7 ণ উ তে পারি? ং 
নিজানে করিয়া প্রাণে প্রাণে উহা বুঝিতে পারতেন এব 
জীবসেবা- কোন্‌ এক দৈব শক্তির আবেশে মাত্মৃহার হইয়া 
ুষ্টান তাহাকে উপদেশ প্রদান এবং স্পর্শাদি করিয়া 


তাহার আধ্যাক্মিক উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতেন। সেে 
তাবের ভাবুক তাহার মনে তখন সেই ভাব প্রবল হইয়া অন্ত সকল 
ভাবকে কিছুক্ষণের গন্য প্রচ্ছন্ন করির৷ ফেলিত এবং উক্ত ভাবে 
সিদ্ধি লাভ করিবার দিকে প্রবাক্তি কতদুর যাইরা আর অগ্রসর 
হষ্টতে পারিতেছে ন! তাহ! দিবাচক্ষে দেখিতে পাইয়া তিনি তাহার 
পথের বাধামকল সরাইয়। তাহাকে উচ্চতর ভাবভূমিতে আর 
করাইতেন। এ্রীরূপে দেহপাতের পূর্বক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি শিবজ্ঞানে 
দ্রীবসেবার সর্বদা অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং সর্বত্রে্ট দান বলিয। 


৯৩ 


ঠাকুরের কলিকাতায় আগমন । 


যাহা শান্ে বণিত হইয়াছে, সেই অভয় পদবীর দিব্য জ্যোতিতে 
অভিষিক্ত করিয়া আবালবৃদ্ধবনিতার জন্মজন্মাগত বাসনাপিপাসা 
চিরকালের মত মিটাইয়া দিরাছেন! 

লোকের মনের নিগৃটভাব ও সংস্কারলমূহ ধরিবার ক্ষমতা 
আমরা তাহাতে চিরকাল সমুজ্বল দেখিয়াছি। শরীরের সুস্থত। 
লোকের মনের বা অন্তস্থতা তাহার মনকে যে কখন স্পর্শ করিত 
গৃঢভাব ও না উঠ! তদ্বিষয়ের এক প্রকুষ্ট প্রমাণ বলিতে পার 
সা যার। কিন্তু অপরের অন্তরের রহস্য সম্পূর্ণরূপে 


ধরিবার 
ঠাকুরের জানিতে পারিলেও নিজ অলৌকিক শক্তির পরিচয় 
ক্ষমতা দিবার জন্ত তিনি উহা কখনও প্রকাশ করিতেন 


না। যখন যতটুকু প্রকাশ করিলে কাহারও যথার্থ কল্যাণ সাধিত 
হইত, তখন ততটুকু মাত্র প্রকাশপুর্বক তাহাকে উচ্চপথ দেখাইয়া 
দিতেন। অথবা কোন সৌভাগ্যবানের হৃদয়ে তাঠার প্রতি বিশ্বাস 
ও নির্ভরের ভাব অচল অটল করিবার জন্ত তাহার নিকটে পূর্বোক্ত 
শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেন। পাঠকের বুঝিবার সুবিধা হইবে 
বলিয়া এ বিষয়ক সামান্ত একট দৃষ্টান্ত এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি-_ 
ঠাকুরের কের বেদনা বৃদ্ধি হইয়াছে শুনিয়! ১৮৮৫ খরষ্টাবের 
শ্রাবণের শেষে আমার্দিগের মুপরিচিতা জনৈক! তাহাকে দেখিতে 
যাইতেছিলেন। পল্লীবাসিনী অন্ত এক রমণী এ 

তি কথা জানিতে পারিয়া তাহাকে বলিলেন, “ঠাকুরকে 
দিবার মত আজ বাটীতে ছুধ ভিন্ন অন্য কিছু নাই 

যাঁহা তোর হাতে পাঠাই, এক ঘটি দুধ লইয়! যাবি ?” পূর্বোক্ত 
রমণী তাহাতে স্বীরুতা না হইয়া বলিলেন, “দক্ষিণেশ্বরে ভাল দুধের 

২৭৯৭ 


শরীত্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


অভাব নাই, তাহার জন্ত ছুধ বরাদ্দও আছে জানি এবং উহ লইয়া 
যাওয়াও হাঙ্গাম, অতএব দুধ লইয়! যাইবার প্রয়োজন নাই ।” 
দক্ষিণেশ্বরে পৌছিয়া তিনি দেখিলেন, গলার ব্যথার জন্ত দুধ 
ভাত ভিন্ন কোনরূপ তরিতরকারি ঠাকুরের খাওয়া চলিতেছে না-_ 
এবং কোন কারণে গয়লানী সে দিন নিত্য বরাদ্দ ছুধ দিতে ন1 
পারায় শ্রীন্রীমাতাঠাকুরাণী বিশেষ চিন্তিত! রহিয়াছেন। কলিকাত। 
হইতে ছুধ না লইয়া আসায় তিনি তখন বিশেষ অন্ুুতপ্তা হইলেন 
এবং পাড়ার কোন স্থানে দুধ পাওয়! যায় কি না সন্ধান করিতে 
করিতে জানিতে পারিলেন, ঠাকুরবাটীর অনতিদুরে “পাড়ে গন 
নামে পরিচিত এক হিন্দুস্তানী রমণীর গাভী আছে এবং সে দুগ্ধ 
বিক্রয়ও করিয়! থাকে । তাহার বাটাতে উপস্থিত হইয়া! জানিলেন, 
তাহার সকল দুগ্ধ বিক্রয় হইয়া গিয়াছে; কেবল দেড় পোর। 
আন্দাজ উদ্ুত্ত থাকায় দে উহা জাল দির! রাখিয়াছে। বিশেষ 
প্রয়োজন বলায় সে এ্রদ্প্ধ তাহাকে বিক্রয় করিল এবং তিনি উহা 
লইয়া আদিলে ঠাকুর উহার সাহায্যেই সে দিন ভাত থাইলেন। 
আহারান্তে আচমন করিতে উঠিলে তিনি তাহার হাতে জল ঢালিয়া 
দিলেন। অনন্তর ঠাকুর তাহাকে সহসা একান্তে ডাকিয়া বলিলেন, 
“ওগো, আমার গলাটায় বড় বেদনা হয়েছে, তুমি রোগ আরাম 
করিবার যে মন্ত্র জান ভাহা উচ্চারণ করিয়। একবার হাত বুলাইয় 
দাও তো।” রমণী একথা শুনিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিগেন। 
অনন্তর ঠাকুরের অভিপ্রায় মত তাহার গলদেশে হাত বুলাইয়া 
দিবার পরে শ্রীশ্রীমার নিকটে আসিয়া বলিতে লাগিলেন, “আমি 
যে এ্রমন্ত্র জানি, উনি একথ| কিরূপে জানিতে পারিলেন? 
৯৮ 


ঠাকুরের কলিকাতায় আগমন । 


ঘোষপাড়ার সম্প্রদায়ভূক্তা কোন রমণীর নিকটে আমি উহা] সকাম 
কর্মসকল সাধনে বিশেষ সিদ্ধিদ জানিয়! বন্পূর্বের শিথিয়! লইয়া ছিলাম, 
পরে নিষ্কাম হইয়া ঈশ্বরকে ডাকাই জীবনের কর্তব্য জানিয়া উহ! ত্যাগ 
করিয়াছি । জীবনের সকল কথাই ঠাকুরকে বলিয়াছি, কিন্তু কর্তাভজ! 
মন্ত্রগ্রহণের কথা গুনিলে পাছে উনি দ্বণা করেন ভাবিয়। এীবিষয় তাহার 
নিকটে লুকাইয়া৷ রাখিয়াছিলাম_ কেমন করিয়! উনি তাহা টের 
পাইলেন 1” গ্রীপ্রীমাতাঠাকুরাণী তাহার একথা শ্ানয়া হাসিতে 
হাঁদিতে বলিলেন, “ওগে!, উনি নকল কথ! জানিতে পারেন, অথচ 
মনমুখ এক করিয়া সছুদেশ্টে যে যাহা করিয়াছে, তাহার নিমিত্ত 
তাহাকে কখন ঘ্বণা করেন না) তোমার ভয় নাই; আমিও ইহার 
(ঠাকুরের) নিকটে আসিবার পূর্বের এ মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলাম, এখানে 
আতিয়। এ্রকথ। উহাকে বলায় উনি বলিয়াছিলেন, “মন্ত্র লইয়াছ 
তাহাতে ক্ষতি নাই, উহা! এখন উষ্টপাদপন্ে সমর্পণ করিয়া দাও ।” 
শ্রাবণ যাইয়| ক্রমে ভাদ্রেরও কিছুদিন গত হইল, কিন্তু ঠাকুরের 
গলার বেদন। ক্রমে বুদ্ধি ভিন বা দেখা গেল নান 


ব্যাধিব বুদ্ধিতে 

ঠাকুরের গলার ভক্তগণ ভাবিয়া ঠিন্তিয়া কছুই স্থির করিতে 
রর পা পারিতেছিলেন না, এমন সময়ে সহসা এক দিন 
রে রর - এক ঘটনার উদর হইয়া তাহাদ্গকে কর্তব্যের পথ 
ভরে স্পষ্ট দেখাইয়। দ্িল। বাগবাজারবাদিনী জটৈকা 
ইত রমণী সেদিন তাহার বাটাতে ভক্তগণকে সান্ধ্য- 
আনয়নেব চোঁজে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । ঠাকুরকে আনিবার 
রি তাহার বিশেষ আকিঞ্চন ছিল, কিন্ত হার শরীর 


অসুস্থ জানিয়! সেই আশ। এক প্রকার ত্যাগ কৰিয়াছিলেন। 


২৯৭ 


জীস্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ । 


তথাপি যদি তিনি কোনরূপে কিছুক্ষণের জন্ একবার বেড়ায়! 
যাইতে পারেন ভাবিয়া জনৈক ভক্তকে অনুরোধ করিয়। দক্ষিণেশ্বরে 
প্রেরণ করিয়াছিলেন । রাত্রি প্রার নয়টা হইলেও এরব্যক্তি ফিরিয়। 
না আসায় আর বিলম্ব না করিয়। তিনি সমবেত ব্যক্তিদিগকে 
ভোজনে বসাইতেছেন, এমন দময়ে সে সংবাদ লইয। ফিরিয়া আসিল 
_ঠাকুরের কগতালুদেশ হইতে আজ রুধির নির্গত হইয়াছে, 
সেইজন্ত আসিতে পারিলেন না । নরেন্দ্রনাথ, রাম, গিরিশ, দেবেন্দ্র 
মাষ্টার (মহেন্দ্র, গ্রড়ৃতি উপস্থিত সকলে বিশেষ চিন্তিত হইলেন এবং 
পরামর্শে স্থির হঈল, কলিকাতায় একখানি বাট ভাড়া লইয়া চিরে 
ঠাকুরকে আনয়নপুর্বক চিকিৎদা করাইতে হইবে। ভোজনকালে 
নরেন্দ্রনাথকে বিষ দেখিয়। জনৈক যুবক কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, 
তিনি বলিলেন, “্ধাহাকে লইয়া এত আনন্দ তিনি বুঝি এইবার 
সরিয়া যান, আমি ডাক্তারি গ্রন্থ পড়িয়। এবং ডাক্তার বন্ধুগণকে 
জিজ্ঞাস! করিয় জানিয়াছি প্ররূপ কণরোগ ক্রমে ক্যান্সারে (০8170001) 
পরিণত হয়, অগ্ঠ রক্তপড়ার কথ! শুনিয়া রোগ উবাই বলিয়া সন্দেহ 
হইতেছে, এ রোগের ওঁষধ এখনও আবিষ্কার হয় নাই ।” 

পরদিবদ ভক্তদিগের মধ্যে প্রবীণ কয়েকজন দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া 
ঠাকুরকে কলিকাতায় থাকিয়া চিকিৎস৷ করাইবার 


ঠাকুরের 
চিকিৎসার্থ জগ্ঠ অনুরোধ করিলে তিনি সম্মত হইলেন। 
কলিকাতায়  বাগবাজারে ছুর্গাচরণ মুখাজ্জি ই্রাটের ক্ষুদ্র এক 
আগমন ও 


বলরামের থানি বাটার ছাদ হইতে গঙ্গা দশন হয় দেখিয়া 
ভবনে অবস্থান ভত্তগণ উহ! ভাঁড়! লইয়া অনতিকাল পরে তাহাকে 


কলিকাতায় লইয়া আদিলেন। কিন্তু ভাগীরথী তীরে কালীবাটার 
৩০০ 


ঠাকুরের কলিকাতায় আগমন। 


প্রশস্ত উদ্ানের মুক্ত বাযুতে থাকিতে অভ্যন্ত ঠাকুর স্বল্নপরিসর 
বাটাতে প্রবেশ করিয়াই এস্থানে বাস করিতে পারিবেন ন! বলিয়া 
তৎক্ষণাৎ পদব্রজে রামকান্ত বস্তুর স্রাটে বলরাম বন্ুর ভবনে চলিয়া 
আসিলেন। বলরাম তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং মনোমত 
বাটী যত দিন ন! পাওয়া! যায় ততদিন তাহার নিকটে থাকিতে 
অনুরোধ করায় তিনি প্রস্তানে থাকিয়া! যাইলেন। 

বাটীর অনুসন্ধান হইতে লাগিল। বুথ! সময় নষ্ট করা বিধেয় 
নহে ভাবিয়া ভক্তগণ ইতিমধ্যে এক দিবস কলিকাতার স্ুগ্রসিদ্ধ 
টি বৈগ্ভগণকে আনয়ন করিয়া ঠাকুবের ব্যাধিসন্ন্ধে 
বৈচ্বাগণকে মতামত গ্রহণ করিলেন । গল্গাপ্রঘাদ, গোপীমোহন, 
আনয়ন করিয়া দ্বারিকানাথ, নবগোপাল প্রভৃতি অনেকগুলি 
ঠাকুবেব বোগ ৫ চির 
নিরপাও কবিরাজ সেদিন আহুত হর ঠাকুরকে পরীক্ষা 
গ্ামপুকুবেক . করিলেন এবং তাহার রোহিণী নামক দুশ্চিকিৎস্ত 
বাটা ভাড়া ব্যাধি হইয়াছে বলির! স্থির করিলেন। যাইবার 
কালে একান্তে জিজ্ঞাসিত হইয়া গঙ্গা প্রসাদ জনৈক ভক্তকে বলিলেন, 
“ডাক্তারের! যাহাকে ক্যান্সার বলে, রোহিণী তাহাই, শাস্ত্রে 
উহার চিকিৎসার বিধান থাকিলেও উহা! অপাধ্য বলিয়া 
নিণাত হইয়াছে ।” কবিরাজদ্গের নিকটে বিশেষ কোন 
আশা! না পাইয়া এবং অধিক ওষধ ব্যবহার ঠাকুরের ধাতৃতে 
কোনকালে সহে না জানিয়া ভক্তগণ তাহার হোমিওপ্যাথি মতে 
চিকিৎসা করানই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। সপ্তাহকালের 
মধ্যেই শ্যামপুকুর রটে অবস্থিত গোকুলচন্ত্র ভট্টাচার্যের বৈঠকখানা 
ভবনটি ঠাকুরের থাকিবার জন্য ভাড়া লওয়! হইল এবং কলিকাতার 


৩০১ 


শ্ীশীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


ুপ্রসিন্ধ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের চিকিৎসাধীনে কিছুদ্দিন 
তাহাকে রাখা সর্ববাদিসম্মত হইল। 
এপ্দিকে চিকিৎসার্থ ঠাকুরের কলিকাতা আগমন সহরের সর্বত্র 
লোকমুখে রাষ্ট্র হইয়৷ পড়িল এবং পরিচিত অপরিচিত বন্তবাক্তি 
ভাহার দর্শনমানসে যখন তখন দলে দলে উপস্থিত 
পান রী হইয়া বলরামের ভবনকে উৎসব স্থলের স্টায় 
বলরাম ভবনে আনন্দময় করিয়া তুলিল। ডাক্তারের নিষেধ ও 
জে _ ভক্তগণের সকরুণ প্রার্থনায় সমরে সমযে নীরব 
থাকিলেও ঠাকুর যেরূপ উৎসাহে তাহাদিগের সহিত 
ধর্মালাপে প্রবৃত্ত হইলেন তাহাতে বোধ হঈল তিনি যেন এ উদ্দোশ্তেই 
এখানে আগমন করিয়াছেন, ঘেন দক্ষিণেশ্বর পর্য্যগ্ত যাওয়া! যাহাদের 
পক্ষে সুগম নহে তাহাদগকে ধন্মালোক প্রদানের জন্যই তিনি 
কিছুকালের জন্য তাহাদের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন? প্রাতঃকাল 
হইতে ভোজন-কাল পর্যন্ত, এবং ভোজনাস্তে ঘণ্টা দুই আন্দাজ 
বিশ্রামের পরেই রাত্রির আহার এবং শয়নকাল পর্ণান্ত প্রতিদিন 
তিনি ই সপ্তাহকাল মধো বহুলোকের ব্যক্তিগত জীবনের জটিল 
প্রশ্ননকল সমাধান করিয়া দিয়াছিলেন, নানাভাবে ঈশ্বরীয় কথার 
আলোচনায় বহু ব্যক্তিকে আধ্যাত্মিক পথে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন, 
এবং ভজনসঙ্গীতাদি শ্রবণে গভীর সমাধিরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বনু 
পিপানুর প্রাণ শান্তি ও আনন্দের গ্লাবনে পুর্ণ ও উচ্ছলিত করিয়া- 
ছিলেন। সকল দ্রিবদ নকল সময়ে উপস্থিত থাকিবার সৌভাগ্য 
আমাদিগের কাহারও ঘটে নাই, গৃহস্বামীকেও ঠাকুরের এবং 
তত্তগণের সন্বন্ধে নান। বন্দোবস্ত করিতে অনেক সময়ে স্থানান্তরে 
৩৩০২ 


ঠাকুরের কলিকাতায় আগমন। 


ব্স্ত থাকিতে হইত, সুতরাং এ সপ্তাহের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়| 
একপ্রকার অগম্তব বলিয়াই মনে হয়। অতএব কি ভাবে ঠাকুর 
বলরামের ভবনে এই কয় দিন যাপন করিয়াছিলেন, তাহ! পাঠককে 
বুঝাইবার জন্ত নিয়ে একটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমরা 
নিরস্ত হইব। 
আমরা তখন কলেজে পড়িতাম, স্থতরাং সপ্তাহের মধ্যে দুই এক 
সন দিন মাত্র ঠাকুরকে দেখিতে আমিবার অবসর 
একদিনের পাইতাম। এক দিবস অপরাহে পে বলরামের 
85 ভবনে আসিরা দেখি, দ্বিতলের বৃহৎ ঘরখাঁন লোকে 
পূর্ণ এবং গিরিশচন্্র এবং কালীপদ * মহোৎসা্ে গান ধরিয়াছেন, 
আমার ধর নিতাই । 
আমার প্রাণ যেন আজ করে রে কেমন। 
গৃইমধ্যে কোনরূপে প্রবেশ করিষ। দেখিলাম, ঘরের পশ্চিম প্রান্তে 
ূর্বমুখে উপবিষ্ট থাকিয়া ঠাকুর সমাধিস্থ হঈরাছেন। তীহার মুখে 
প্রপন্নতা ও আনন্দের অপুর্ব হাসি, দক্ষিণ চরণ উিত ও প্রসারিত 
এবং সম্মুখে উপবেশন করিয়া একব্যক্তি পরম প্রেমের সহিত & 
চরণখানি অতি সন্তর্পণে বক্ষে ধারণ করিয়া! রহিয়াছে । ঠাকুরের 
পদ্প্রান্তে যে এ্ররূপে উপবিষ্ট রহিয়াছে তাহার চক্ষু নিমীলিত এবং 
মুখ ও বক্ষ নয়নধারায় সিক্ত হইতেছে। গৃহ নিস্তব্ধ এবং একটা 
দিব্যাবেশে জম্‌ জম্‌ করিতেছে । গান চলিতে লাগিল__ 
আমার প্রাণ যেন আজ করে রে কেমন; 
আমায় ধর নিতাই । 








* শ্রীগিরিশচন্ত্র ঘোষ ও শ্রীকালীগদ ঘোষ। 
৩০৩) 


শ্রীত্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


(নিতাই ) জীবকে হরিনাম বিলাতে 

উঠল যে ঢেউ প্রেমনদীতে 

নেই তরদ্দে এখন আমি ভাসিয়ে যাই। 

( নিতাই ) থত লিখেছি আগন হাতে 

অষ্ট সখি সাক্ষী তাতে 

( এখন ) কি দিয়ে শুধিব আমি প্রেমের মহাজন । 

( আমার ) সঞ্চিত ধন ফুরাইল 

তবু খণের শোধ না হল, 

প্রেমের দায়ে এখন আমি বিকা ইয়ে যাই। 

গীত সাঙ্গ হইলে কতক্ষণ পরে ঠাকুর অর্ধবাহ্‌-দশা গ্রাপ্ত 

হইয়া সম্মুথস্ ব্যক্তিকে বলিলেন, “বন ্ীকুষণঠৈতগ্ঠ--বল শ্রীরুষ্ণ- 
চৈতন্ত-_বল শ্রীকষ্চচৈতন্ত ৮ এরূপে উপধুীপরি তিন বার তাহাকে 
& নাম উচ্চারণ করাইবার কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর পুনরায় প্ররৃতিস্থ 
হইয়। অন্তের সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিয়। 
পরে আমরা জানিতে পারিয়াছিলাম, এ ব্যক্তির নাম নৃত্যগোপাল 
গোস্বামী, ঢাকার কোন কলেজে তিনি অধ্যয়ন করাইয়! থাকেন, 
ঠাকুরের পীড়ার কথা শুনিয়া তীহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। 
গোস্বামী যেমন ভক্তিমান্‌, দেখিতেও তেমনি সুপুরুষ ছিলেন। 


৩০৪ 


দ্বাদশ অধ্যার--প্রথম পাদ । 


ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান | 


ঠাকুরের জন্য যে বাটীথানি এখন ভাড়া লওয়া হইল উহা! 
পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত শ্ঠামপুকুর স্্রীটের উত্তরপার্থে অবস্থিত। উত্তর- 
মুখে বাটীতে গ্রবেশ করিয়াই বামে ও দক্ষিণে 

চিত বসিবার চাতাল ও স্বপ্নপরিসর রক দেখা যাইত। 
উহা ছাড়াইয়৷ কয়েক পদ অগ্রসর হইলেই 'ডাহিনে 

দ্বিতলে উঠিবার পিঁড়ি ও সম্মুখে উঠান । উঠানের পূর্বদিকে ছুই 
তিনথানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর। সিড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া দক্ষিণভাগে 
উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত একথানি লম্বা! ঘর, উহাই সর্বসাধারণের জন্ত 
নির্দিষ্ট ছিল--এবং বাঁমে, পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত ঘরগুলিতে যাইবার 
পথ। উক্ত পথ দিয়া প্রথমেই “বৈঠকথানা” ঘর নামে অভিহিত 
প্রশস্ত ঘর-থানিতে ঢুকিবার দ্বার-_-এই ঘরে ঠাকুর থাকিতেন। 
উহার উত্তরে ও দক্ষিণে বারাওা, তন্মধ্যে উত্তরের বারাও। প্রশস্ততর 
ছিল-__এবং পশ্চিমে ছোট ছোট দুইথানি ঘর--একথানিতে ভক্ত- 
দিগের কেহ কেহ রাত্রিতে শন করিত এবং অপরখানি শ্রীশ্রীমাতা- 
ঠাকুরাণীর রাত্রিবাসের গন্ঠ নির্দিষ্ট ছিল। তত্তিন্ন সাধারণের নিমিত্ত 
নির্দিষ্ট ঘরখানির পশ্চিমে স্বল্পপরিসর বারাগ্ড, ঠাকুরের ঘরে যাইবার 
ঞ্ঠের পুর্বপার্থ্রে ছাদে উঠিবার সিড়ি এবং ছাদে যাইবার দরজার 
পার্থ চারি হাত আনা লম্বা ও পীরপ প্রশস্ত একটি আচ্ছাদনযুক্ 


৩০৫ 


শ্রীঞ্ীরামকৃঞ্জলীলা প্রসঙ্গ । 


চাতাল ছিল। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী এঁ চাতালটিতেই সমস্ত দিবস 
অতিবাহিত করিতেন এবং এ স্থানেই ঠাকুরের জন্ গ্রয়োজনীয় 
পথ্যাদি রন্ধন করিতেন। ভাদ্র মাসের শেষার্ধের কোন সময়ে, 
ইংরাজী ১৮৮৫ গ্রীষ্টান্বের সেপ্টেম্বরের গ্রারন্তে ঠাকুর, বলরামের 
বাটা হইতে এখানে আদিয়া কিঞ্চিদধিক তিন মাস কাল অতিবাহিত 
করিয়াছিলেন এবং অগ্রহায়ণ শেষ হইবার ছুই এক দিন থাকিতে 
কাশীপুরের বাগানবাটীতে উঠিয়া গিয়াছিলেন। 
স্তামপুকুরের বাটীতে আসিবার কয়েক দিন পরেই ভক্তগণ 
পূর্ব-পরামর্শমত ডাক্তার মহেন্দ্লাল সরকারকে ঠাকুরের চিকিৎসার্থ 
আনয়ন করিল। মথুর বাবু জীবিত থাকিবার 
ডাকার মহেঙ্দ কালে তাহার পরিবারবর্গের চিকিৎসার জন্য ডাক্তার 
লাল সরকারের 
চিকিৎসার কয়েকবার দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ঠাকুরের সহিত 
তার গ্রহণ সামান্তভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সে অনেক 
দিনের কথা, লববপ্রতিষ্ট ডাক্তারের উহা মনে না থাকাই সম্ভব, এ 
জন্য কাঁহাকে দেখিতে আসিতেছেন তাহা না বলিয়াই ভক্তগণ 
ঠাহাকে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। দেখিবামাত্র তিনি কিন্ত 
ঠাকুরকে চিনিতে পারিয়াছিলেন এবং বহু যবে পরীক্ষা ও রোগ- 
নির্ণরপূর্বক ওঁধ পথ্যর ব্যবস্থা করিবার পরে দক্ষিণেশ্বর-কালিবাটা 
সম্বন্ধীয় কথা ও ধর্মালাপে স্বপ্নকাল অতিবাহিত করিয়া তাহার 
নিকটে সেদিন বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। যতদুর স্মরণ আছে, 
ডাক্তার এদিন তক্তগণকে প্রত্যহ গ্রাতে ঠাকুরের শারীরিক অবস্থার 
বাদ তাহাকে জানাই আদিতে বলিয়াছিলেন এবং যাইষ্টার 
কালে তাহার! তাহাকে নিয়মিত পারিশ্রমিক প্রদান করিলে উহা 
৩০৩৬ 


ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান । 


গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় দিবস ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়া 
যখন তিনি কথার কথার জানিতে পারিলেন, ভক্তগণই তাহাকে 
চিকিখ্্রার্থ কিকাতায় আনয়নপূর্বক ব্যয় নির্বাহ করিতেছে তখন 
তাহাদিগের গুরুভক্তি দর্শনে প্রীত হয়৷ আর পারিশ্রমিক গ্রহণ 
করিলেন না__বলিলেন, “আমি বিনা পারিশ্রমকে যথাসাধ্য 
চিকিৎস করিয়া তোমাদিগের সৎকার্য্ে সহায়তা করিব, 
রূপে স্ুবিজ্ঞ চিকিৎসকের সহ্ভায়ত। লাভ করিয়াও তক্তগণ 
নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। কয়েক দিনের মধ্োই তাহার সরতে 
পারিল বিশেষ সতর্কতার সহিত পথ্য প্রস্তুত 
রত প্র. করিবার এবং দিবসের শ্রায রাত্রকালেও ঠাকুরের 
বন্দোবস্তের আবগ্তক মত পেবা করিবার জন্ত লোক নিযুক্ত 
পরামর্শ কর! প্রয়োজন । কেবলমাত্র ব্যয় নির্বাহ করিয়া 
এঁ ছুই অভাবের একটিও যথাযথ নিবারিত হইবার নহে ভাবিয়া 
তাহারা তখন দক্ষিণেশ্বর হইতে শ্রী ্রীমা তাঠাকুরাণীকে আনয়নপূর্ব্কক 
প্রথমটি এবং ঠাকুরের বালক ভক্তগণের সহায়তায় দ্বিতীয়টি 
মোচনের পরামশ স্থির করিল। এ অভাবদ্ধয়ের এররূপে নিরাকরণের 
পথে কিন্তু বিষম অন্তরায় দেখা যাইল। কারণ, বাটাতে স্ত্রীলোক- 
দিগের থাকিবার জন্ত নির্দিষ্ট অন্দরমহল ন! থাকায় শ্রীস্রীমা এখানে 
কিরূপে একাকী আসিয়া থাকিবেন তদ্দিষয় বুঝিয়। উঠ! দুষ্কর হইল, 
এবং স্কুল-কলেজের ছাত্র বাঁলক-ভক্তগণ ঠাকুরের সেবার নিমিত্ত 
এখানে আসিয়া নিত্য রাত্র-জাগরণাদি করিলে অভিভাবকদিগের 
বিষম অসন্তোষের উদয় হইবে, একথা হৃদয়ঙ্গম করিতে কাহারও 


বিলম্ব হইল না । 


শরীঞ্রীরা মকুষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


রীক্্রীমাতাঠাকুরাণীর অপূর্ব লজ্জামীলতার কথ ম্মরণ করিয়াও 
ভক্তগণের অনেকে তাহার আগমন সম্বন্ধে বিশেষ সন্দিহান হইল। 
দক্ষিণেশ্বর উদ্যানের উত্তরের নহবৎখানায় অবস্থান- 
টা পুর্বক ঠাকুরের সেবায় নিতা নিযুক্তা থাকিলেও 
লজ্জাশীলতাব দুই চারি জন বালক-ভক্ত ভিন্_-যাহাদিগের 
টান সহিত ঠাকুর স্বয়ং তাহাকে পরিচিতা করাইয়া 
দিষাছিলেন অপর কেহ এতকাল কখন তাহার শ্রীচরণ দর্শন অথবা 
বাকাশাপ শ্রবণ করে নাঈ। ওস্বক্পপরিসর স্থানে সমস্ত দিবস 
থাকিয়া ঠাকুরের ও ভক্তগণের নিমিত্ত অন্ন-বাঞ্জনাদি খাছ্ান্্ব্য সকল 
ছুই বেলা প্রস্তুত করিয়া দিলেও এীস্থানে কেহ যে এরূপ কার্যে 
নিষুক্ত আছেন তাহা কেহই বুঝিতে পারিত না। রাত্রি ৩টা 
বাজিবার স্বল্নকাল পরে অন্ত কেহ উঠিবার বহু পুর্বে প্রতিদিন 
শখ্যাত্যাগপূর্ব্বক শৌচ-ন্নানাদি সমাপন করিয়া তিনি দেই যে গৃহমধো 
গ্রবিষ্ট হইতেন সমস্ত দিবব আর বহির্গত হইতেন না--নীরবে, 
নিঃশবে অদ্ভুত ত্রান্ততার সহিত সকল কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়া পূজা, 
জপ ধ্যানে নিযুক্ত থাকিতেন। অন্ধকার রাত্রে নহবতখানার 
সম্মুথস্থ বকুলতলার ঘাটের সিঁড়ি বাহিয়া গল্সায় অবতরণ করিবার 
কালে তিনি একদ্িবন এক প্রকাণ্ড কুস্তীরের গাত্রে গ্রায় পদার্পণ 
করিয়াছিলেন-_কুন্তীর ডাঙ্গায় উঠিয়া দোপানের উপরে শয়ন 
করিয়াছিল, তাহার সাড়া পাইয়। জলে লাফাইয়া পড়িল! তদ্দবধি 
সঙ্গে আলোক ন! লইয়! তিনি কথন ঘাটে নানিতেন না। 
এতকাল প্রস্থানে থাকিরাও যিনি প্ররূপে কখন কাহারও 
দৃষ্টিমুখে পতিত হয়েন নাই, সর্বপ্রকার সঙ্কোচ ও লজ্জা সহসা 
৩০৮ 


ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান । 


পরিত্যাগ-পুর্বক তিনি কিৰপে এই বাটীতে পুরুষদিগের মধ্যে 
আসিয়। সর্বক্ষণ বাদ করিবেন ইহা! ভক্তগণের 


শ্ীপ্রীমাকে 

ামপুরুরে কেহ ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। অথচ 
রা উপায়ান্তর ন! দেখিয়। তাহারা তাহাকে আনিবার 
সাব 


প্রস্তাব ঠাকুরের নিকট উপস্থিত করিতে বাধ্য 
হইল। ঠাকুর তাহাতে শ্রীশ্রীমার পূর্বোক্ত গ্রকার স্বভাবের কথ! 
স্মরণ করাইয়া বলিলেন “সে কি এখানে আসিয়া থাঞ্ষিতে পারিবে? 
যাহ! হউক, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, সকল কথা নিয়া 
শুনিয। সে আসিতে চাহে ত আন্মক্‌।১ দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীমাতা- 
ঠাকুরাণীর নিকটে লোক প্রেরিত হইল। 
'যথখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, 
যাহাকে যেমন তাহাকে তেমন'--ঠাকুর বলিতেন এরূপে দেশ-কাল- 
পাত ভেদ বিবেচনাপুর্বক সংসারে সকল বিষয়ের 
টস অনুষ্ঠান করিতে এবং আপনাকে না চালাইতে 
পাত্রানুধার়ী: পারিলে শান্তি লাভে মথব! নিজ অভীষ্ট লক্ষ্যে 
কাধ্য করিবার পৌছিতে কেহ সমর্থ হয় না। সক্কোচ ও লঙ্জারূপ 
র্‌ আবরণের দুর্ভেগ্ঠ অন্তরালে সর্বথা অবস্থান করিলেও 
্রীশ্ীমাতাঠাকুরাণী ঠাকুরের নিকটে পুর্বোক্ত উপদেশ লাভ করিয়। 
নিজ জুবন নিয়মিত করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। প্রয়োজন 
উপস্থিত হইলে তিনি পুর্বব সংস্কার ও অভ্যাসের আবরণসমুহ 
হইতে আপনাকে নিষ্রান্ত করিয়া নির্ভয়ে যথাযথ আচরণে কতদুত 
সমর্থ ছিলেন তাহা তাহার দক্ষিণেখরে প্রথমাগমনের বিবরণে * 


98512 24 
* নাধকভাব--বিংশ অধ্যায় দেখ । 
৩০৯ 


শ্রীত্রীরামকুঞ্ণলীলাপ্রসঙ্গ | 


এবং নিম্নলিখিত ঘটন! হইতে পাঠকের সমাক্‌ হৃদয়ঙ্গম 
হইবে 

স্ব্পবায়সাধ্য যানাভাব, অর্থাভাব গ্রভৃতি নান! কারণে শ্রীশ্রীত্াতা- 
ঠাকুরাণীকে তৎকালে অনেক সময়ে জয়রামবাটী ও কামারপুকুর 
রা হইতে দক্ষিণেশ্বরে পদব্রজে আমিতে হইত । এ্রর্পে 
হইতে দক্ষিণে-. আসিতে হইলে জাহানাবাদ ( আরামবাগ ) পর্যন্ত 
শ্ববে আসিবার »অগ্রসর হইয়া পথিকগণকে চারি পাচ জ্রোণব্যাপী 
পথ 

টি তেলোভেলো ও কৈকলার মাঠ উত্তীর্ণ হয়৷ 
৬তারকেশ্বরে, এবং তথা হইতে বৈগ্বাটাতে আসিয়! গঙ্গা পার 
হইতে হঈত। এ বিস্তীর্ণ গ্রান্তরদ্বয়ে তখন ডাকাইতগণের ঘাটি 
ছিল। প্রাতে, মধ্যান্ছে, প্রদোষে, অনেক পথিকের এখানে 
তাহাদিগের হস্তে প্রাণ হারাবার কথা এখনও শুনিতে পাওয়। 
যায়। প্রার পাশাপাশি অবস্থিত তেলো-ভেলো নামক ক্ষুঘ্্ 
গ্রামদ্বয়ের এক ক্রোশ আন্দাজ দূরে গ্রান্তরের মধ্যভাগে করালবদনা, 
স্ভীষণা এক ৬কালীমৃত্তির এখনও দর্শন মিলিয়৷ থাকে। 
জনসাধারণের নিকট ইনি তেলোভেলোর ডাকাতে কালী নামে 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। লোকে বলে, ইহাকে পূজা! করিয়া 
ডাকাইতের! নরহত্যারূপ নৃশংস কার্যে অগ্রসর হইত। ডাকাইতের 
হস্ত হইতে রক্ষা পাবার জন্য পথিকের! এসময়ে দলবদ্ধ না 
হইয়। এই প্রান্তরদ্বর অতিক্রম করিতে সাহসী হইত ন|। 

ঠাকুরের মপামাগ্রজ রামেশ্বরের কণ্ঠা 'ও কনিষ্ঠ পুজ এবং 
অপর কয়েকটি স্ত্রীপুরুষের সহিত শ্রীতরীমাতাঠাকুরাণী এক সময়ে 
পদব্রজে কামারপুকুর হইতে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিতেছিজেন। 

৩১৩ 


ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান । 


আরামবাগে পৌছিয়। তেলো-ভেলো এবং কৈকণার প্রান্তর সন্ধ্যার 
মার. পুর্বে পার হইবার যথেষ্ট সমর আছে ভাবিয়া তাহার 
রি সঙ্গিগণ এ স্থানে অবস্থান ও রাত্রিযাপনে অনিচ্ছা 
ধা প্রকাশ ক লাগিল। পথশ্রমে ক্লান্তি অনুতব 
না করিলে শ্রীশ্্রী॥। তজ্জন্ঠ এর বিষয়ে কাহাকেও 
না বলির তাহাঁদগের সহিত অগ্রসর হইলেন। 
কিন্তু ছুইক্রোশ পথ যাইতে না যাইতে দেখ। গেল, তিনি সঙ্গীদিগের 
সহিত দমভাবে চলিতে ন! পারিথা পিছাইয়া পড়িতেছেন ,,ল্তথন 
তাহার নিমিত্ত কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া এখং তিনি নিকটে 
আদিলে তাহাকে দ্রুত চলিতে বলিয়া তাহারা পুনরায় গন্তব্য 
পথে চালতে লাগিল। মনন্তর প্রান্তর মধ্যে আসিয়া তাহারা 
দেখিল তিনি আধার সকলের বনু পশ্চাতে দীরে ধারে আগমন 
করিতেছেন । আবার তাহারা তাহাব নিমিত্ত এখানে মপেক্ষ। 
করির৷ রহিল এখং তিনি নিকটে আমিনে বলিল, এইরূপে চলিলে 
এক প্রহর রাত্রির মধ্যেও প্রান্তর পার হতে পারা যাইবে ন৷ 
ও সকলকে ডাকাইতের হস্তে পড়িতে হইবে । এতগুলি লোকের 
অন্থবিধা ও আশঙ্কার কারণ হইয়াছেন দেখিয়া শ্রীশ্রীমা। তখন 
তাহাদিগকে তাহার নিমিত্ত পথিমধ্যে অপেক্ষা করিতে নিষেধ 
করিয়! বলিলেন, “তোমরা একেবারে ৬তারকেশ্বরের চটিতে পৌছিয়। + 
বিশ্রাম করগে, আমি যত শীঘ্ব পারি তোমাদিগের সহিত মিলিত 
ইইতেছি।” বেলা অধিক নাই দেখিয়া এবং তাহার একথার 
উপর নির্ভর করিয়া সঙ্গিগণ আর কালবিলম্ব করিল না, অধিকতর 
বেগে পথ অতিক্রমপর্বক শীঘ্রই দৃষ্টির বহিভূত হইয়! যাইল। 
১০ 


জ্ীতবীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ ৷ 


শ্রীশ্্রীমা তখন যথাসাধ্য দ্রতপদে চলিতে লাগিলেন, কিন্তু শরীর 
নিতান্ত অবসন্ন হওয়ায় তাহার 'প্রান্তরমধ্যে পৌছিবার কিছুক্ষণ 
পরেই সন্ধা উপস্থিত হইল । বিষম চিন্তিতা হইয়া 
তিনি কি করিবেন ভাবিতেছেন এমন সময়ে 
দেখিলেন দীর্ঘাকাঁর ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ এক পুরুষ 
বষ্টি স্কন্ধে লইয়। তাহাকে লক্ষ্য করিয় ভ্রুতপদে অগ্রপর হইতেছে। 
তাহার পশ্চাচ্চে দুরে তাহার সঙ্গীর ন্যায় এক ব্যক্তিও আসিতেছে 
বলিয়া, বোধ হইল। পলায়ন বা চীৎকার করা৷ বুথা বুঝিয়া 
শ্রীশ্রীমা তখন স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়! উহাদিগের আগমন 
সশঙ্কচিত্তে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । 

কয়েক মুহূর্ত মধ্যে এঁ পুরুষ নিকটে আসিয়৷ তাহাকে 
কর্কশস্থরে প্রশ্ন করিল, “কে গা এসময়ে এখানে দীড়াঈয়া আছ £ 
শ্ীশ্রীম। তখন তাহাকে প্রসন্ন করিবার আশয়ে 
পিতৃসন্বোধনপূর্বক একেবারে তাহার শরণাপন্ন 
হইয়। বলিলেন “বাবা, আমার সঙ্গিগণ আমাকে 
ফেলিয়া গিয়াছে, বোধ হয় আমি পথও ভুলিয়াছি, তুমি 
আমাকে সঙ্গে করিয়৷ যদ্দি তাভাদিগের নিকটে পৌছাউয়! দাও। 
তোমার জামাই দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতে থাকেন, 
আমি তাহার নিকটেই যাইতেছি, তুমি যদি সেখান পর্য্যন্ত আমাকে 
লইয়া যাও তাহ! হইলে তিনি তোমাকে বিশেষ সমাদর করিবেন ।” 
প কথাগুলি বলিতে না বলিতে পূর্বোক্ত দ্বিতীয় ব্যক্তিও তথায় 
উপস্থিত হইল এবং শ্রীপ্রীম! দেখিলেন সে পুরুষ নহে রমণী, প্রথমা- 
গত পুরুষের পত্ধী। এ রমণীকে দেখিয়। বিশেষ আশ্বস্তা হইয়। 

৩১২ 


তেলোভেলোর 
প্রান্তরে 


ৰাগদি পাইক 
ও তাহাব পত্ী 


ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান | 


্রীশ্রীমা তখন তাহার হস্তধারণ ও মাতৃ-সন্বোধনপূর্ব্কক বলিলেন, 
“মা, আমি তোমার মেয়ে সারদা, সঙ্গারা ফেলিয়া যাওয়ায় বিষম 
বিপদে ,পড়িয়াছিলাম, ভাগ্যে বাব! ও তুমি আসিয়া পড়িলে, নতুবা 
কি করিতাম বলিতে পারি ন1।৮ 
শরীশ্রীমার এরূপ নিঃসস্কোচ সরল ব্াবহার, একান্ত বিশ্বাস ও 
মিষ্ট কথায় বাগদি পাইক ও তাহার পত্রীর গপ্রাণ এককালে বিগলিত 
হইল। সামাজিক আচার ও জাতির 'কথা ভুলিয়া 
টা তাহারা সত্য সত্যই আপনাদ্দিগের কন্তার টায় 
পাইক ও দেখিয়া তাহাকে অশেষ সান্তবন! প্রদান করিতে 
তাহার পত্বীর লাগিল! পরে তাহার শারীরিক অবসন্নতার কথ 
আলোচনা করিয়৷ তাহার! তাহাকে গন্তবা পথে 
অগ্রদর হইতে ন| দিয়া সমীপবত্তী তেলোভেলো গ্রামের এক ক্ষুদ্র 
দোকানে লইয়া যাইয়া রাত্রিবাসের বন্দোবস্ত করিল। রমণী, নিজ 
বন্দি বিছাঈয়া তাহার নিমিত্ত শধ্য। প্রস্তুত করিল, এবং পুকষ, 
দোকান হইতে মুড়ি-মুডকি কিনিয়া তাহাকে ভোজন করিতে দিল। 
ধ্ূপে পিতামাতার ্থায় আদর ও শ্নেহে তাহাকে ঘুম পাড়াইর়! ও 
রক্ষা করিয়া তাহার! সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিল এবং প্রত্যুষে 
উঠাঈয়া সঙ্গে লইয়া ঢুঈ চারি দও বেলা হষ্টলে তারকেপ্বরে উপস্থিত 
হইয়া এক দোকানে আশ্রয় গ্রহণপুর্বক তাহাকে বিশ্রাম করিতে 
বলিল। নন্তর রমণী তাহার স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 
“আমার মেয়ে কাল কিছুই খাইতে পায় নাই, বাবার ( ৬তারক- 
নাথের ) পুজাদি শীঘ্র সারিয়া বাজার হইাতে মাছ, তরিতরকারি 
লইয়। আইন, আজ তাহাকে ভাল করিয়। খাওয়া ইতে হইবে ।/ 


৩১৩ 


শ্রীঞ্ীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


পুরুষ এীদকল কর্ম করিতে চলিয়া যাইলে শ্রীপ্রীমাতাঠাকুরাণীর 
সঙ্গী ও সঙ্গিনীগণ তাহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে তথায় আসিয়া 
উপস্থিত হইল এবং তিনি নিরাপদে পৌছিনাছেন 


টা দেখিয। আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল! তখন 
ও পাইকের  শ্রীশ্রীমা তীহার রাত্রে আশ্ররদাতা পিতামাতার 
সহিত বিদায মি ্ 

কালে সহিত তাহাদিগকে পরিচিত করাইয়! বলিলেন, 


“ “ইহার আসিয়া! আমাকে ন| রক্ষা করিলে কাল 
রাত্রে কি যে করিতাম তাহ! বলিতে পারি না। অনন্তর পুজা, 
রন্ধন ও ভোঞ্নাদি শেষ করিয়া কিছুক্ষণ প্রস্থানে বিশ্রামপুব্বক 
সকলে বৈগ্যবাটী অচিমুখে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলে 
্রীপ্রীমাতাঠাকুরাণী এ পুরুষ ও রমণীকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইয়া 
বিদায় প্রার্থনা করিলেন । শ্রীশ্রীমা বলেন, “এক রাত্রের মধ্যে 
আমর! পরম্পরকে এতদূর আপনার করিয়। লইয়াছিলাম যে বিদায় 
গ্রহণ কালে ব্যাকুল হইয়া! অজজ্স ক্রন্দন করিতে লাগিলাম। অবশেষে 
নুব্ধামত দক্ষিণেশখরে আমাকে দেখিতে আসিতে পুনঃ পুনঃ 
অন্ুরোধপুর্ববক একথা স্বীকার করাইয়া লইয়া অতি কষ্টে তাহাদিগকে 
ছাড়িয় আসিলাম। আমিবার কালে তাহারা অনেক দূর পর্য্যন্ত 
আমাদিগের সঙ্গে আদিয়াছিল, এবং রমণী পার্বন্তী ক্ষেত্র হইতে 
কতকগুলি কলাইগুটি তুলিয়! কীদিতে কাঁদিতে আমার অঞ্চলে 
বীধিয়। কাতরকণ্ঠে বলিয়াছিল, “মা সারদা, রাত্রে যখন মুড়ি 
থাইবি তখন এইগুলি দিয়া খান্‌। পূর্বোক্ত অঙ্গীকার তাহারা 
রক্ষা করিয়াছিল। মিষ্টান্ন প্রভৃতি দ্রব্য লইয়া আমাকে দেখিতে 
মধ্যে মধ্যে কয়েকবার দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। 
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ঠাকুরের শ্ামপুকুরে অবস্থান। 


উনিও (ঠাকুর) আমার নিকট হইতে সকল কথা শুনিয়৷ এ সময়ে 
তাহাদিগের সহিত জামাতার স্তায় ব্যবহারে ও আদর-মপ্যায়নে 
তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। এখন সরল ও সচ্চরিত্র 
হইলেও আমার ডাকাত-বাব! পুব্ব কখন কখন ডাকাইতি যে 
করিয়াছিল একথা কিন্ত আমার মনে হয়” 
ডাক্তারের উপদেশমত পথ্য প্রস্তুত করিবার লোকাভাবে 
ঠাকুরের রোগবুদ্ধির সম্ভাবনা হইরাছে, শুনিবামাত্র শশ্ীমাতা- 
ঠাকুরাণী আপনার থাকিবার সুবিধা অস্থবিধার কা 
টন কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া শ্তামপুকুরের বাটীতে 
আগমনপূর্ধক আসিয়! এ ভার সানন্দে গ্রহণ করিলেন। একমহ্‌ল 
তন বান. বাটীতে, অপরিচিত পুরুষদকলের মধ্যে, সকল 
কবিযাছিলেন 
প্রকার শারীরিক অস্থবিপা সহ করিয়৷ এখানে তিন 
মাস অবস্থানপূর্বক তিনি যে ভাবে নিজ কর্তব্য পালন করিয়াছিলেন 
তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ক্ানাদি করিবার একটিমাত্র 
স্থান সকলের নিমিত্ত নির্দিষ্ট থাকায় রাত্রি ৩টার পুর্বে শয্যাত্যাগ- 
পূর্বক তিনি কখন যে এঁ সকল কর্ম সমাপন করিয়৷ ব্রিতলে ছাদের 
সি'ড়ির পার্শস্থ চাতালে উঠিয়া যাইতেন তাহা কেহ জানিতে পারিত 
না। সমস্ত দ্িবদ তথায় অতিবাহিত করিয়া যথ! সময়ে ঠাকুরের 
নিমিত্ত পথ্যাদি গ্রন্ততপূর্বক তিনি (অধুনা পরলোকগত ) বৃদ্ধ 
স্বামী অদ্বৈতানন্দ অথবা! স্বামী অদ্ভুতানন্দের দ্বারা এ সংবাদ নিয়ে 
প্রেরণ করিতেন--তখন সুবিধা হইলে লোক সরাইয়া তাহাকে 
উহ! আনয়নপূর্র্বক ঠাকুরকে খাওয়াইতে বল! হইত, নতুবা আমরাই 
উহা লইয়। আদিতাম। মধ্যান্কে তিনি এরস্থানেই স্বয়ং আহার ও 
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শ্রীপ্ীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


বিশ্রাম করিতেন এবং রাত্রি ১১টার সময় সকলে নিদ্রিত হইলে 
পস্থান হইতে নাখিয়া দ্বিতলে তাহার নিমিত্ত নির্দিষ্ট গৃহে আসিয়া 
রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত শয়ন করিয়া থাকিতেন। ঠাঁকুরকে' রোগমুক্ত 
করিবার আশায় বুক বাঁধিয়া তিনি দ্রিনের পর দিন রূপে কাটাইয়া 
দিতেন এবং এরূপ নীরবে, নিঃশব্দে সর্বদা অবস্থান করিতেন যে, 
যাহারা প্রত্যহ এখানে আসা যাওয়া করিত তাহাদিগের অনেকেও 
জানিতে পারিত না তিনি এখানে থাকিয়া ঠাকুরের সর্বপ্রধান 
সেবাকার্ধোর ভারগ্রহণ করিয়! রহিয়াছেন। 
পথ্যের বিষয় এীরূপে মীমাংসিত হইলে রাত্রিকালে ঠাকুরের সেব! 
করিবার লোকাভাব দূর করিবার জন্ট ভক্তগণ মনোনিবেশ করিল। 
শ্রীধুত নরেন্দ্র তখন এ বিষয়ের ভার স্বয়ং গ্রহণপূর্ববক 

ঠা তি রাত্রিকালে এখানে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং 
সেবার ভার  নিজদৃষ্ান্তে উৎসাহিত করিয়া গোপাল (ছোট), 
&৪ কালী, শশী প্রভৃতি কয়েকজন কন্মুঠ যুবক-ভক্তুকে 
প্রব্ূপ করিতে আরুষ্ট করিলেন। ঠাকুরের প্রতি প্রেমে তাহার 
অসীম স্বার্থত্যাগ, প্রবল উত্তেজনাপূর্ণ পুত আলাপ ও পবিত্র সঙ্গ 
তাহারা সকলেও নিজ নিজ স্বার্থ পরিত্যাগপূর্বক শ্রীপ্ুরুর সেব 
এবং ঈশ্বরলাভবপ উচ্চ উদ্দেশ্টে জীবন নিয়মিত করিতে দৃঢসংকলস 
করিল। তাহাদিগের অভিভাবকেরা যতদিন একথা বুঝিতে না 
পারিলেন ততদিন পর্যান্ত শ্তামপুকুরের বাটীতে আসিয়৷ তাহাদিগের 
ঠাকুরের সেবা করিবার বিষয়ে আপত্তি করিলেন না। কিন্তু ঠাকুরের 
রোগবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন তাহারা সেবা কার্ষ্যে সমগ্র গ্রাণ ঢালিয়া 
দিয় কলেজে মধ্যয়ন এবং নিজ নিজ বাটাতে আহার করিতে 
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ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান । 


যাওয়! পর্য্যন্ত বন্ধ করিল তখন তীহাদিগের প্রাণে প্রথমে সন্দেহ 
এবং পরে আতঙ্ক উপস্থিত হওয়ায় তাহারা তাহাদিগকে ফিরাইবার 
জন্য ন্যায্য অন্াধয নানা উপার অবলম্বন করিতে লাগিলেন। 
নরেন্্রনাথের দৃষ্টান্ত, উত্তেজনা এবং উৎসাহ ভিন্ন তাহারা এ সকল 
বাধা বিদ্ধ অতিক্রম করিয়া সর্বোচ্চ কর্তবাপথে কখনই যে অচল 
অটল হইরা থাকিতে পারিত না, একথা বল! বান্ুল্য। এরূপ 
শ্তামপুকুরের বাটাতে চারি পাচ জন মাত্র জীবনোত্সর্গ করিয়া এই 
সেবাব্রত আরম্ভ করিলেও কাশীপুরের উদ্যানে উহার ূ্ণানুষ্ঠানকা[ল 
ব্রতধারিগণের সংখা। প্রার চতুপ্তণ বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। 
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দ্বাদশ অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ । 
ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান । 


ওষপ, পথ্য ও দিবারাত্র সেবার পূর্বোক্তভাবে বন্দোবস্ত হইবার 
পরে ভক্তগণ নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, একথা বলিতে পারা যায় না। 
কারণ, কলিকাতার প্রসিদ্ধ চিকিৎদকগণের মতামত 

রা গ্রহণপূর্বক তাহার! স্পট হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, 
গ্রহণ ও ঠাকুরের ক্রোগ এককালে চিকিৎসার অসাধ্য 
নি না হইলেও বিশেষ কষ্টসাধ্য সন্দেহ নাই এবং তাহার 
অপূরক আরোগ্য হওয়া দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ। সুতরাং শেষ 
গত পর্য্যন্ত সেবা চালাইবার বায় কিরূপে নির্বাহ হইবে) 
ইহাই এখন তাহাদিগের চিন্তার বিষয় হইয়াছিল। 

ধ্রূপ ভইবারই কগা--কারণ, বলরাম, সুরেন্দ্র, রামচন্দ্র, গিরিশচন্্, 
মহেন্দ্নাথ প্রভৃতি ধাহারা ঠাকুরকে কলিকাতায় আনিয়! চিকিৎসাদির 
ভার লয়াছিলেন তীহারা কেহ ধনী ছিলেন ন!। নিঈ পরিবারবর্গের 
ভরণপোষণ নির্বাহপুর্বধক দেবকগণের সহিত ঠাকুরের ভার একাকী 
বহন করেন এরূপ সামধ্য তাহাদিগের কাহারও ছিল না। ঠাকুরের 
অসাধারণ অলৌকিকত্ব তাহাদিগের প্রাণে যে দিব্য আশা, আলোক, 
আনন্দ ও শান্তির ধারা প্রবাহিত করিয়াছিল কেবল মাত্র তাহারই 
প্রেরণায় তাহার! ভবিষ্যতের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়! 
ক্র কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তরী পৃতধারা যে সর্বক্ষণ 
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ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান । 


একটানে বহিতে থাকিবে এবং ভবিষ্যতের ভাবনা উহার ভাটার 
সময়ে তাহাদিগকে বিকল করিবে ন1 একথা বলিতে যাওয়! নিতান্ত 
অস্বাভাবিক । ফলে এরপ হয়ও নাই । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, 
এরূপ সময় উপস্থিত হইলেই তাহারা ঠাকুরের ভিতরে এমন নবীন 
আধ্যাত্মিক প্রকাশসকল দেখিতে পাইতেন যে, প্র ছুর্ভাবনা কোথার 
বিলীন হইয়া যাইত এবং তাহাদিগের অন্তর পুনরায় নূতন উৎসাহ 
ও বলে পূর্ণ হইরা উঠিত। তখন আনন্দের উদ্দাম উল্লাসে যেন 
বিচারবুদ্ধির অতীত ভূমিতে আরোহ্ণপূর্ববক তাহারা দিব্যালো!কে 
দেখিতে পাইতেন যে, ধাহাকে তাহারা জীবনপথের পরম অবলম্বন 
স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি কেবল মাত্র অতিমানব নহেন কিন্তু 
আধ্যাত্মিক জগতের আশ্রয়, জীবকুলের পরমগতি-_দেবমানব 
নারায়ণ! তাহার জন্ম, কম্ম, তপন্তা, আহার, বিহার-এমন কি 
দেহের অন্ুস্থতানিবন্ধন যন্ত্রণাভোগ পর্যন্ত সকলই বিশ্বমানবের 
কল্যাণের নিমিত্ত । নতুবা জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ-দোষাদির 
অতীত সত্যসঙ্কল্ল পুরুষোত্তমের দেহের অন্ুস্থতা কোথায়? 
সেবাধিকার প্রদানপূর্্বক তাহাদিগকে ধন্য ও কৃতরৃতার্থ করিবেন 
বলিয়াই তিনি অধুন! ব্যাধিগ্রস্তের স্তায় অবস্থান করিতেছেন! 
দৃক্ষিণেশ্বর পর্য্যন্ত গমন করিয। যাহাদিগের তাহাকে দর্শন করিবার 
অবসর ও সুযোগ নাই তাহাদিগের প্রাণে দিব্যালোকের উন্মেষ 
উপস্থিত করিবার জন্তই তিনি সম্প্রতি তাহাদিগের নিকটে আসিয়! 
অবস্থান করিতেছেন ! পাশ্চাত্য শিক্ষাম্পন্ন জড়বাদী মানব, যে 
বিজ্ঞানের ছায়ায় দীড়াইয়া আপনাকে নিরাপদ ও সর্বজ্ঞপ্রায় ভাবিয়া 
ভোগবাসনার তৃপ্তি সাধনকেই জীবনের লক্ষ্য করিতেছে, ঈশ্বর- 
৩১৭৯ 


্াস্রীরামকৃঞ্ণচলীলা প্রসঙ্গ । 


সাক্ষাৎকাররূপ দ্িব্যবিজ্ঞানের উচ্চতর আলোকে উহার অকিঞ্চিৎকরত্ব 
প্রতিপাদনপুর্বক তাহার জীবন ত্যাগের পথে প্রবন্তিত করিবার 
জন্ঠই তিনি এখন প্ররূপ হইয়া রহিয়াছেন।--তবে কেন এই 
আশঙ্কা, অর্থাভাব হইবে বলিয়! কি জন্ত দুর্ভাবনা ? যিনি সেবাধিকার 
প্রদান করিয়াছেন, উহা! সম্পূর্ণ করিবার সামর্থ্য তিনিই ভাহা- 
দ্রিগকে প্রদান করিবেন। 

ভাবুকতার উচ্ছাসে অতিরঞ্জিত করিয়া আমরা উপরোক্ত 
কথাগুলি বলিতেছি, পাঠক যেন ইহা মনে না৷ করেন। ঠাকুরের 
রি সঙ্গগুণে ভক্তগণকে এ্রবূপ অনুভব ও আলোচন। 
ঠাকুরেব জন্ত . করিতে নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি বলিয়াই আমাদিগকে 
্বার্থত্যাগের ট্রী সকল কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইতেছে। 
নন দেখিয়াছি, অর্থাভাববশতঃ ঠাকুরের সেবার ক্রটি 
হইবার আশঙ্কায় মন্ত্রণা করিতে উপস্থিত হইরা তাহারা পুর্োক্ত 
ভাবের প্রেরণায় আশ্বন্জ ও নিশ্চিন্ত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। 
কেহ ৰা বলিয়াছেন, “ঠাকুর নিজের জোগাড় নিজেই করিয়! 
লইবেন, যদ্দি না করেন তাহাতেই বা ক্ষতি কি? (নিজবাটা 
দেখাইয়া ) যতক্ষণ ইটের উপরে ইট রহিয়াছে ততক্ষণ ভাবনা 
কি?__বাটা বন্ধক দিয়। তাহার সেব। চালাইব। কেহ ঝ 
বলিয়াছেন, প্পুক্র কন্তার বিবাহ বা অসুস্থতা কালে যেরূপে 
চালাইয়া থাকি সেইরূপে চালাইব, স্ত্রীর গাত্রে দুই চারি থানা 
অলঙ্কার যতক্ষণ আছে ততক্ষণ ভাবনা কি?” আবার কেহ বা 
মুখে এরূপ প্রকাশ না করিলেও আপন সংসারের ব্যয় কমাইয়া 
অকাতরে ঠাকুরের সেবার ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া এঁ বিষয়ের 


৩২০ 


ঠাকুরের শ্ামপুকুরে অবস্থান। 


পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এৰপ ভাবের প্রেরণাতেই সুরেন্্রনাথ 
বাটাভাড়ার সমস্ত বায একাকী বহন করিযাছিলেন এবং বলরাম, 
রাম, মহেন্দ্র, গিরিশচন্্ প্রস্ৃতি সকলে মিলিত হইয়। ঠাকুরের ও 
তাহার দেবকগণের নিমিত্ত এইকাঁলে যাহ কিছু গ্রয়োজন হইয়াছিল 
সেই সমস্ত যোগায়! মাসিয়াছিলেন। 

নক্তগণ এরূপে মে দিখ্োল্লাস প্রাণে মন্ত্ভব করিতেন তাহা 
এখন ঠাকুবাকে অবলম্বন করিয়! তাহাদিগকে পরম্পরের প্রতি আরুষ্ট 

এবং সভানুভৃতিসম্পন্ন করিতে বিশেষ সহাযত। 
তঞগত্ৰ গঠন. করিয়াডিল।  শ্রীরামকঞ্জ-ভ কুসজ্বনপ মহীরুহ 
কবাই ঠাকুবের 
ব্যাধির কারণ দক্ষিণেশ্বরে অস্কুরিত হইয়াছিল বলিয়া নিদ্দি্ট হইলেও 
শ্টামপুকুরে ও কাশীপুর উদ্যানে উতা নিজ আকার 

ধারণপূর্বক এত দ্রুত বদ্ধিত হব! উঠিয়াছিল যে, ভক্তগণের 
অনেকে তখন স্থির করিয়াছিলেন, এ বিষয়ের সাফলা আনয়নষ্ 
ঠাকুবের শাবীরিক বাধির অন্যতম কারণ। 

যতই দ্বিন গিরাছিল ততই ঠাকুরের অঙ্গুস্থ হইবার কারণ এবং 
কত দিনে তাহার মারোগা হওয়া সম্ভবপর ইত্যান্দ বিষ লইয়া 
৪ নান! জন্পনা ও বিশ্বা ভক্তগণের মধ্যে উপস্থিত 
ঠাকুরেব হশ্বন্ধে হইয়া তাহাদিগকে যেন কষেকটি শ্রেণীতে বিভক্ত 
ধাবণার করিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার অতীত জীবনের 
7 অনৃষপূর্ব ঘটনাবলীর আলোচনাই যে উহাদিগের 


যুগাবতাব, গুরু, 
অতিমানব ও মূলে থাকিয়া ভক্তগণকে অদ্ভুত মীমাংদাসকলে 


সিমি আনয়ন করিয়াছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। 
একদল ভাবিতেন--শুদ্ধ ভাবনা কেন, সকলের নিকটে প্রকাশও 
৩২১ 


১ 


শ্রীীরামকৃষ্চলীলাগ্রসঙ্গ | 


করিতেন-_যুগাবতার ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধিট৷ মিথা। তাণ 
মাত্র; উদ্দেশ্তবিশেষ সংসাধনের জন্য তিনি উহ! জানিরা বুঝিয়া 
অবলম্বন করিয়৷ রহিয়াছেন; যখনই ইচ্ছা হইবে পুনরায় পূর্বের 
হ্যায় আমাদিগের নিকটে প্রকাশিত হইবেন। বিশাল কল্পনাশক্তি 
লইয়া শ্রীযুক্ত গিরিশচন্ত্রই এই দলের নেতা হইয়। উঠিয়াছিলেন। 
অন্য এক দল বলিতেন, ধাহার বিরাট ইচ্ছার সম্পূর্ণ অনুগত হইয়া 
অবস্থান ও শর্বগ্রকার কম্মানুষ্ঠান করিতে ঠাকুর অভ্যস্ত হইয়াছেন, 
৮, জগদস্বাই জনকল্যাণসাধনকর নিজ গৃঢ় অভিপ্রায়-বিশেষ 
সিদ্ধির নিমিত্ত তাহাকে কিছুকালের জন্য ব্যাধিগ্রস্ত করিয়া 
রাখিয়াছেন ; উহার সম্যক রুহস্তভেদ ঠাকুরও স্বয়ং করিতে 
পারিয়াছেন কি না বলা যায় না; তাহার এ উদ্দেশ্য সংসাধিত 
হইলেই ঠাকুর পুনরায় সুস্থ হইবেন। অপর একদল প্রকাশ 
করিতেন- জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, এ সকল শরীরের ধর্ম, 
শরীর থাকিলেই প্র সকল নিশ্চয় উপস্থিত হইবে, ঠাকুরের 
শারীরিক ব্যাধিও শ্ররূপে উপস্থিত হইয়াছে, অতএব উহার 
একটা! অলৌকিক গুড় কারণ আছে তাবিয়া এত জল্পনার 
প্রয়োজন কি? যত দিন না স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতেছি তত দিন 
প্ঘযস্ত ঠাকুর সম্বন্ধীয় কোন বিষয়ক মীমাংসা আমর! তর্কযুক্তির 
দ্বার বিশেষরূপে বিশ্লেষণ না| করিয় গ্রহণ করিতে স্বীকৃত নহি; 
আমরা তাহাকে আরোগ্য করিবার জন্ত প্রাণপণে সেবা করিব 
এবং তিনি মানবজীবনের যে উচ্চাদর্শ সম্মুখে ধারণ করিয়াছেন 
দেই ছণীচে নিজ নিজ জীবন গঠন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা ও 
সাধনতজনে নিযুক্ত' থাকিব। বল! বাহুল্য, শ্রীধুত নরেন্রনাথই 
৩২২ 


ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান। 


ঠাকুরের যুবক শিষ্যবর্গের প্রতিনিধিম্বরূপে শেষোক্ত মত প্রচার 
করিতেন। 
ঠাকুরের বিভিন্ন প্রক্ৃতিবিশিষ্ট শিষাবর্গ তাহার সম্বন্ধে ধ্ূপ 
নান। ভাব ও মত পোষণ করিলেও তাহার মহছুদদার শিক্ষান্ুসারে 
জীবন অতিবাহিত করিলে এবং সর্বান্তঃকরণে 
3 তাহার সেবার নিধুক্ত থাকিয়া হি প্রসন্নতা 
জাতি লাভ করিতে পারিলে তাহাদিগের ' পরম মঙ্গল, 
হইবে  একথায় পূর্ণ বিশ্বাসবান্‌ ছিল। পীজন্ই 
একদল তাহাকে বুগাবতার বলিয়া, অন্তদল গুরু ও অতিমানব 
বলিয়। এবং অপরদল দেবমানব বলিয়া বিশ্বান করিলেও 
তাহার্দিগের পরম্পরের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব কোনদিন উপস্থিত হয় 
নাই। 
যাহা হউক, কিরপ আধ্যাত্মিক প্রকাশসকল ঠাকুরকে 
অবলম্বন করিয়া এখন ভক্তগণের নিত্য প্রতাক্ষগোচর হইতেছিল 
পাঠককে উহা! বুঝাইবার জন্য আমরা যাহা 
টা রঃ দেখিয়াছি, এইরূপ কয়েকটি ঘটনার এখানে উল্লেখ 
আধ্যাজ্মিক করিব। ঘটনাগুলি ঠাকুরের ভক্তবুন্দ ভিন্ন 
প্রকাশের অন্ত যে সকল লোক তাহাকে একালে দর্শন 
হি করিতে আগিয়াছিলেন তাহারা ও প্রত্যক্ষ করিয়া- 
ছিলেন। 
আমর! ইতিপূর্বে বলিয়াছি, ঠাকুরের চিকিৎসার ভার গ্রহণ 
করিয়। ডাক্তার মহেন্রুলাল সরকার পরম উৎসাহে তাহাকে 
আরোগ্য করিবার জন্য যত্র করিয়াছিলেন। প্রাতে, মধ্যাহ্ন, 
৩২৩ 
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বৈকালে ঠাকুরের শরীর কিরূপ গাকে তাহা উপযুা্পিরি কয়েক 
দিবস আসিয়া দেখিয়া তিনি ওষধাদির ব্যবস্থা! স্থির 
৪ করিয়াছিলেন এবং চিকিৎসকের কর্তৃ,) 
সবকাবে নয়া ও ২) শেষ 
ঠাকুবের প্রতি করিবার পরে এসকল দিবসে ধর্মসন্বন্ধীয় নানা প্রকার 


আর্ট ইওযা প্রসঙ্গে কিছুকাল ঠাকুরের সহিত অতিবাহিত 
ও আচবণ 


পরও করির়াছিলেন। ফলে ঠাকুরের উদার মাধ্যাত্মিকতায় 
দিবনেব তিনি বিশেষবপে আকুষ্ট হঈয়। অবসর পাইলেই 
কথোপকথন 72 ৮ 

সা এখন ভইতে তীহার নিকটে উপস্থিত হইতে 


ও ঢুই চারি ঘণ্টা অতিবাহিত করিয়া যাইতে লাগিলেন। 
তাহার মুল্যবান সময়ের এত ধিক ভাগ এখানে কাটাইবার জন্য 
ঠাকুব একদিন তাহাকে কুতজ্ঞত। জানাইবার উপক্রম করিলে তিনি 
বাস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “ওহে তুমি, কি ভাব 
কেবল তোমারই জন্য আমি এখানে এতটা সময় কাটাঈয়! 
যাই? ইহাতে মামারও স্বার্থ রহিয়াছে । তোমার সহিত আলাপে 
আমি বিশেষ আনন্দ পাইর। থাকি | পূর্বে তোমাকে 
দেখিলেও এমন ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত ভইয়! তোমাকে জানিবার 
অবসর ত পাই নাই-্তখন এট করিব, ওটা করিব, 
ইহা লইয়াই ব্যস্ত থাকা গিয়াছিল। কি জান, তোমার 
সত্যান্ুরাগের জন্যই তোমায় এত ভাল লাগে) তুমি ষেটা সত্য 
বলিয়া বুঝ তার একচুল এদিক ওদিক করিয়৷ চলিতে বলিতে 
পার না ) অন্যস্থলে দেখি, তারা বলে এক, করে এক; এটে 
আমি আদে| সহা করিতে পারি না। মনে করিও না, তোমার 
খোসামুদি কর্চি, এমন চাষা আমি নই) বাপের কুপুত্র !--বাপ 
৩২৪ | 


ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান । 


অন্যার কর্লে তাকেও স্পষ্ট কথা ন! বলিয়া থাকিতে পারি না) 

বন্য আমার ছুরুর্থ বলে নামটা খুব বটিয়া গিয়াছে |” 
ঠঁ্ছুর হাসিতে ভাদিতে বলিলেন, “তা শুনিবাছি বটে; কিন্তু এইত 
এত ঘন এখানে আম্চ, আমি ত তার কিছুই পরিচর পাইলাম ন। ্ 
ডাক্তার হাসিয়া বলিপেন, * মটা আমাদের উভয়ের সৌভাগ্য | 
সতুরা অন্যার বপিয়া কোন বিষর ঠেঁকলে দেখিতে, মহেন্দ্র 
দরকার টুপ করিয়া থাকৃধার বান্দা নর। যাহা 


ডাক্তাবেব হক, সত্যের প্রতি অন্থ্রাগ মামাদের নাই, .৮-৭। 
নত্যানুরাগে টি হি 

রত ্ ভাবিও না। সত্য বলে যেটা বুঝেছি, সেইটা 
অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করিতেই হ আজীবন ছুটাছুটি করেছি 


এজনাই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসারন্ত, এজন্যই 
বিজ্ঞান্চর্চার মন্দিরানম্্রাণ_এরপ আমার সকল কাজেই।” 
যতদুর মনে হয়, আমাদগের মধ্যে কেহ এই সমরে ইঙ্গিত 
করিয়াছিল, সত্যান্ুণাগ থাকিলেও ডাক্তার বাবুর অপর! বিদ্যার 
শ্রেণীভূক্ত আপেক্ষিক (19180%9 ) সত্যাধিষ্কারের দিকেই অনুরাগ 
ঠাকুরের কিন্তু পরা বদ্যার প্রতিই চিরকাল ভালবাস । 
ডাক্তীর উহাতে একটু উত্তেজিত হষ্টরা বলিলেন, “প্র 
তোমাদের এক কথ!) বিদ্যার আবার পরা, অপরা কি? বা হ'তে 
সত্যের প্রকাশ হয় তার আবার উচু নীচু কি? 
অপরা বিদ্তার আর যদিই একট! ্ররূপ মনগড়া ভাগ কর, তাহা 
রা রা হলে এটা ত স্বীকার করিতেই হইবে, অপর! 
বিদ্যার ভিতর দিয়াই পরা বিদ্যা লাভ করিতে হইবে 
__বিজ্ঞানের টর্চ দ্বারা আমরা যে সকল সত্য প্রত্যক্ষ করি 


৩২৫ 


শ্রীশ্রীরামকৃঞ্খলীলাপ্রসঙ্গ | 


তাহা৷ হইতেই জগতের আদি কারণের বা ঈশ্বরের কথ! আরও 
বিশেষ ভাবে বুঝিতে পারি। আমি নাস্তিক বৈজ্ঞানিক ব্যাটাদের 
ধরিতেছি না! তাদের কথা বুঝিতে পারি না-_চক্ষু থাকিতে ও 
তারা অন্ধ। তবে একথাও যদি কেহ বলেন যে, অনাদি অনন্ত 
ঈশ্বরের সবটা তিনি বুঝে ফেলেছেন, ত হলে তিনি মিথ্যাবাদী, 
জুয়াচোর--তীর জন্ঠ পাগল!-গারদের ব্যবস্থা করা উচিত ।” 

ঠাকুর ডাক্তারের দিকে প্রদননদৃষ্টিপাত পূর্বক হাসিতে হাসিতে 
0 বলিলেন, “ঠিক বলেছ, ঈশ্বরের “ইতি যার 
| কটি করে তারা হীনবুদ্ধি, তার্দের কথা সহ্য কর্তে 

পারি না ।” 


ওঁ বলিয়া ঠাকুর আমাদিগের জনৈককে ভক্তাগ্রণী শ্রীরাম- 
প্রসাদের-«কে জানে মন কালী কেমন, ষড়দর্শনে না পায় 
দরশন” * গীতটি গাহিতে বলিলেন এবং উহ্ভা শুনিতে 

টন শুনিত্তে উহার ভাবার্থ মৃদ্স্বরে ডাক্তারকে মধ্যে মধ্যে 
বুঝাইয়৷ দিতে লাগিলেন। “আমার প্রাণ বুঝেছে 

মন বোঝে না, ধর্বে শশী হয়ে বামন” গীতের এই অংশটি গাহিবার 


4 গত. 





* কে জানে মন কালী কেমন। 

ষড়দর্শনে ন| পায় দরশন ॥ 

কালী পদ্মুবনে হংন সনে, হংসীরূপে করে রমণ। 

তাকে মুলাধারে সহস্্ারে সদা যোগী কৰে মনন ॥ 
আত্মারামের আন্ম৷ কালী, প্রমাণ প্রয়োগ লক্ষ এমন। 
তার] ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা! যেমন ॥ 
মায়ের উদর ব্রহ্মা ভাও, প্রকাণ্ড তা জান কেমন । 
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম, অন্য কেবা জানে তেমন । 
প্রসাদ ভাষে লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু গমন । 

আমার প্রাণ বুষেছে মন বোঝে ন| ধর্বে শশী হয়ে বামন ॥ 


৩২৬ 


ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান । 


কালে ঠাকুর গায়ককে বাধা দিয়া বলিলেন, “উ হু" উল্টো 
পাণ্ট। হচ্ছে, আমার মন বুঝেছে প্রাণ বোঝে না বে 
হইবে? মন তাকে (ঈশ্বরকে ) জান্তে গিয়ে সহজেই বুঝে যে, 
অনাদি অনন্ত ঈশ্বরকে ধরা তার কর নয়, প্রাণ কিন্তু এ্রকথা 
বুঝিতেই চাহে না, দে কেবলি বলে কি ক'রে আমি তাঁকে 
পাব।” 

ডাক্তার এঁকথা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, “ঠিক্‌ বলেছ, মন 
ব্যাটা ছোটলোক একটুতেই পার্ব না, হবে না বলে বাস, 
কিন্তু প্রাণ একথার সায় দেয় না বলেই তযত কিছু সত্যের 
আবিষ্কার হয়েছে ও হচ্ছে।” 

গান শুনিতে শুনিতে ছুই একজন যুবক ভক্তের ভাবাবেশে 
বাহটৈতন্তের লোপ হইতে দেখিয়! ডাক্তার তাহাদের নিকটে যাইয়া 

নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, “মুচ্ছিতের স্তায 
৪ ড় বাহ্বিষয়ের জ্ঞান নাই বলিয়া বোধ হইতেছে ।” 
পরীক্ষ। বুকে ভাত বুলাইয়া মৃহুষ্বরে নাম শুনাইবার পরে 
তাহাদিগকে পূর্বের স্যায় প্রৃতিস্থ হইতে দেখিয়া 

তিনি ঠাকুরকে লক্ষ্য করিয়। পুনরায় বলিলেন, “এ সব তোমারই 
খেলা, বোধ হইতেছে ।” ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “আমার 
নয় গো, এসব তারি (ঈশ্বরের) ইচ্ছায়। ইহাদের মন এখনও 
স্ত্রী পুত্র, টাক! কড়ি, মান যশাদিতে ছড়াইয়া পড়ে নাই বলিয়াই 
তার নামগুণ শরবণে তন্ময় হইয়। এরূপ হইয়া থাকে |” 

পূর্ব প্রসঙ্গ পুনরায় উঠাইয়া এইবার ডাক্তারকে বলা হইল, 
তিনি ঈশ্বরকে মানিলেও এবং তীহ্ার ইতি” না করিলেও ধাহার! 

১৩২৭ 


প্রীপ্রীরামকৃষ্জলীলা প্রসঙ্গ । 


বিজ্ঞানচর্চায় রত রহিধাছেন, তাহাদিগের মধ্যে একদল ঈশ্বরকে 
একেবারে উড়াইয়া দেন এবং অপর দল ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও তিনি এইরূপ ভিন্ন' অপর 
কোনরূপ হইতে বা করিতে পারেন না, এই কথা উচ্ৈঃস্বরে গ্রচার 
করিয়া গাকেন। ডাক্তার বলিলেন, “ই, একথা! অনেকট। সত্য 
বটে; কিন্ধ ও! কি জান?-_-ওটা হচ্চে বিদ্যার গরম বা বদহজম 
- ঈশ্বরের স্থষ্টি: দুই চারিটা বিষয় বুঝিতে পারিয়াছে বলিয়! তারা 
এনে ধরে) দুনিরার সব ভেদটাই তারা মেরে দিয়েছে। যার! 
অধিক পড়েছে দেখেছে, ও দোষটা তাদের হয় না) আমি তঞ্ 
কথা কখনও মনে আনিতে পারি না । 
ঠাকুর তাহার কথ। শুনিয়। বলিলেন, “ঠিক বলেছ, বিছ্যালাভের 
সঙ্গে সঙ্গে আমি পর্ডিত, মামি যা জেনেছি বুঝেছি তাহাই সত্য, 
অপরের কথা মিথ্যা এইরূপ একটা অহঙ্কার 
আসে। মানুষ নানা পাশে আবদ্ধ রয়েছে, 
বিদ্ভাভিমান তাহারই ভিতরের একটা; এত 
লেখাগড়া শিখেও তোমার ধ্রব্ূপ অহঙ্কার নাই, ইহাই তার কৃপা ।” 
ডাক্তার গ্রকথায় উত্তেজিত হইরা বলিলেন, “অহঙ্কার হওয়। 
দুরে থাক্‌ মনে হয় ঘা জেনেছি বুঝেছি তা যৎসামান্, কছু নয় 
বলিলেই হয়- শিখিবার এত বিষয় পড়িয়া রহিয়াছে, 
মনে হয়, শুধু মনে কেন, আমি দেখিতে পাই 
প্রত্যেক মানুষেই এমন অনেক বিষয় জানে যাহা 
আমি জানি না) সেজন্ত কাহারও নিকট হইতে কিছু শিখিতে 
আমার অপমান বোধ হয় ন|। মনে হয়, ইহাদের নিকটেও 


৩৩1 


বিদ্যার গরম 


পা্ডত্যের 
অহঙ্কাব 


ডাক্তারের 
নিরভিমানত। 


ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান । 


(আমাদিগকে দেখাইয়া) আমার শিথখিবার মত অনেক জিনিস থাকিতে 
পারে, এ হিলাবে আমি সকলের পায়ের ধুলা লঈটতেও প্রস্তুত।” 

ঠক্ষুর শুনিয়া বলিলেন, “আমিও উহা্দিগকে বলি, (আমাদিগকে 
দেখাইর|) গিথি মত দিন বাচি ততদিন শিখি! পরে ডাক্তারকে 
দেখাইয়া আমাদিগকে বপিলেন, “কেমন নিরভি- 
মান দেখ ছস্‌, ভতরে মাল ( পদার্থ, আছে কি না 
তাই এরূপ বুদ্ধি)” 

এরূপ নান। কথাবার্তার পরে ডাক্তার সে দিন বিদায় গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । 

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল এররূপে দিন দিন ঠাকুরের গ্রতি যেমন শ্রদ্ধা 
ও প্রীতিসম্পন্ন হইয়া উঠিতেছিলেন ঠাকুরও তেমনি তাহাকে 

ধম্মপথে অগ্রমর কারা দিবার জঙ্ত যত্রপর 
রি হইয়াছিলেন। ততিন্ন গুণী ব্যক্তির মভিত আলাপেই 
ধন্দুপথে অগ্রসর গুণীর সমধিক প্রীতি জানয়া ঠাকুর তাহার 
কখিয়া দিবার শিষ্যবর্গের মধ্যে মহেন্দ্রনাথ, গি'রশচন্্র, নবেন্দ্রনাথ 
রি প্রমুখ বাছ! বাছা লোক সকলকে মধ্যে মধ্যে 
সথবিদ্বান ডাক্তারের সহিত আলাগ করিতে পাঠাইগ্রাছলেন। 
গিরিশচন্দরের সহিত পরিচিত হইবার পরে ডাক্তার একদিন 
বুদ্ধচরিতের অভিনয় দর্শন করিয়া উহার শতমুখে প্রশংসা 
করিয়াছিলেন এবং ততরুত অন্ত কয়েকথানি নাটকেরও অভিনয় 
দেখিতে গিয়াছিলেন। প্ররূপে নরেন্ত্রনাথের সহিত আলাপে মুগ্ধ 
হইয়া তিনি তাহাকে একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইয়া ছলেন 
এবং সঙ্গীতবিগ্ভাতেও তাহার অধিকার আছে জানিয়৷ এক দিন 
৩২৯ 


ভিতরে মাল 
আছে 


শ্রীপ্ীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ। 


৫ 


ভজন শুনাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন । উহার কয়েক নন 
পরে ডাক্তার এক দিবস 'অপরাহ্রে ঠাকুরকে দেখিতে আসিলে 
নরেন্্রনাথ তাহার প্রতিশ্রুতি রক্ষপূর্ব্ক ছুই তিন ঘণ্টা কাল 
তাহাকে ভজন শুনাইয়াছিলেন। ডাক্তার সেই দিন উহাতে 
এত আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, বিদায়গ্রহণের পূর্বে নরেন্দ্রকে 
পুত্রের স্তায় শ্নেহে আশীর্বাদ আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া ঠাকুরকে 
বলিয়াছিলেন, “এর মত ছেলে ধর্মলাভ করিতে আসিয়াছে দেখিয়! 
আমি বিশেষ আনন্দিত, এ একটি রত্ব, যাতে হাত দিবে সেই 
বিষয়েরই উন্নতিসাঁধন করিবে” ঠাকুর উহাতে নরেন্দ্রনাথের প্রতি 
প্রসন্ন দৃষ্টিপাতপুর্বক বলিয়াছিলেন, “কথায় বলে অদ্বৈতের হৃস্কারেই 
গৌর নদীয়ায় আদিয়াছিলেন, দেইরূপ ওঁর ( নরেন্রের ) জন্াই 
তো সব গো |” এখন হইতে ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়। নরেন্দ্রকে 
সেথানে উপস্থিত দেখিলেই ডাক্তার তাহার নিকট হইতে কয়েকটি 
ভজন না শুনিয়৷ ছাড়িতেন না । 
এরূপে ভাদ্র আশ্বিনের কিয়দংশ অতীত হইয়া ক্রমে দুর্গাপূজার 
কাল উপস্থিত হইয়াছিল। ঠাকুরের অসুস্থতা এ সময়ে কোন 
কোন দিন কিছু অধিক এবং অন্ত সকল দিনে অল্প, 
উধধে সম্যক. এইভাবে চলিয়াছিল। ওধধে সম্যক ফল পাওয়া 
রা যাইতেছিল না। ডাক্তার এক দ্িন আসিয়া রোগ 
ডাক্তারের চিন্তা বাঁড়িয়াছে দেখিয়৷ বলিয়। বসিলেন, “নিশ্চয় পথ্যের 
ও আচরণের 
দাত কোন অনিয়ম হইতেছে ; আচ্ছা বল দেখি, আজ 
কি কি খাইয়াছ ?” 
প্রাতে ভাতের মণ্ড, ঝোল ও দুধ, এবং সন্ধ্যায় হুধ ও যবের, 


৩৩৩ 


ঠাকুরের শ্ামপুকুরে অবস্থান। 


মণ্ডাদি তরল থাগ্যই ঠাকুর খাইতেছিলেন, স্ৃতরাং এ কথাই 
বলিলেন । ডাক্তার বলিলেন, “তথাপি নিশ্চয় কোন নিয়মের 
ব্যতিক্রম হইয়াছিল। মআচ্ছ! বলত কোন্‌ কোন্‌ আনাজ দিয় 
ঝোল-রীধা হইয়াছিল?” ঠাকুর বলিলেন, “আলু, কাচকলা, 
বেগুন, ছুই এক টুকরা ফুলকপিও ছিল।” 

ডাক্তার বলিলেন, “এ্য।__ফুলকপি থেয়েড ? এই ত খাবার 
অত্যাচার হয়েছে, ফুলকপি বিষম গরম ও দ্ুপ্পাচ্য। কয় টুকৃর! 
থেয়েছ ?” | 

ঠাকুর বলিলেন, “এক টুকৃরাও খাই নাঈ, তবে ঝোলি উহী- 
ছিল দেখিয়াছি |» 

ডাক্তার বলিলেন, খাও আর নাই খাও, ঝোলে উহার সত্ব ত 
ছিল, সে জন্তই তোমার হজমের ব্যাঘাত হইয়া আজ ব্যারামের 
বৃদ্ধি হইয়াছে ।” 

ঠাকুর বলিলেন, “সে কি গো! কপি খাইলাম না, পেটের 
অন্নথও হয় নাই, ঝোলে কপির একটু রস ছিল বলিয়া ব্যারাম 
বাড়িয়াছে, এ কথা যে আদৌ মনে নেয় না।” 

ডাক্তার বলিলেন, “ধ্রর্ূপ একটুতে যে কতটা 'অপকার করিতে 
পারে তাহ! তোমাদের ধারণা নাই। আমার জীবনের একটা 

ঘটন! বলিতেছি, শুনিলে বুঝিতে পারিবে । আমার 

তি হজমশক্কিট। বরাবরই কম; মধ্যে মধ অজীর্ণে খুব 
অপকারহয় ভূগিনে হইত; সে জন্য খাগ্চের সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক 
84 হইয়। নিয়ম রক্ষা করিয়া সর্বদা! চলি। দোকানের 
কোন জিনিস খাই না? ঘি, তেল পরাস্ত বাড়ীতে করাইয়া লই। 


৩৩১ 


? 


শীশ্রীরা মকুষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


রি 


তথাচ এক সময়ে বিষম সন্দি হইয়া ব্রন্কাইটিস্‌ হইল, বি 
সারিতে চায় না। তখন মনে হইল, নিশ্চিত খাবারের কোন 
প্রকার দোষ হইতেছে। সন্ধান করিয়া উহাতেও কোন 'পকার 
দোষ ধরিতে পারিলাম না। উহার পরে সহনা এক দিন চোখে 
পড়িল, যে গোরুটার ছুধ খাইয়া থাকি তাহাকে চাকরট! কতকগুলো 
মাসকড়াই খাওয়াইতেছে। জিজ্ঞাস! করিয়া জানিলাম, কোনও 
স্থান হইতে করেক মণ এ কড়াই পাওয়া গিয়াছিল, সন্ধির ভয়ে 
কহ খাইতে ঢাহে না বলিয় কিছুদিন হইতে উহা গোরুকে খাইতে 
দেওয়া হইতেছে। মিলাইয়া পাইলাম, যখন হইতে এরূপ করা 
হইয়াছে প্রায় সেই সময় হইতেই আমার সর্দি হইয়াছে। তথন 
গোরুকে এ কড়াই খাওয়ান বন্ধ করিলাম, সঙ্গে সঙ্গে আমার সন্দিও 
অল্লে অল্পে কমিতে লাগিল। সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হতে সেই 
বার অনেক দিন লাগিয়াছিল এবং বায়ুপরিবর্ধনাদিতে আমার চারি 
পাচ হাজার টাক! খরচ হইয়। গিয়াছিল।” 

ঠাকুর শুনিয়। হাসিতে হাদিতে বলিলেন, “ও বাবা, এযে 
তেঁতুলতল! দিয় গিয়াছিল বলিয়া সি হইল-_সেইরূপ 1” 

মকলে হামিতে লাগিল। ডাক্তারের এরূপ অনুমান করাটা 
একটু বাড়াবাড়ি বলিয়া বোধ হইলেও উহাতে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস 
দেখিয় এ বিষয়ে আর কোন কথ! কেহ উত্থাপন করিল না এবং 
ত্বাহার নিষেধ মানিয়! লইয়া এখন হইতে ঠাকুরের ঝোলে কপি 
দেওয়া বন্ধ কর! হইল। 

ঠাকুরের ভালবাস|, সরল ব্যবহার এবং আধ্যাত্মিকতার 
ডাক্তারের মন তাহার প্রতি ক্রমে কতদুর শ্রন্ধাসম্পন্ন হইয়া 

র তি 


€ 
॥ 


/ 
পা 


ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান । 
উঠিতেছিল তাহা তাহার এক এক দিনের কথায় ও কার্ধ্যে বেশ বুঝা! 
হীরা তি শুদ্ধ ঠাকুরকে কেন, তদীর ভক্তগণকে ও 
ঠাকুবেকপ্রতি এন এখন ভাগবাসার চক্ষে দেখিতেছিলেন এবং 
শন্ধারপাদ্ধও ঠাকুরকে লইয়া তাহারা যে একটা মিথ্য। 
ভক্তগণেব প্রতি 
ভালরাদ। হুভ্বুক করিতে বদে নাই এবিষয়ে বিশ্বাসখান্‌ 
হইরাছিলেন। কিন্তু ঠাকুরকে তাহার! মেরূপ প্রগাঢ় 
ভক্তি বিশ্বান করিত তাহ তান কি ভাবে দেথিতেন তাহ বলা 
মার না। বোধ হর তাহার নিকটে উচ্ভা কিছু বাড়া এরণিবা.. 
মনে হঈত। অগট তাহার থে উহা কোন প্রকার স্বাথের জন্ত 
অথব। “লোক দেখান/র মত করে ন। তাহ! বেশ বুঝিতে পারিতেন। 
সুতরাং তাহার নিকটে উহা এক বিচিত্র রহস্তের সায় প্রতিভাত 
হইত বলিয়। বোধ হয় । ভক্তদিগের সঠিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিলিত 
হইগ। তাহার তাক্ষ বুদ্ধি এ ব্বিয়ের দমাধানে নিত শিধুক্ত থাকিযাও 
পর প্রচেলিকাভেদে সমর্থ হএ নাই। কারণ, ঈগ্ররে বিশ্বাসী 
হইলেও মানবের ভিতর তার অপাধারণ শক্তি প্রকাশ দেখিয়! 
তাহাকে গুরু ও অবতার বলির়া শ্রন্ধা পুজাদি করাটা তিনি 
পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রভাবে বুঝিতে পারিতেন না, এবং বুঝাতে গারিতেন 
না বলিয়া উহার বিরোধী ছিলেন। বিরোধের কারণ, সংসারে 
ধাহার। অবতার বলিরা পুজা পাইতেছেন তাহাদের শিষাণরম্পর৷ 
তাহাদিগের মহিম। প্রচার করিতে যাইগা বুদ্ধির দোষে কোন কোন 
বিষয় এমন অতিরঞ্জিত করিয়া ফেলিয়াছেন যে, তাহারা স্বরূপতঃ 
কীদুশ ছিদ্নে, লোকের তাহা ধরা বুঝ! এখন এক প্রকার অসম্ভব 
হইক্জ। উঠিয়াছে। উর প্রদঙ্গে ডাক্তার একদিন ঠাকুরের সম্মুখে স্পষ্ট 


৩৩৩ 


প্রীপ্রীরামকৃঞ্ণলীলাপ্রসঙ্গ | 


বলিয়াওছিলেন, “ঈশ্বরকে ভক্তি পূজাদি যাহ! বল তাহা বুঝিতে 
পারি, কিন্তু সেই অনন্ত ভগবান্‌ মানুষ হইয়৷ আসিয়াছেন এই কথা 
বলিলেই যত গোল বাধে। তিনি যশোদানন্দন, মেরীননন, 
শচীনন্দন হইয়া আসিয়াছেন, এই কথা বুঝা! কঠিন__এ নন্দনের 
দলই দেশটাকে উচ্ছনন দিয়াছে !” ঠাকুর এ কথায় হাসিয়া 
আমাদিগকে বলির়াছিলেন, “এ বলে কি? তবে হীনবুদ্ধি গৌড়ারা 
অনেক সময় প্টাহাকে বাড়াইতে মাইয়া রূপ করিয়া ফেলে বটে।” 

অবতার সম্ন্ধীয় পূর্বোক্ত মত প্রকাশের জন্ ডাক্তারের সঙ্গে 
গিরিশচন্দ্র ও নরেন্দ্রনাথের সময়ে সময়ে অনেক বাদানুবাদ 
চার হইয়াছিল। ফলে, উহার বিপরীতে অনেক যুক্তি গর্ভ 
অবতার মম্ব্বীয়া কথা বল! যাইতে পারে, ইহ! প্রতিপন্ন হওয়ায় 
চিট ধরনূপ একান্ত বিরোধী মত সহসা প্রকাশ করিতে 
_-৬দুর্গাপুজা তিনি সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্ত 


কালে ঠাকুরের তর্কে যাহা হয় নাই, ঠাকুরের মনের অলৌকিক 
ভাবাবেশ 


দর্শনে মাধুর্য ও প্রেম এবং তাহার ভিতর হইতে যে 
ডাক্তারের অপৃষ্পূর্ব আধ্যাত্মিক প্রকাশ ডাক্তারের সময়ে 
বিস্ময় 


সময়ে নয়নগোচর হইতেছিল তাহা দ্বার সেই বিষয় 
সংসিদ্ধ হইয়াছিল। তাহার প্রব্ূপ মত ধীরে ধারে অনেকটা 
পরিবন্তিত হইয়াছিল। এ্বংসর ৬ছুর্গাপুজার সন্ধিক্ষণে যে 
অলৌকিক বিভ্ৃতি প্রকাশ ঠাকুরের ভিতরে সহদা উপস্থিত হইতে 
আমরা সকলে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম*, ডাক্তার সরকারও উহ! 
দেখিবার ও পরীক্ষা করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। তিনি সেই 


শিশির 


* শ্রীপ্ীরামকৃঞ্ণলীলা প্রসঙ্গ,স্পমাধকভাব, ৮ম অধ্যায়। 
৩৩৪ 


ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান। 


দিন অপর এক ডাক্তার বন্ধুর সহিত তথায় উপস্থিত থাকিয়া 
ভাবাবেশকালে ঠাকুরের হৃদয়ের স্পন্দনাদ্দি যন্ত্রসাহায্যে পরীক্ষা 
করিয়াছিলেন এবং তাহার ডাক্তার বন্ধু ঠাকুরের উন্মীলিত নয়ন 
সঙ্কুচিত হয় কি ন! দেখিবার জন্ত তন্মধ্যে অঙ্গুলি প্রদান করিতেও 
ত্রুটি করেন নাই! ফলে হতবুদ্ধি হইয়া তাহাদিগকে স্বীকার 
করিতে হইয়াছিল, বাহিরে দেখিতে সম্পূর্ণ মুতের ন্যায় প্রতীয়মান 
ঠাকুরের এই সমাধি অবস্থা সম্বন্ধে বিজ্ঞান কোনবূপ আলোক 
এখনও প্রদান করিতে পারে নাই; পাশ্চাত্য দার্শানক উহা, 
জড়ত্ব বলিয়া নির্দেশ ও ঘ্বণা গ্রকাপপুর্ধক নিজ অজ্ঞতা ও 
ইহসর্ধবস্থতারই পরিচয় প্রদ্ান করিয়াছেন) ঈশ্বরের সংসারে এমন 
অনেক বিষয় বিদ্যমান, যাহাদের বহস্তভেদ দর্শন-বিজ্ঞান কিছুমাত্র 
করিতে সক্ষম হয় নাই__কোনও কালে পারিবে বলিয়াও বোধ 
হয় না। বাহিরে মৃতের শ্টায় অবস্থিত হইয়া ঠাকুর সে দিন 
এীকালে যাহা দর্শন ব|৷ উপলব্ি করিয়া ছিলেন, তাহা কতদুর বর্ণে 
বর্ণে সত্য বলিয়৷ ভক্তগণ মিলাইয়া পাইর়াছিল, দে সকল কথা 
আমরা অন্তত্র উল্লেখ করায় উহার পুনরাবৃত্তি নিশ্রয়োজন। 
আশ্বিন অতীত হইয়া। কার্তিক এবং শ্রীঞকালীপুজার দিন ক্রমে 
নিকটবন্তী হইল কিন্তু ঠাকুরের শারীরিক অবস্থার বিশেষ কোন 
উন্নতি দেখা গেল না । চিকিৎসার প্রথমে যে ফল 
রোগ বৃদ্ধি পাওয়। গিয়াছিল তাহ! দিন দিন নষ্ট হওয়ায় ব্যাধি 
প্রবলভাব ধারণ করিবে বির আশঙ্ক হইতে লাগিল। ঠাকুরের 
মনের আনন্দ ও প্রসন্নতা কিন্তু কিছুমাত্র স্াস না হইয়া বরং 
অধিকতর বলিয়া ভক্তগণের নিকটে প্রতিভাত হইল। ডাক্তার 


৩৩৫ 


আশারামকুঞ্জলীলা গ্রসঙ্গ | 


সরকার পূর্বের স্তায় ঘন ঘন যাতায়াত ও পুনঃ পুনঃ ঁষধ পরিবর্তন 
করিয়াও আশানুরূপ ফল না পাইয়া ভাবিতে লাগিলেন তু 
পরিবর্তনের জন্ত এপ হইতেছে, শীতটা একটু চাপিয়। গুডিলেই 
বোধ হয় এ ভাবটা কাটিধা যাইবে । 
দুর্গাপূজার টার কালীপুজার সময়েও ঠাকুরের ভিতরে অদ্ভূত 
আধ্যাত্মিক প্রকাশ ভক্তগণের নয়নগোচর হইয়াছিল। দেখেন্্নাথ 
কোন সময়ে প্রতিমা আনয়নপুর্বক কালীগুজ! 
৬ কালীপুজ। « _€ পা 
দিবসে ঠাকুদে। করিবার বঙ্বপ্প করিয়াছিলেন। ঠাকুর ও তাহার 
অদ্ভুত ভর্তগণের সম্মুথে এ সঙ্বল্প কার্ধে পরিণত করিতে 
রি পারিলে পরম আনন্দ ভইবে ভাবিয়া তিনি শ্যাম- 
পুকুরের বাটাতে উক্ত পুজা করিবার কথ! পাড়ি- 
লেন। কিন্তু পুজার উৎসাহ, উত্তেজনা 'ও গোলমালে ঠাকুরের 
শরীর অধিকতর অবসন্ন হইবে ভাবিয়া ভক্তগণ তাহাকে এরূপ 
কার্ধ্য হইতে বিরত হইবার পরামর্শ প্রদান করিল। দেবেন্দ্র 
তক্তগণের কথা যুক্তিযুক্ত ভাবি এ হঙ্কল্ন ত্যাগ করিলেন। 
ঠাকুর কিন্তু পুজার পুর্ব দিবসে কয়েকজন ভক্তকে সহস| 
বলিয়! বমিলেন, “পুজার উপকরণ সকল সঙজ্েপে সংগ্রহ করিয়া 
রাখিস্‌--কাল কালীপুজা করিতে হইবে” ভাহার! তাহার এ 
কথায় আনন্দিত হইয়া অন্ত সকলের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ 
করিতে বদিল। কিন্তু পূর্বোস্ত কথাগুলি ভিন্ন পুজার 
আয়োজন সম্বন্ধে অন্ঠ কোন কথা ঠাকুরের নিকটে না পাওয়ায় কি 
ভাবে উহা! সম্পন্ন করিতে হইবে তদ্বিযয় লয় নান! জল্পনা 
তাহার্দিগের মধ্যে উপস্থিত হইল। পুজা, ষোড়শোপচারে অথবা 


৩৩৩ 


ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান । 


পঞ্চোপচারে হঈবে, উহাতে অন্নভোগ দেওয়। হইবে কি না, পুজকের 
পদ কে গ্রহণ করিবে ইত্যাদি বিষয়ের কোন মীমাংসা না করিতে 
পারিয়া, অবশেষে স্থির হইণ, গন্ধ পুগ্ণ, ধৃপ দীপ, এবং ফলমূল 
মিষাননমাত্র সংগ্রহ করিয়। রাখ হউক, পরে ঠাকুর যেরূপ বলেন, 
করা যাইবে। কিন্তু সে দিবস এবং পুজার দিনের অর্ধেক 
অতীত হইলেও ঠাকুর এ সন্বন্ধে আর কোন কথা তাহাদিগকে 
বলিলেন না। 

ক্রমে কৃর্ধান্ত হইয়া রাত্রি প্রায় ৭টা বাজিয়া গে ঠাকুর 
তখনও তাহাদিগকে পুজা সম্বন্ধে কিছুই না বলিয়া অন্ত দিবসের 
স্ঠায় স্কিরভাবে শষ্যায় বসিয়া আছেন দেখিয়। 
তাহারা তীহার সন্নিকটে পুর্বদিকের কতকটা স্থান 
মার্জন! করিয়া সংগৃহীত দ্রবাকল আনিয়া রাখিতে 
লাগিল। দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে গন্বপুষ্পাদি পূজোপকরণ লইয়া 
ঠাকুর কখন কথন আপনাকে মাপনি পুজা করিতেন। ভক্তগণের 
কেহ কেহ উহা দেখিয়াছিল। অগ্ভও সেইরূপে তিনি নিজ 
দেহমনরূপ প্রতীকাবলম্থনে জগচ্ষৈতন্) ও জগচ্ছক্তি-রূপিণীর পুজ! 
করিবেন, অথবা ৬জগর্দস্বার সহিত অভেদজানে শান্ত্রোক্ত আত্মপুজা 
সম্পন্ন করিবেন, তাহারা পরিশেষে এই মীমাংসায় উপনীত 
হইয়াছিল। সুতরাং পুজোপকরণসকল তাহারা এখন ঠাকুরের 
শয্যাপার্থে পূর্বোক্তরূপে সাজাইয়া রাখিবে, ইহা বিচিত্র নহে। 
ঠাকুর তাহাদিগকে এরূপ করিতে দেখিয়া কোনরূপ অসম্মতি গ্রকাশ 
করিলেন ন1। 

ক্রমে সকল উপকরণ আনয়ন করা হইল এবং ধূগ দীপসকল 


৩৩৭ 
চি 


পূজার 
আয়োজন 


২২ 


ীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


প্রজালিত হওয়ায় গৃহ আলোকময় ও সৌরভে আমোদিত হইল। 
ঠাকুর তখনও স্থির হইয়া বসিয়া আছেন দেখিয়া 
রে না তক্তগণ এখন তাহার নিকটে উপবেশন করিল, এবং 
কেহ বা তাহার আদেশ প্রতীক্ষা কাঁরয়া একমনে 
তাহাকে দেখিতে এবং কেহ বা জগজ্জননীর চিন্তা করিতে লাগিল। 
ধ্ররূপে গৃহ এককালে নীরব এবং ত্রিশ বা ততোধিক বাক্তি উহার" 
অন্তরে অবস্থান করিলেও জনশূন্য বলিয়া প্রতীরমান হইতে লাগিল। 
কতক্ষণ খ্র্পে অতীত হইল, ঠাকুর কিন্তু তখনও স্বয়ং পূজ| 
করিতে অগ্রসর হওয়া মথব। আমাদিগের কাহাকেও এ বিষয়ে 
আদেশ করা কিছুই না করিয়। পুৰ্ধের স্তায় নিশ্চিন্তভাবে বসিয়! 
রহিলেন। 
যুবক ভক্তগণের সহিত মহেন্দ্রনাথ, রামচন্দ্র, দেবেন্রনাথ, 
গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি প্রবীণ ব্যক্তিনকল উপস্থিত ছিলেন-_ তন্মধ্যে 
গিরিশচন্ত্রের 'পাঁচসিকে পাচ আনা” বিশ্বাম * বলিয়! 


গিরিশচত্রের. ঠাকুর কখন কখন নির্দেশ করিতেন। পুজা 
মীমাংসা ও 

ঠাকুরের সম্বন্ধে ঠাকুরকে এরূপ ব্যবহার করিতে দেখিয়। 
ঠা তাহাদিগের অনেকে এখন বিম্মিত হইতে লাগি- 
পার 

রি লেন। ঠাকুরের প্রতি অপীম বিশ্বাসবান গিরিশচন্ত্ের 
ঠাকুরেব প্রাণে কিন্তু উহাতে অন্ত ভাবের উদয় হইল। তাহার 


8 মনে হইল, আপনার জন্ত ঠাকুরের ৬কালীপুজা 

করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যদি বল, অহেতুকী ভক্তির 

প্রেরণায় তীহার পুজা করিবার ইচ্ছা হইঘ়াছে--তাহ! হইলে উহা 

_* বর্ধাং জাল আনার উপর চারি পাচ আনা অধিক বিশ্বাস। 
৩৩৮ 


ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান। 


ন। করিয়া এরূপে স্থির হইয়া বসিয়া আছেন কেন? অতএব 
তাহাও বোধ হইতেছে না) তবে কি তাহার শরীররূপ জীবন্ত 
প্রতিমায়* জগদম্বার পূজা করিয়া ভক্তগণ ধন্ট হইবে বলির এই 
পৃূজায়োজন ?-_নিশ্চয় তাহাই। একপ ভাবিয়া তিনি উল্লাসে 
অধীর হইলেন এবং সম্মুখস্ত পুষ্পচন্দন সহসা! গ্রহ্ণপুর্বক 'জয় মা” 
বলিয়া ঠাকুরের পাদপন্মে অগ্লি প্রদান করিলেন। ঠাকুরের 
সমস্ত শরীর উহাতে শিহাঁররা উঠিল এবং তিনি গত্বীর সমাধি 
মগ্র হইলেন! তাহার মুখসণ্ল জ্যোতি এবং দিব্য স্াগ্ে”ন 
বিকশিত হইয়া উঠিল এবং তস্তদ্ধর বরাভয় মুদ্রা ধারণপূর্ববক 
তাহাতে ৬জগদম্বার আবেশের পরিচয় প্রদান করিতে গাগিল! 
এত অল্পকালের মধ্যে এই সকল ঘটনা উপস্থিত হইল থে, পার্বন্তী 
তক্তগণের অনেকে ভাবিল ঠাকুরকে শ্ররূপ ভাবাৰিট্ট হঈতে দেখিয়াই 
গিরিশ তীতার আপদে বারম্বার অঞ্জলি প্রদান করিতেছেন এবং 
যাহারা কিঞ্চিদরে ছিল তাহারা! দেখিল যেন ঠাকুরের শরীরাবলগ্ধনে 
জ্যোতির্ময়ী দেবীগ্রাতিম সহসা তাহাদিগের সন্ুথে আবিভূতি। 
হইয়াছেন! 
বলা বাল্য, ভক্তগণের প্রাণে এখন উল্লাসের অবধি রহিল না। 
তাহার! প্রত্যেকে কোনরূপে পুষ্পপাত্র হইতে ফুল চন্দন গ্রহণ 
করিয়। যাহার যেরূপ ইচ্ছা মন্ত্র উচ্চারণ ও ঠাকুরের 
টে শ্রীপাদপদ্ম পুজাপুর্বক 'জিয় জয়' রবে গৃহ মুখরিত 
তত্তগণের গৃজা করিয়া তুলিল। কতক্ষণ এঁকপে গত হইলে 
ভাবাবেশের উপশম হষ়। ঠাকুরের অর্দাবাহয অবস্থা 
উপস্থিত হইল। তথন পুজার নিমিত্ত সংগৃহীত ফল মুল িষ্টাননাদি 


৩৩৯ 


শ্রীঞ্জরামকৃঞ্চলীলা প্রসঙ্গ | 


পদার্থদকল তাহার সম্মুখে আনয়ন কগিয়া তাহাকে খাইতে দ্রেওয়| 
হইল। তিনিও এঁসকলের কিছু কিছু গ্রহণ করিয়৷ তক্কি ও জ্ঞান 
বুদ্ধির জন্য ভক্তগণকে আশীব্বাদ করিলেন। অনন্তর তাহার 
গ্রসাদ গ্রহণ করিয়া! গভীর রাত্রি পর্যন্ত তাহারা সকলে প্রাণের 
উল্লামে ৬দেবীর মহিমা কীর্তন ও নাম-গুণ-গানে অতিবাহিত 
করিল। 
ট্ররূপে ভক্তগণ সেই বৎমর অভিনব প্রণালীতে শ্রীশ্রীজগদস্বার 
নুজা 'স্করিয। যে অভূতপূর্ব উল্লাম অন্ুভব করিয়াছিল তাহা 
চিরকালের নিমিত তাহাদিগের প্রাণে জাগরূক হইয়। রহিয়াছে 
এবং ছুঃখ ছুর্দিন উপস্থিত হইয়া যখনই তাহার। অবসন্ন হইয়া 
পড়িতেছে তখনই ঠাকুরের দেই দিবাহান্তফুল্ল প্রসন্ন আনন ও 
বরাভয় যুক্ত করদ্বয় তাহাদিগের সম্মুখে উদিত হইয়া! তাহাদিগের 
জীবন পর্বথ| “দেবরক্ষিত/, এইকথ। তাহাদিগকে ম্মরণ করাইয়৷ 
দিতেছে। 
শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে ঠাকুরের ভিতরে দিব্যশক্তি ও 
দেবভাবের পরিচয় ভক্তগণ পূর্বোক্তরূপে কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ 
পর্ধকালেই যে পাইয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু সহসা, 
সা রি যখন তথন তাহাতে ত্ররূপ ভাবের বিকাশ দেখিবার 
ভক্তগণের অবসর লাত করিয়া তাহার গ্রতি তাহাদিগের দেব- 
ঠাকুর মন্ধীয় মানব বলিয়া বিশ্বাস দিন দিন দৃট়ীভূত হইয়াছিল। 
গ্রতাক্ষের 
দৃষ্টান্ত &ঁ ভাবের ঘটনাসকল ইতিপূর্বে উল্লিখিত ঘটনা- 
গুলির স্তায় অনেক সময়ে সকলের সমক্ষে উপস্থিত 
না হইলেও ভক্তগণের মধ্যে যাহার! উহ্বাদিগকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল 
৩৪০ 


ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান। 


অগ্রে তাহাদিগের প্রাণে, এবং পরে, তাহাপিগের নিকটে শুনিয়া 
অপর সঞ্ষণের প্রাণে পূর্বোক্ত ফলের উদয় করিয়াছিল তথিষয়ে 
সন্দেহ, নাই। দৃষ্টান্ততব্ূপে করেকটির এখানে উল্লেখ করিলেই 
পাঠকের শ্রী বিষর বোধগম্য হইবে__ 

বণরামের দগ্বন্ধে কোন কোন কথা আমরা অন্ঠাত্র উল্লেখ 
করিয়াছি । তিনি এবং তাহার পরিবারবর্গ ঠাকুরকে শ্রদ্ধা ভক্তি 
করিতেন বলিয়! তাঠার আম্মীরদিতেতে মধ্যে কেহ 


ঠাকুও ৃ রে 
বি কেহ তাহার প্রতি বিরূপ ছিলেন। এরূপ হইবার 
শ্রদ্ধাভক্তি 

কবায় তাহাদিগের কারণও যথেষ্ট ছিল। প্রথম, তাতারা 

ডি রর বৈষ্ণব বংশে জন্মগ্রহণ করায় প্রচলিত শিক্ষা-দীক্ষা- 

আত্ম।ঃ € 

অপ্রসন্নতা স্থদারে তাহাদিগের ধন্মমত যে কতকটা একদেশী 


এবং অতিমাত্রায় বাহাচারনিষ্ঠ হইবে ইহা বিচিত্র 

নহে। স্থৃতরাং সকল প্রকার ধর্দ্মতের সত্যতায় স্থিরবিশ্বাসমম্পন্ন, 
বাহচিহ্নমাত্র ধারণে পরাজুখ ঠাকুরের ভাব তাহার! হৃদয়ঙ্নম করিতে 
পারিতেন না-এ্ীরূপ করিবার গ্রয়োজনীয়তাও অনুভব করিতেন 
না। অতএব ঠাকুরের সঙ্গগুণে এবং কপালাভে বলরামের দিন 
দিন উদ্বারভাবসম্পন্ন হওয়াটা তাহার! ধর্মহীনতার পরিচারক 
বলিয়। ধারণ! করিয়াছিলেন । দ্বিতীয়তঃ--ধন, মান, আভিজাত্যাদি 
পাথখিব প্রাধান্য মানবের অন্তরে প্রায় অভিমান-অহম্কারই পরিপুষ্ট 
করে। পুণ্যকীত্তি ৬কুষ্চরাম বস্থ যে কুল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন 
সেই কুলে জন্মগ্রহণ করিয়৷ তাহারাও আপনাদ্দিগকে সমধিক 
মহিমান্বিত জঙ্তান করিতেন। এী বংশমর্্যা্দ। বিস্বৃত হইয়া বলরাম 
ইতরসাধারণের স্তায় দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের শ্রীপদপ্রাস্তে ধর্্লাভের 
৩৪১ 


শ্রীীরামকৃঞ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


জন্য যখন তখন উপস্থিত হইতেছেন এবং আপন ভ্রী কন্ঠ) 
গ্রভৃতিকেও তথায় লয়! যাইতে কুণ্তিত হইতেছেন না জানিতে 
পারিয়া তাহাদিগের অভিমান যে বিষম প্রতিহত হইবে, একথা 
বলা বাহুলা। অতএব একার্ধ্য হইতে তাহাকে প্রতিনিবৃত্ব করিতে 
ত্বাহাদিগের বিষম আগ্রহ এক্ষণে উপস্থিত হইয়াছিল । 
সৎ উপায় অবলম্বনে কার্ধ্যসিদ্ধি না হইলে অহঙ্কত মানবকে 
অসদ্পায় গ্রহ করিতে অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়। বল- 
৮”... রামের আত্মীয়বর্গের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির 
পা প্রায় ত্রীরূপ অবস্থ| হইয়াছিল। কালনার 
গমন নিবাবণে ভগবানদাসপ্রমুখ বৈষ্ণব বাবাজীদ্দিগের নিষ্ঠা ও 
টা তক্তি-প্রেমের আতিশয্য কীর্তন করিয়৷ এবং 
আপনাদিগের বংশগৌরবের কথা পুনঃ পুনঃ স্মরণ 
করাইয়। দিয়াও যখন তাহারা ব্লরামের ঠাকুরের নিকটে গমন 
নিবারণ করিতে পারিলেন না, তখন ঠাকুরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন 
হইয়া তাহার! কখন কখন তাহার অযথা নিন্দাবাদ করিতেও কুগঠা 
বোধ করিলেন না । অবশ্তু, অপরের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াই যে 
তাহারা ঠাকুরকে নিষ্ঠাপরিশূন্য, সদাচারবিরহিত, থাস্ভাখাগ্ঠবিচার- 
বিহীন, কঠী তিলকাদি বৈষুব চিহ্ন ধারণের বিরোধী ইত্যাদি 
বলিয়া ধারণ| করিয়াছিলেন, একথা বলিতে হবে । যাহা হউক, 
উহাতেও কোন ফলোদয় হইল না দেখিয় তাহার! অবশেষে ঠাকুরের 
ও বলরামের সম্বন্ধে নানা কথার বিকৃত আলোচন! তাহার খুল্লতাত 
্রাতৃদ্য় ৬নিমাইচরণ ও ৬হরিবল্পত বসুর কর্ণে উত্থাপিত করিতে 
লাগিলেন। 
৩৪২ 


ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান। 


আমরা ইতিপুর্ধে একস্থলে বলিয়াছি, বলরামের ভিতরে দয় 
ও ত্যাগবৈরাগোর ভাব বিশেষ প্রবল ছিল। জমিদারী প্রভৃতির 


৯ 


পু তত্বাবধানে অনেক সময় নিম্মম হইয়া নানা হাঙ্গাম। 
বলবামেব 


টা না করিলে চলে ন! দেখিধা তিনি নিজ বিষয় 


সম্পত্তির ভার নিমাই বাবুর উপরে সমর্পণপৃর্বাক 
তাহার নিকট হইতে প্রতি মাসে আবস্বপে যাহা গাইতেন 
অনেক সময়ে উহা! পর্যাপ্ত না হইলেও তাহ মুই কোনরূপ 
সংসারযাত্া নিব্বাহ করিতেন। তাহার শরীরও এ সকল 
কর্ম করিবার উপযোগী ছিল না। যৌবনে অজীর্ণ রোগে উহা 
এক সময়ে এতদূর স্বাস্থাহীন হইয়াছিল যে একাদিক্রমে দাদশ 
বদর অনু ত্যাগপুর্বক তাঁহাকে যবের মণ্ড ও ছুগ্ধ গান করিয়া 
কাটাইতে হইরাছিল। ভগ স্বাস্থা উদ্ধারের জন্য তিনি এ সমগের 
অনেক কাল পুরীধামে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। শ্লীভগবানের 
নিত্য দর্শন, পূজা, জপ, ভাগবতাদি শান্তর শ্রবণ এবং দাধুসম্গাদি 
কার্ধেই তাহার তখন দিন কাটিত, এবং এরূপে তিনি বৈষ্ব 
সম্প্রদায়ের ভিতরে ভাল ও মন্দ যাঠ! কিছু ছিল সেই সকলের 
সহিত সুপরিচিত হইবার বিশেষ অবসর কালে গ্রাপ্ত হইয়াছিগেন। 
পরে কার্ধ্যান্ুরোধে কলিকাতায় আদিবার কিছুকাল পরেই ঠাকুরের 
দর্শন ও পৃতপঞ্গে তাহার জীবন কিরূপে দিন দিন পরিবপ্তিত হয় 
তদ্বিযয়ের আতাম আমর! ইতিপূর্বে গ্রদান করিয়াছি । 
গ্রথমা কন্ঠার বিবাহ দানের কালে বলরামকে কয়েক সপ্তাহের 
জন্য কলিকাতায় আসিতে হইয়াছিল। নতথ পুরীধামে অতিবাহিত 
পূর্ণ একাদশ বদরের ভিতর তাহার জীবনে অন্ত কোন প্রকারে 


৩৪৩ 


ঞশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


শান্তি ভঙ্গ হয় নাই। এ ঘটনার কিছুকাল পরেই তাহার ভ্রাত। 
বে হরিবল্লভ বস্তু রামকান্ত বস্তুর স্্রীটস্থ রা ভবন 
কলিকাতায় ক্রয় করিয়াছিলেন এবং সাধুদিগের সহিত” ঘৰিষ্ট 
আগমন ও সমবন্ধবশতঃ পাছে বলরাম সংসার পরিত্যাগ করেন 
ঠাকুরকে দর্শন ৃ রি 
এই ভয়ে ত্ীহার পিতা ও ভ্রাতুগণ গোপনে পরামর্শ 
করিয়া তাহাকে এ বাটীতে বাম করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। 
এরূপে সাধুদিক্ণর পৃতসঙ্গ ও শ্রীশ্রী্গগন্নাথদেবের নিতাদর্শনে বঞ্চিত 
হইরা বলরাম ক্ষুপ্রমনে কলিকাতায় আসর! বাদ করেন। এখানে 
কিছুদিন থাকিয়া পুনরায় পুরীধামে কোন প্রকারে চলিয়া যাইবেন, 
বোধ হয় পুর্বে তাহার এইরূপ অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু ঠাকুরের 
দর্শনলাভের পরে এ সঙ্কপ্প এককালে পরিত্যাগ করিয়! হিনি ঠাকুরের 
নিকটে কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাসের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন । 
স্থতরাং পাছে হরিবল্লভ বাবু ত্রাহাকে উক্ত বাটী খালি করিয়া দিতে 
বলেন, অথব| নিমাই বাবু বিষয়সম্পাত্ত তত্বাবধান করিবার জন্য 
তাহাকে কোঠারে আহ্বানপুব্বক ঠাকুরের পুণ্য সঙ্গে বঞ্চিত করেন 
এই ভয়ে তাহার অন্তর এখন সময়ে সমরে বিশেষ ব্যাকুল হইত। 
অন্তরের চিন্তা সময়ে সময়ে ভবিষ্যৎ ঘটনার হৃচনা করে। 
বলরামেরও এখন এরূপ হইয়াছিল। তিনি যাহা ভয় করিতেছিলেন 
গ্রার তাহাই উপস্থিত হইল। মত্মীয়বর্ণের গুপ্ত 
তে প্রেরণায় ত্রাহার উভয় ভ্রাতাই তাহার প্রতি অসন্তষ্ট 
কলিকাতা হইয়াছেন এইরূপ ইঙ্গিত করিয়া পত্র পাঠাইলেন 
সন এবং ভরিবল্পত বাবু তাহার সহিত পরামর্শে বিশেষ 
প্রয়োজনীয় কোন বিষয় স্থির করিবার অভিগ্রায়ে শীঘ্রই 
৩৪৪ 


ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান। 


, কলিকাতায় আপিয়া তাহার সহিত 'একত্রে কয়েক দিন অবস্থান 
করিবেন, এই সংবাদও অবিলম্বে তাহার নিকটে উপস্থিত হইল। 
অন্তাদ'কিছুই করেন নাই বলিয়। বলরামের মন্তরাত্ম। উহাতে ক্ষুব্ধ না 
হইলেও ঘটনাচক্র পাছে তাহাকে ঠাকুরের নিকট হইতে দুরে লঙ্যা 
যায় এই ভয়ে অবসন্ন হইল। অনন্তর অশেষ চিন্তার পরে তিনি স্থির 
করিলেন ভ্রাতারা মপরের কথা শুনিয়। যি ঠাহাকে দোষী বলিয়া 
সাবাস্ত করেন তথাপি তিনি ঠাকুরের অন্ুখের*সময়ে তাহাকে 
ফেলিয়! অন্যত্র যাইবেন না । ইতিমধো হরিবল্লভ বাবুও"্ালকাতার 
উপস্থিত হইলেন । তাহার সহিত অবস্থানকালে ভ্রাতাকে যাতাতে 
কোনরূপ কষ্ট বা অস্তুবিধা ভোগ করিতে না হয় এইরূপে সকল 
বিষয়ের স্থৃবন্দোবস্ত করিয়! বলরাম নিজ সক্কল্প দু রাখিয়। নিশ্চিন্ত 
মনে অবস্থান করিতে এবং ঠাকুরের নিকটে প্রতিদিন যে ভাবে 
ধাতায়াত করিতেন প্রকাণ্ঠভাবে তদ্রুপ করিতে লাগিলেন । 
মুখই মনের প্রকৃষ্ট দর্পণ । হ্রিবন্লত বন্ধু কলিকাতায় আসিবার 
দিবসে বলরাম ঠাকুরের নিকটে উপস্িত হঈলে তিনি তাহার মুখ 
দেখিয়াই বুঝিয়া লইলেন তাহার অন্তর কি একটা 
বলবামে প্রতি সংগ্রাম চলিয়াছে। বলরামকে তিনি বিশেষ ভাবে 
কুপায় ঠাকুরের 
হরিবল্পভকে আপনার বলিয়! জ্ঞান করিতেন; তাহার বেদনার 
দেখিবাব ব্যথিত হইয়া তাহাকে নিজ সমীপে ডাকিয়৷ প্রশ্র- 
০ পুর্রবক সকল বিষক্ জানিরা লঈলেন 'এবং বলিলেন, 
পদে লৌক কেমন? তাহাকে (হরিবল্পত বন্গুকে ) একদিন এখানে 
আনিতে পার?” বলরাম বলিলেন, “লোক খুব ভাল, মশায় ! 
বিদ্বান বদ্ধিমান, সদাশয়, পরোপকারী, দান যথেষ্ট, ভক্তিমানও বটে, 
৩৪৫ 


শ্রীশ্ীরামকুষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


দোবের মধ্যে, বড় লোকের যাঁভা অনেক সময় হইয়া থাকে, একটু 
কোণ পাতলা”--এ ক্ষেত্রে অপরের কথাতেই কি একটা! 
ঠাওরাইয়াছে। এখানে আমি বলিয়াই আমার উপরে অসস্তোষ 
অতএব আমি বলিলে এখানে আসিবে কি?” ঠাকুর বলিলেন, 
“তবে থাক্‌, তোমার বলিয়া কাজ নাই ; একবার গিরিশকে ডাক 
দেখি ।* 
গিরিশচন্ুঞমাপিয়া সাননে এ্র কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন এবং 
বলিলেন, হাঁরবল্লত ও আমি যৌবনের গ্রারস্তে কিছুকাল সহপাঠী 
ছিলাম, সেজন্য কলিকাতায় আসিয়াছে গশুনিলেই আমি তাহার 
সহিত দেখা করিয়া আদি, অতএব এই কাজ আঁমার পক্ষে 
কিছুমাত্র কঠিন নহে, অগ্ঠই আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
যাইব।” 
পরদিন অপরাহে প্রায় ৫টার সময় গিরিশচন্দ্র হরিবল্লভ বাবুকে 
সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঠাকুরের সহিত তাহাকে পরিচিত 
করিবার মানসে বলিলেন, “ইনি আমার বাল্যবন্ধু, 
গিরিশচন্রের  কটকের সরকারী উকীল হরিবল্পত বন্ু, আপনাকে 


হরিবল্পুভকে 
আনয়ন ও দর্শন করিতে আসিয়াছেন।” ঠাকুর একথা শুনিয়। 


রা তাহাকে পরম সমাদরে নিজ সমীপে বসাইয়া 
উাহার' সম্পূর্ণ বলিলেন, “তোমার কথা অনেকের নিকটে শুনিয়! 
বিপরাত তোমাকে দেখিবার ইচ্ছ। হইত, আবার মনে ভয়ও 
ভাবাপন্ন হওয়। 


হইত যদি তোমার পাটোয়ারী বুদ্ধি হয়! (গিরিশকে 
লক্ষ্য করিয়। ) কিন্তু এখন দেখিতেছি, তাহ! ত নয়, (হরিবল্লভ 
বন্থুকে নির্দেশ করিয়া) এ যে বালকের ন্তায় সরল! (গিরিশকে), 
৩৪৩৬ 


ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থীন। 


কেমন চক্ষু দেখিয়াছ? ভক্তিপূর্ণ অন্তর না হইলে অমন চক্ষু কখন 
হয়না! (হরিবল্লভ বাবুকে সস। স্পর্শ করিয়া ) হা গো, ভয় কর! 
দুরে থকুক তোমাকে যেন কত আত্মীয় বলির! মনে হইতেছ 1৮ 
হরিবল্লভ বাবু প্রণাম ও পদধূলী গ্রহণপুব্বক বলিলেন, “সেটা 
আপনার কৃপা 1” 

গিরিশচন্দ্র 'এইবার বলিলেন, “যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন 
তাহাতে উহার ত ভক্তিমান্‌ হইবারই কথা; ৬ কৃষ্টরাম বন্ধুর ভক্তি 
তাহাকে প্রাতঃম্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে, তাহার স*শিতে দেশ 
উজ্জল হইর| রহিয়াছে । তীহার বংশে ধাহারা জন্মিয়াছেন তাঁহার! 
তক্তিমান্‌ হইবেন না ত হইবে কাহারা |” 

রূপে তগবন্ুক্তির প্রসঙ্গ উঠিল, এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস, ভক্তি ও 
পকান্তিক নির্ভরতা মানবজীবনের চরম সার্থকতা--এ বিষয়ে নানা 
কথ| উপস্থিত সকলকে বলিতে বলিতে ঠাকুরের ভাবাবেশ হইল। 
অনন্তর অর্ধবাহদশ| প্রাপ্ত হইর়া ঠাকুর আমাদিগের এক জনকে 
একটি ভজন সঙ্গীত গাহিতে বলিলেন এবং উহার মম্ম হরিবল্লভ 
বাবুকে মৃদুষ্বরে বুঝাই! বলিতে বলিতে পুনরায় গভীর ভাবািষ্ট 
হইয়। পড়িলেন। সঙ্গীত সম্পূর্ণ হইলে দেখা গেল, দুই তিন জন 
যুবক ভক্তেরও ভাবাবেশ হইয়াছে এবং ঠাকুবের ভাবোজ্জল মূর্তি 
ও মর্ধম্পর্শী বাণীতে এককালে মুগ্ধ হওয়ায় হরিবল্লভ বাবুর নয়নদয়ে 
প্রেমধারা বিগলিত হইতেছে । সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া কিছুকাল গত 
হইবার পরে হরিবল্লভ বাবু সে দিন ঠাকুরের নিকট বিদায় গ্রহণ 


খ্হ 


করিয়াছিলেন । 
দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে আমরা অনেক সময়ে দেখিতে 
৩৪৭ 


প্রীপ্ীরামকৃঞ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


পাইতাম, আগন্তক কোন ব্যক্তি ঠাকুরের মতের বিরোধী হইয়া 
তাহার সহিত বাদান্ুবাদ আরম্ভ করিলে, অথব৷ 


প 
সা কোন কারণে তাহার প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন' হসটয়! 


করিবার কালে 


ঠাকুরেব কেহ উপস্থিত হঈলে ঠাকুর কথ! কহিতে কহিতে 
চি তাহার্দিগকে কৌশলে স্পর্শ করিতেন এবং প্ররূপ 


কারণ ও ফল করিবার পরমূহ্র্ত হইতে তাহারা ত্বাহার কথা 
মানিয়া লইতে থাকিত ! অবন্ঠ ফাহাদিগকে দেখিয়া 
তাহার'ব-স্প্রসন্ন হইত তাহাদিগের সপ্থন্ধেই তিনি এরূপ ব্যবহার 
করিতেন। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তিনি এক দিবস আমাদিগের নিকটে 
এ বিষয়ের এইরূপ কারণ নির্দেশ করিয়াছিলেন। “অহঙ্কারের 
বশবন্তী হইয়া অথবা আমি কাহারও অপেক্ষা কোন অংশে নন 
নহি-_-এইরূপ ভাব লইয়া লোকে কাহারও কথা সহজে মানিয়া 
লঈতে চাহে না। (আপনার শরীর নির্দেশ করিয়া ) ইহার ভিতরে 
যে রহিয়াছে তাহাকে ম্পর্ণ মাত্র তাহার দিবাশক্কিপ্রভাবে 
তাহাদিগের এঁ ভাব আর মাথা উচু করিতে পারে না। সর্প যেমন 
ফণা ধরিবার কালে ওষধিষ্পৃষ্ট হইয়া মাথা নিচু করে, তাহাদিগের 
অন্তরের অহঙ্কারের অবস্থাও তখন ঠিক শীরূপ হয়। এজন্যই 
কথা কঠিতে কহিতে কৌশলে তাহাদিগের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া 
থাকি ।/ 
হরিবল্লুভ বাবুকে দিন ঠাকুরের নিকট হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত 
ভাব লইয়া সশ্রদ্ধ হদয়ে চলিয়া যাইতে দেখিয়া আমাদিগের মনে 
ঠাকুরের পূর্বোক্ত কথার উদয় হইয়াছিল। বল! বাহুল্য, বলরাম 
ঠাকুরের নিকটে যাতায়াত করায় অন্তায় করিতেছেন এইরূপ ভাব 
৩৪৮ 


ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান। 


তাহার ভ্রাতৃগণের হৃদয়ে এখন হইতে আর কখনও দেখা দেয় 
নাই। 
শ্তামপুকুরে অবস্থানকালে ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধি যেমন বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল, তাহার পুণ্যদর্শন ও কৃপালাভে সমাগত জনগণের 
সংখ্যাও তেমনি দিন দিন বাড়িয়া গিয়াছিল। 
ভক্ত সংখ্যাব টিটি ও এ 
বৃদ্ধি__সাধন- শ্রীযুক্ত হরিণচন্দ্র মুস্তফি প্রমুখ অনেক গৃহস্থভক্রের 
পথ নির্দেশ হ্যায় শ্রীরামকঞ্চ-ভক্তসজ্যে যিনি পরে স্বামী 


জি ত্রিগুণাতাত নামে স্থপরিচিত হইরাফ্িলেন শ্রীযৃত 
চিন্তার সারদাপ্রসন্ন মিভ্র--মণীন্ত্রনাথ গ্প্ত গ্রভীত অনেক 
উপযোগী যুবক ভক্তেরাও এখানে ঠাকুরের প্রথমদর্শন লাত 
আসন 


করিয়াছিলেন স্বামী অভেদানন্দের সায় অনেকে 


আবার ইতিপূর্বে ছুই একবার দক্ষিণেশ্বরে গতায়াত করিলেও 
এখানেই ঠাকুরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইবার সুযোগ লাভ 
করিয়াছিলেন । নবাগত এই সকল ব্যক্তিদিগের প্রকৃতি ও সংস্কার 
লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর ইহাদ্িগের গ্রত্যেককে ভক্তিপ্রধান অথবা জ্ঞান মিশ্া- 
তক্তি-প্রধান সাধনমার্শ নির্দেশ করিয়া দিতেন এবং স্থযোগ পাইলেই 
নিভৃতে নানারূপ উপদেশ দিয়া এ পথে অগ্রসর করাইতেন। 
আমাদিগের জানা আছে, জনৈক যুবককে এররূপে ঠাকুর একদিন 
সাকার ও নিরাকার ধ্যানের উপযোগী নানাপ্রকার 'মাসন ও 
অঙ্গসংস্থান দেখাইতে ছিলেন । পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া বাঁম 
করতলের উপরে দক্ষিণ করপৃষ্ঠ সংস্থাপনপূর্বক শ্ীভাবে উভয় হস্ত 
বক্ষে ধারণ ও চক্ষু নিমীলন করিয়া বলিলেন, ইহাই সকল প্রকার 
সাকার ধ্যানের প্রশস্ত আসন। পরে এ আসনেই উপবিষ্ট থাকিয়া 


৩৪৯ 


শ্ীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ ৷ 


বাম ও দক্ষিণ হস্তদ্বয় বাম ও দক্ষিণ জান্ুর উপরে রক্ষাপূর্ব্বক 
প্রত্যেক হস্তের অস্ুষ্ঠ ও তর্জনীর অগ্রভাগ সংযুক্ত ও মপর সকল 
অঙ্গুলী খজু রাখিয়া এবং ভ্রমধ্যে দৃষ্টি স্তির করিয়া বলিলেন,“ট্হাই 
নিরাকার ধ্যানের প্রশস্ত আমন। একথা বলিতে না বলিতে ঠাকুর 
সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন এবং কিছুক্ষণ পরে বলপূর্রক মনকে 
সাধারণ জ্ঞানভূমিতে নামাইয়া বলিলেন, “আর দেখান হল না) 
ধ্রর্ূপে উপবিষ্ট হইলেই উদ্দীপনা হইয়! মন তন্ময় ও সমাধিলীন 
হয় এবং বায়ু উুৰগামী হওয়া গলদেশের ক্ষতস্থানে আঘাত লাগে? 
ডাক্তার জন্য সমাধি যাহাতে না হয় তাহা করিতে বিশেষ করিয়। 
বলিয়া গিয়াছে ।” যুবক তাহাতে কাতর হইয়! বলিল, “আপনি 
কেন এর সকল দেখাইতে যাইলেন, আমি ত দেখিতে চাঠি নাই |” 
তিনি তছৃত্তরে বলিলেন “তা ত বটে, কিন্তু তোদের একটু আধটু 
ন| বলিয়া, ন| দেখাইয়। থাকিতে পারি কৈ?” যুবক এ কথায় 
বিশ্মিত হইয়া ঠাকুরের অপার করুণ৷ এবং তাহার মনের অলৌকিক 
সমাধিপ্রবণতার কথা ভাবিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। 
ঠাকুরের দৈনন্দিন বাবহারসকলের মধ্যেও এমন মাধুর্য ও 

অসাধারণত্বের পরিচয় পাওয়া যাইত যে, নবাগত 
ঠাকুরের প্রাত অনেক ব্যক্তি তাহা দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়া পড়িত। 
কাধ্যের মাধুর্য 
ও অসাধারপত্ব দৃষ্টান্তত্বরূপে নিয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। 
দেখিয়া ঘটনাটি আমর! মহাকবি গিরিশচন্দ্র বন্ধুবংসল কনিষ্ঠ 
টা সহোদর, পরলোকগত অতুলচন্ত্র ঘোষ মহাশয়ের 

নিকটে শ্রবণ করিয়াছিলাম। যথা সম্ভব তাহারই 
ভাষায় আমর! উহ! লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব-_ 

৩৫০ 


ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান। 


“উপেন্দ্র * মামার বিশেষ বন্ধু ছিল, বিদেশে ডেপুটিগিরি 
চাকরি করিত। ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইবার পবে তাহাকে 
চিঠিতে লিখিয়াছিলাম, “এবাব যখন আসিবে 
তথন তোমাকে এক অদ্ভুত জিনিস দেখাব । 
বড়দিনের ছুটিতে 'মাসিয়৷ দে সেই কথা ম্মরণ 
করাইয়। দিল। আমি বলিলাম, মনে করেছিলাম তোমায় রামকুষ্ঃ 
পরমহংসদেবকে দেখাব-_কিন্তু এখন তার মনুখ, শ্তামপুকুরে 


আছেন, কথা কহিতে ডাক্তারদের বারণ-_ হাম নুতন লোক, 


ৃ্টান্ত--উপেন্্ 
মুন্সেফ 


তোমায় এখন কেগন করিয। লইয়া যাই”? দে দিন গেল। 
তাহার পর উপেন্র আর একদিন মেজদাদার ( গিরিশচন্দ্র ) 
সঙ্গে দেখ করিতে আসিয়াছে, ঠাকুরের কথা উঠিল এবং 
মেজদাঁদ। তাহাকে বলিলেন, যাস্‌ না একদিন অতুলের সঙ্গে, 
উাকে দেখতে ।” উপেন বলিল, টনি তো ছয় মাস (পুর্ব ) 
হইতে বলিতেছিলেন লইয়া যাইব, কিন্তু ঘখন এখানে 'আসির। 
সেই কথা বলিলাম, তখন বলিলেন_এখন হহবে না । 
আমি শুনিয়। মেজদাদাকে বলিলাম_োমরাই এখন সব সময় 
ঢুকিতে পাই না, নৃতন লোককে কেমন করিরা লইয়া যাই । 
মেজদাদা বলিলেন, “তাহা হউক, তবু একদিন লইয়া যাস, 
তাহার পরে ওর অনৃষ্টে থাকে তিনি ওকে দর্শন দিবেন, আদর 


করিবেন | 


“তাহার পর একদিন অপরাহ্ণ উপেনকে লইয়া যাইলাম। 


__ * শ্রীযুক্ত উপেক্রানাগ ঘোষ, ইনি শ্ঠামবাজীগস্থ সুপ্রদিদ্ধ শ্রীযুক্ত তুপেলসনাথ 
৪ খা নন 2টি রিতা 1---------.. বক ক 

বন মহীশয়ের কোন আত্মীযাকে বিবাহ করেন এবং মুগ সা রি ক 
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্ চিবানি 


জ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ | 


সেদিন ঠাকুরের ঘরে তাহার বিছানার নিকট হইতে ছুটি সপ. 
বিছাইয়া একঘর লোক বসিয়া, আর নানারকম 


1 আজে-বাজে কথা হইতেছে--যেমন, ছবি সাকার 
আগমন ও কথা ( কারণ, চিত্রবিদ্যাকুশল অন্নদা বাগচি সেদিন 
রা সেখানে ছিল), সেকৃরার দোকানে সোনারূপা 
ব্যবহাবে গলানর কথা * ইত্যাদি। অনেকক্ষণ বসিয়া 
উপলব্ধি থৃকিনাম, ( খ্ররূপ কথা ভিন্ন ) একটিও ভাল কথা 


হইল ন|! ভারতে লাগিলাম, আজ এই নৃতন লোকটিকে লইয়া 





* মেকরাদিগের দোনাবপ। চুরি করিবার দক্ষতা সম্বন্ধে ঠাকুর আমাদিগকে 
একটি মজার গল্প সময়ে সমযে বলিতেন। অতুলবাবু এখানে এই গল্পটিব ইঙ্গিত 
করিয়াছেন। গল্পটি ইহাই-__ 

কয়েক জন বন্ধু সমভিব্যাহাবে এক ব্যক্তি একখানি গহনা বিক্রয়ের 
জন্য এক ন্বর্ণকাবের দোকানে উপস্থিত হইয়া দেধিল, তিলকাঙ্কিত-সর্বাজ 
শিখামাল্যধারী বৃদ্ধ ন্বর্ণকাব স্ভুধে বসিয| গম্তীব ভাবে হরিনাম করিতেছে 
এবং তাহাব তিন চাবি জন সহকাবী এপ তিলকমালাদি ধাবণ করিয়া গৃহমধ্যে 
নানাবিধ অলঙ্ক'র গঠনে নিযুক্ত আছে। বৃদ্ধ খ্র্ণকার ও তাহার সহকারীদিগের 
সান্বিক বেশতৃষা দেখিয়। এ ব্যক্তি ও তাহার বন্ধুগণ ভাবিল-_ইহাবা ধাশ্মিক, 
আমাদিগকে ঠকাইবে না। পরে যে অলঙ্কাবথানি তাহারা বিক্রয় করিতে 
আসিয়াছিল তাহা বৃদ্ধের সম্মুখে রাখিয! উহার প্রকৃত মুল্য নিদ্ধীরণের জন্য 
অনুরোধ করিল। বৃদ্ধও তাহাদিগকে 'নাদরে বসাইয়া একজন সহকারীকে 
তামাক দিতে বলিল, এবং কষ্টিপাথবে কসিয়া অলঙ্কাবের স্বর্ণের দাম 
বলিয়া তাহাদিগ্রেব অনুমতি গ্রহণপূর্বক উহা! গলাইবাব নিমিত্ত গৃহমধ্যস্থ 
এক সহকারীর হস্তে প্রদান করিল। সেও উহা! তৎক্ষণাৎ গলাইতে আরম্ত 
করিযা সহসা দেবতার প্মরণপুর্র্বক বলিয়া উঠিল, 'কেশব, কেশব" | ঈশ্বরীয় 
ভাবের উদ্দীপনায় বৃদ্ধও সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল “গোপাল, গোপাল। 
গৃহমধ্যস্থ এক সহকারী উহ্াব পরেই বলিয়। উঠিল 'হরি, হরি হরি ।' যে তামাক 
আনিয়াছিল মে ইতিমধ্যে কলিকাটি আগন্কদিগকে প্রদানপূর্র্বক গৃহমধ্যে 
প্রবেশ করিতে করিতে বলিয়া উঠিল, “হর, হর, হর'। ধরূপ বলিবামান্ 
প্রথমোক্ত সহকারী কতকটা গলিত স্বর্ণ সম্মুখস্থ বারিপূর্ণ পাত্রে দক্ষতার 


৩৫২ 


ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান। 


আলাম মার আজই দত মাজে-বাছে কথা! ও ( উপেন ) 
ঠাকুরের সম্থন্ধে কিরূপ ভাব লইর বাঈবে।__ভাবিরা আমার 
মুখ শু ঠগতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে উপেনের দিকে ভয়ে 
ভরে তাকাইণ। দৌধতে লাগিলাম। কন্ধ বত বার দেখিলাম, 
দোখলাম তাহার মুখ থেশ প্রদগ্--যেন এ সকল কথার সে 
বেশ আনন্দ পাইতেছে। তখন ইধারা করিয়। তাহাকে উঠিতে 
বপিপাম, সে তাহাতে আর একটু বদিতে হইসারায় জানাইল। 
রূপে ছুই তিন বার ইপার। করার পরে সে উদ্ঠিরা আদিল। 


সহিত নিঃক্ষপ কৰিযা আত্মনাৎ কাঁখল। শ্বর্কাব ও ভাহাব ''হকারিগ্রণ 
শ্রীভগবানেব পৃর্বোঞ্ নামমকল যে ভিন্নার্থে ব্যবহার কবিতেছে--অর্থাৎ 'কেশব, 
না বলিষা 'কে নব, ইহাবা চতুৰ অথবা! নর্বেবোধ, এই কথা জিজ্ঞানা 
কবিতেছে, ও এ প্রন্নেণ উত্তবস্ববপেই “গোপাল” অথবা গক্র পালের শ্থায় 
নিরোধ, এই কথ! বলতেছে, এবং হবি ও হব পন্দদ্থয 'অপহবণ করি? ও 
“কব” এই অর্থে উচ্চাবণ কবিতেছে-একথা বুঝিতে না পাবিয় আগস্তক 
ব্যাক্তগণ হহাদগের ভক্ষি ও ধন্মানগ্তায় প্রীত হইযা নিশ্চিন্তমনে তামাকু দেবন 
কবিতে লাগিন। অনন্তব গলিত রশ ওজন কবাইযা উহাব মূল্য লইয়া 
তাহান। প্রণগ্নমনে গৃহে প্রত্যাবর্তন কবিল। 

ঠাকুণেব পবম ভক্ত অধকচন্দ্র দেনেব ভবনে বঙ্গের হুপ্রদিদ্ক উপস্ভাসিক 
্রীতুত বাস্কমচন্দে সহিত যোদন তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সৌদিন বঙ্কিমবাবু, 
সন্দেহবাদাব পক্ষাবলম্বনপুর্বক ঠাকুবকে ধর্মাবিষয়ক নানা কুটপ্রশ্ন করিয়া- 
1ছলেন। ঠাকুব নকলের যথাযথ উত্তর দিবাব পৰে বন্ধিমচন্রুকে পরিহান- 
পূর্বক বনিধাস্রিলন, 'তুমি নামেও বন্ধিম, কাজেও বঙ্ধম।' প্রপ্নদকলের 
হৃদ্যস্পশ। জী লাভে শ্রীত হইযা বঙ্কিমবাবু বলিযাছিলেন। 'মহাশয়, 
আপনাকে একদিন আমাদের কাটালপাড়াব বাটাতে যাইতে হইবে, মেধানে 
ঠাকুবসেবার বন্োোবপ্ত আছে এবং আমরা সকলেও হরিনাম কবিয়া থাকি । 
ঠাকুর তাহাতে রহস্তপূর্বক বলিযাছিলেন, 'কেমনতর হরিনাম গো, সেকরাদের 
মত নয় ত?” বলিধাই পূর্বোক্ত গল্পটি বন্ধিমচন্্রকে বলিযাছিলেন এবং ভামধ্যে 
হাস্তেব রোল উঠিযাছিল। 

৩৫৩ 


৩ 


শরীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ | 


তখন তাহাকে বলিলাম, “কি শুন্ছিলি এতক্ষণ? এীদব কথায় 
শুনিবার কি আছে বল দেখি?-_সাধে তোকে 'বাঙাল” বলি 
তাহার কপালে একটি উল্কির টিপ ছিল বলিয়া তাহাকে 
আমরা এরূপ বলিতাম। নে বলিল, “না হে, বেশ শানতে- 
ছিলাম। পুব্দে 0)1ঘ05০1] 19 (সকণের প্রতি সমান 
ভালবাঁনা ) কগাটা শুনেছি, কিন্তু কাহাতে৪ উহার প্রকাশ দেখি 
নাই। সকল বিষয় লইয়া সকলের সঙ্গে উচ্ভাকে (ঠাকুরকে ) 
আনন্দ করিতে দেখিয়া আজ তাহা প্রতাক্ষ করিলাম। কিন্তূ 
আর এক দেন আপিতে হইবে, আমার তিনটি প্রশ্ন আছে, 
জিজ্ঞাস! করিব ।/ 

“তাহার পর একদিন প্রাতে উপেনকে লইয়া যালাম। 
তখন ঠাকুরের নিকটে বড় একটা কেহ নাই__কেবল, সেবকর্দিগের 
দুষ্ট একজন ও মামার ভগ্ৰাপতি “মল্লিক মহাশয়? ছিলেন । যাইবার 
পুর্রে উপেনকে পৈপৈ করিয়া বলির! দিয়াছিলাম, যাহা জিজ্ঞাস! 
কবিবার স্বয়ং করিবি। তাহা হঈলে মনের মত উত্তর পাঈবি-- 
কাহাকে ও দিয়া প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাস করাইবি না ।” কিন্তু সে মুখচোরা 
ছিল, যাহা বারণ করিরাছিলাম এখানে মাণিয়া তাহাই করিয়। 
বপিল_মল্লিক মহাশনের দ্বারা প্রশ্ন করাইল। ঠাকুর উত্তর 
কবিলন, কিন্তু উপেনের মুখের ভাবে বুঝিলাম, উত্তরটি তাহার 
মনের মত হইল ন|। তখন মামি তাহাকে পুনরায় চুপি চুপি 
বলিলাম, “রূপ ত হবেই, আমি যে তোকে বার বার বলে এলাম, 
যা জিদ্ঞাসা কর্বার মাপনি কর্বি) নিজে জিজ্ঞাসা কর্‌ না, 


মোক্তার ধরেছিম্‌ কেন? 
৩৫৪ 


ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান। 


“পাস করিয়া সে এইবার স্বরং পিজ্জা! করিল ও 
হঃ নাকার না নিরাকার? আর যদি দুই- হন, তাহা হইলে 
রা একসঙ্গে বাপ সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবের ছুই 
নিবাকার কেমন করির। হইতে পারেন ?” ঠাকুর শুনিযাই 
টনি বলিলেন, “তিন ( ঈগব ) সাকার নিরাকার 

দুঈ-ই--যেমন জল, মাব বরফ” উদপপেন কণেজে 
বিদ্রান (3010100 0০9015০) লবাছিপ, তচ্জনা ঠাকুরের পুর্োক্ত 
দ্টান্ত তাহার মনের মত হষঈল এবং উচ্গার সহায়ে (সু তাহার 
প্রশ্নের মথাঘথ উত্তর পাইয়। আনন্দিত হইল। এ, প্রশ্নটি 
করিয়াই কিন্তু দে নিরন্ত হইল এবং কিছুক্ষণ পরে রে 
প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। বাহিরে আসিয়া তাঁগাকে 
ভিদ্ান। করিলাম, “উপেন, তুমি তিনটি প্রশ্নেথ কথা বলিধাছিলে, 
একটি মাত্র জিজ্ঞাসা করিয়াই উঠিবা আসলে কেন? সে তাহাতে 
বলিল, তাহা বুঝি বুঝ নাঈ_এী এক উত্তবে আমার তিনটি 
গ্রশ্নেব্ই মীমাংসা হইয়া গিরাছে 

“তোমার মনে আছে বোধ হয়, রামদাদা * এই সময়ে প্রায়ই 
বাটীতে সকাল সকাল মাহারাদি কররথা মাফিসের কাপড় চোপড় 

সঙ্গে লইয়া ঠাকুরের নিকটে 'আদিতেন এবং ছুট 
রামদাদাব এক ঘণ্টা এখানে কাটাইয়া বেশপরিবর্তনপূর্বাক 
তি কন্মন্তলে চলিয়া যাইতেন। ঠাকুর যখন আজ 
উপেনের প্রশ্নেব উত্তব দিতেছেন তখন তিনি 


আফিসে যাইবার বেশ পারতে পবিতে চি ঘরে সহদা আসিয় 


.* শ্রীযুক্ত রামচন্জ দত্ত । 
৩৫৫ 


শ্রীপ্জীরামকুষ্ণলীলা প্রসঙ্গ 


ঠাকুরের কথাগুলি শুনিয়াছিলেন। আমর! যেমন বাহিরে 
আসিয়াছি মমনি রামদাদা বলিয়া উঠিলেন, "অতুলদাদা ওঁকে, 
(উপেনকে ) এদিকে নিয়ে এস; ঠাকুর ওঁর প্রশ্নের উতত. *্ড 
শক্ত কথ! বলিয়াছেন, উন বুঝিতে পারিবেন ন1। আমার এই 
বইখান৷ ওঁকে পড়িতে হইবে তবে উনি ঠাকুরের একথা বুঝিতে 
পারিবেন।” একথা শুনিয়া আমার ভারি রাগ হইল, বলিয়! 
ফেলিলাম, 'রামদাদা, তুমি না৷ আমাদের চেয়ে সাত বৎসর আগে 
ঠাকুরকে দেখেছ ও তার কাছে যাওয়া আসা কর্ছ ?--উনি 
(ঠাকুর-) ঘা বল্লেন ত| বুঝতে পার্বে না, আর, তোমার বই 
পড়ে উনি যা বোঝাতে পার্লেন না তা বুঝতে পার্বে! এটা 
তোমার কেমনতর কথা? তবে উপেনকে তোমার বইথানা * 
পড়তে দেবে, দাও--সেটা আলাদ। কথা। রামদাদা এ কথায় 
একটু অপ্রস্তত হইয়া পুস্তকখানি উপেনকে দিলেন ।” 


* জ্রীরামচন্ত্র দত্ত প্রণীত “তত্ব প্রকাশিক।"। 
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দাশ অধ্যায়--তৃতীয় পাদ। 
টাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান । 


শ্টামপুকুরে অবস্থানকালে ঠাকুরের এক দিবস এক অদ্ভুত দর্শন 
উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি দেখিরাছিলেন, তাহার সুক্ষ শরীর 
কা স্থলদেহের অভ্যন্তর হইতে নির্গত হা গৃহমধ্যে 
ুক্শবীবে .. ইতভ্ততঃ বিচরণ করিতেছে এবং তাহার গলারসংযোগ 
7 স্থলে পৃষ্ঠদেশে কতকগুলি ক্ষত হইয়াছে । বিস্মিত 
পাপত্াব গ্রহণ. হইয়। তিনি এরূপ ক্ষত হইবার কারণ কি ভাবিতে- 
কারণ ব্ররপ ছেন এমন সমরে শ্রিশ্রীজগদন্বা তাহাকে বুঝাইয়া 
রে রে দিলেন, নানারূপ দুষ্ষশ্ন করিয়া আগিয়া লোকে 
তাহাকে ম্পর্শপুর্বক পবিত্র হইয়াছে, তাহাদের 

পাপতার এরূপে তাহাতে সংক্রমিত হওয়ায় তাহার শরীরে ক্ষতরোগ 
হইয়াছে । জীবের কল্যাণ সাধনে তিনি লক্ষ লক্ষ বার জন্ম পরিগ্রহ- 
পূর্বক দুঃখভোগ করিতে কাতর নঙেন, একথা আমরা দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুরকে সময়ে সময়ে বলিতে শুনিরাছিলাম, শ্ৃতরাং পূর্বোক্ত 
দর্শনে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া আনন্দের সহিত তিনি যে, এখন 
এ বিষ আমাদিগকে বলিবেন, ইহা বিচিত্র বোধ হইল না, এবং 
উহাতে তাহার অপার করুণার কথা স্মরণ ও আলোচনা করিয়া 
আমরা মুগ্ধ হইলাম। কিন্তু ঠাকুরের শরীর পূর্বের গ্তায় সুস্থ না 
ছওয়। পর্য্যন্ত যাহাতে কোন নুতন লোক আসিয়া তাহার চরণ 
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শ্রত্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


স্পর্মপূর্বক প্রণাম না করে তদ্বিধয়ে ভক্তদিগের-বিশেষতঃ মুধক 
ভক্তপিগের মধ্য উহাতে পিশেষ গ্রশ়্ান উপস্থিত হইল এবং 


ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ আব!” পুর্বীবনের উচ্ছ্জ্বলত/র,₹* ১ 
স্মরণপূর্বক এখন হইতে ঠাকুধের পবিজ্র দেহ আর স্পর্শ 'চরিবেন ' 


না 'এইরীপ দংকল্প করিঘা ৭সিলেন। আবার নরেন্দ্র প্রমুখ বিরল 
কোন কোন বাক্তি উক্ত দশনের কথা শ্ানয়। অন্তকৃতকম্মের জন্য 
অস্ঠোর স্বেচ্ছায় ফলভোগ করারপ যে মতবাদ খুষ্টান, খৈষব গ্রভৃতি 
কোন কোন ধন্ষের মূল ভিত্তিস্ববণ হইয়। রহিয়াছে, উহাতে 
তাহারই শত্যতার ইঙ্গিত প্রাপ্ত হইয়া, এ বিষষ্বের চিন্তা ও গবেষণায় 
নিযুক্ত হঈলেন | 
ঠাকুরের নিকটে নূন লৌকের গমনাগমন নিবারণের চে 
দেখিয়া গিরিশচন্দ্র বলিয়াছিলেন, “চেষ্টা করিতেছ কর, কিন্তু উহ 
টিনার সম্ভবপর নহে--কারণ, উনি (ঠাকুর ) যে, এ জন্যই 
নবাগত ব্যক্তি দেইধারণ করিয়াছেন।” ফলে দেখা গেল, সম্পূর্ণ 
সকলের মম্বপ্ধে অপরিচিত লোক সকলকে নিষেধ করিতে 
নিয়মবন্ধন রর 
পারিলেও ভক্তগণের পরিচিত নবাগত বাক্তি 
সকলকে নিবারণ করা সম্ভবপর হইল না। সুতরাং নিয়ম হইল, 
ভক্তগণের মধ্যে কাহারও মহিত বিশেষ পরিচয় না থাকিলে নবাগত 
কাহাকেও ঠাকুরের নিকটে যাইতে দেওয়। হইবে না এবং খ্রবূপ 
ব্যক্তি সকলকে পুর্ব হতে বলিয়া দেওয়! হবে, যাহাতে ঠাকুরের 
চরণ ম্পর্শ করিয়। প্রণাম না করেন। সম্পূর্ণ অপরিচিত কাহার 
কাহার ব্যাকুলত! দেখিয়া মধ্যে মধ্যে উক্ত নিয়মেরও ব্যতিক্রম 
হইতে লাগিল। 
৩৫৮ 


ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান । 


উন লইর। একদিন এক রঙ্গ উপস্থিত হইয়াছিল। 
গারণচন্জ পঁণিগিলিত নাট্যশালায় ধর্মমূলক নাটক বিশেষের অভিনয় 
কান দর্শন কবিতে ঠাকুর' এক দিবস দক্ষিণেশ্বরে থাকিবার 
সাহাবো কালে গমন করিয়াছিলেন এবং নাটকের প্রধান 
অভিনেত্রীর. ভূমিকা যে অভিনেত্রী গ্রহণ করিয়াছল তাহার 
ঠাকুরকে ৪শন। 
অভিনয় দক্ষতার প্রশংসা করিরাছিলেন । অভিনয়ান্তে 
ধর দিন উক্ত অভিনেতী ভাবাখিট ঠাকুরের পাদ ধন্দনা করিবার 
পৌভাগোরও অধিকারিণী হইয়াছিল। তদবদি দে ত্াহক সাক্ষাৎ 
দেবত| বলিনা মনে মনে বিশেষ শ্রদ্ধা! ভক্তি করিত এবং আর এক 
দিবস তাহার পুণাদর্শন লাভ করিবার সুযোগ খঁজিতেছিল। 
ঠাকুরের নিদাকণ পীড়াব কথা শুনিঝা সে এখন শ্টাহাকে একবার 
দেখিবার জন ঝাকুল হা উঠিল এবং শ্রীযুত কালপদ ঘোষের 
সঠিত পরিচিত থাকা বিশেষ অন্্নঘ বিনরপুর্বক এ বিষয়ের 
জন্য তাহার শরণাপন্ন হইল । কালীপদ সকণ বিষয়ে গিরিশচন্্ের 
অনুগামী ছিলেন এবং ঠাকুরকে যুগাবতার বলিয়া ধারণা করার, 
ুক্গতকারী অনুতপ্ত 5ষয়া তাহার শ্রীচরণ স্পর্শ করিলে তাহার রোগ 
বুদ্ধি হবে একথায়__মাস্তাবান [ছিলেন না। স্ৃতরাং ঠাকুরের 
নিকটে উক্ত অভিনেত্রীকে আনয়ন করিতে তাহার মনে কোনও 
রূপ দ্বিধা বা ভয় আদিল না। গোপনে পরামশ স্থির করিয়া এক 
দিবস সন্ধ্যার গ্রা্কালে তিনি তাহাকে পুরুবের গ্তায় হাট কোর্টে 
সজ্জিত করিয়া শ্ঠামপুকুরের বাসায় উপস্থিত হইলেন এবং নিজ বন্ধু 
বলিয়া আমাদিগের নিকটে পরিচয় প্রদানপূর্বক ঠাকুরের মমীপে 
লইয়। যাইয়। তাহার যথার্থ পরিচয় প্রদান করিলেন। ঠাকুরের 


৩৫৭৯ 


শ্রীশ্রীর।মকুঞ্চলীলাপ্রসগ | 


ঘরে তখন আমরা কেহই ছিলাম না, সুতরাং রূপ করিবার পথে 
তীহাকে কোন বাপাই পাইতে হইল না। আগাদিগের চক্ষে টা 
দ্রিবার জন্যই অভিনেত্রী রূপ বেশে আসিয়াছে জানিয়া ০4৮ 
ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন এবং তাহার সাহস ও দক্ষতার প্রশংসা 
পূর্বক তাহার ভক্তি শ্রদ্ধা দেখির! সন্থট হইলেন। অনন্তর ঈশ্বরে 
বিশ্বাসবতী ও তাহার শরণাপন্ন হয়া থাকিবার জন্য তাহাকে দুই 
চারিটি তত্ব কগা বলিযা অন্পক্ষণ পরে বিদার দিলেন। সেও 
অশ্রুবিসর্জজন করিতে করিতে তাহার শ্রীচরণে মস্তক ম্পর্শপুর্বক 
কালীপদর সহিত চলিয়া যাইল। ঠাকুরের নিকট হইতে আমরা 
পরে একথা জানিতে পারিলাম এবং মর প্রতারিত হওয়ায় 
তিনি হাস্ত প'বহাস ও আনন্দ করিতেছেন দৌঁখথা কালীপদর উপরে 
বিশ্যে ক্রোধ করিতে পারিলাম না । 
ঠাকুরের সঙ্গ গুণে এবং াহার সেবা করিবার ফলে ভক্তগণের 
হদরে ভক্তিবিশ্বাম দিন দিন বদ্ধিত 5গতে থাকিলেও এক বিষয়ে 
তাহাদিগের মনের গতি বিপদসম্কুল বিপরীত পথে 
ভক্তগণের মধ্যে যাইবার সন্তাবনা এখন উপস্থিত হষ্রাছিল। 
শ্াবুকতা 
বৃদ্ধির কাব কঠোর ত্যাগ এবং কষ্টসাধা সংযমের আদর্শ 
অপেক্ষা! সামগ়্িক ভাবের উচ্ছাস তাভাদিগের 
নিকটে এক্ষণে অধিকতর প্রিয় হইতেছিল। ত্যাগ ও সংযমকে 
ভিন্তিম্বূপ অবলম্বনপুর্বক উদ্দিত না হইলে এ প্রকার 
ভাবোচ্ছাস সকল ধর্দমূলক হলেও যে, মানবকে কাম ক্রোধাদি 
রিপুর সহিত সংগ্রামে জয়ী হইবার সামর্থ দিতে পারে না, একথা 
ভাহার। বুঝিতে পারিতেছিল না । এরূপ হইবার অনেকগুলি 


৩৩০ 


ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান । 


* একে উপস্থিত হইয়াছিল। প্রথম সহজ বা সুখসাধ্য 
'বয়কে অবলম্বন করিতে যাওয়াই মানবের সাধারণ 
ধ্মান্ষ্ঠান করিতে বাবাও সে জন্য সংসার ও ঈশ্বর 

ও তাগ উভয় দিক রক্ষা করিয়া চলিতে চাহে। 

কোন কোন বাক্তিই তছুভয়কে আলোক ও অন্ধকারের 

.রীত ধন্মুবিশিট বলিয়া পারণা করে, এবং ঈশ্বরার্থে সর্বন্থ 
"এশ আদর্শকে কাটিরা ছশটিরা অনেকটা কমাইরা না 
'.,:. পণ শ্রী উভয়ের সামগ্ীন্ত হওয়া অসস্তব, একথা বুঝা, রূপ 
ভ্রমে পতিত হয় না। একপে উভঘ দিক্‌ রক্ষা করিয়া যাহারা 
চলিতে চাহে তাহারা শীঘ্রই ত্যাগাদর্শের দিকে এতটা পর্য্্ত 
অগ্রসর হওয়াই কর্তব্য ভাবিয়া সীমা নিদ্দেশপুর্ধক চিরকালের 
নিমিত্ত সংসারে নোঙব ফেলিয়া বসে। ঠাকুর এজন কেহ তীার 
নিকট উপস্থিত হইবামাত্র তাহাকে নানাবপে পৰীক্ষা করিয়া 
দেখিতেন সে এ্রব্ূপে নোঙর ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছে 
কি না এবং এব করিয়াচে বুঝিলে ঈশ্ববার্থে সর্বস্ব ত্যাগরূপ 
আদর্শের সে যতটা লইতে পারিবে ততটা মাত্র প্রথমে তাহার 
নিকটে প্রকাশ করিতেন। এজন্য দেখা যাইত অপিকারীভেদে 
তাহার উপদেশ বিভিন্ন প্রকারের হঈতেছছে, অথবা তাহার গৃহী ও 
যুবকভত্তদিগকে তিনি সাধন সম্বন্ধে ভিন্ন প্রকারের শিক্ষা দিতেছেন। 
পজন্তই 'আখার, সর্ধসাধারণকে উপদেশ দিবার কালে তিনি 
বলিতেন, “কলিতে কেবলমাত্র শ্রীহরির নামমস্কীর্তন ও নারদীয়- 
ভক্তি সাধারণের মধ্যে তখন ধর্ম ও শাস্ত্র চর্চ| এতটা লুপ্ত 
য, 'নারদীয় তক্তি' কথার অর্থও শতের মধ্যে একজন 


৩৬১ 


হইয়াছিল ৫ 


শ্রীপ্রীরামকৃষঞ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


বুঝিত কিনা সন্দেহ। উহাতেও যে, ঈশ্বর-প্রেমে সর্বস্বত্যাগের 
কথা উপাদষ্ট হইয়াছে একথা লোকের হৃদয়ঙগম হইত না। সু ঃরাং, 
ঠাকুরের অনভিজ্ঞ ভক্তগণ যে, দুর্বল প্রকাতির বশবন্তী ২২. 
সময়ে সময়ে সংলার ও ধম্ম উভয় বজায় রাখিবার ভ্রমে পঠিত 
হইবেন এবং গ্ুখনাধ্য ভাবুকতার বৃদ্ধিটাকেই ধশ্ুলাভের ট্ড়ান্ত 
বলিয়া ধরিয়া লইবেন, একথ| বিচিত্র নে । 

আবার ঠাকুরের কঠোর সংযম ও তপস্তাদি আমরা তাহার 
নিকটে যাইবার পূর্বে অনুষ্ঠিত হওয়া তাহার অলৌকিক ভাবুকত| 
কোন্‌ সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে গ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে তাহ দেখিতে ন। 
পাওয়। ভক্তগণের এরূপ ত্রমে পতিত হইবাব অগ্ততম কারণ বলিয়া 
বোপ হয়। কিন্তু শ্রীবিষয়ের চুড়ান্ত কারণ উপস্থিত হইল, যখন 
গিরিশচন্দ্র ঠাকুরের আশ্রয় লাভ এবং ত্বাহাকে যুগাবতার বলিয়! 
স্থির ধারণাপূর্ববক প্রাণের উল্লাদে সাপারণের মন্মুখে একথা হাকিয়া 
ডাকিরা বলিয়া বেডাইতে লাগিলেন। ঠাকুরের সম্বন্ধে এরূপ 
ধারণ! ইতিপৃর্ব্বে অনেকের প্রাণে উপস্থিত হইলেও তাহারা মকলে 
তাহার 'নষেধ মানিঘা এ বিষয় প্রাণের মধ্যে লুক্কায়িত রাখিরাছিল 
_কারণ, ঠাকুর চিরকাল একথা বলিয়া আদিতেছিলেন, তাহার 
দেহরক্ষার অনতিকাল পূর্বেই বহুলোকে তাহাকে ঈশ্বরাবতার 
বলিয়া জানিতে পারিবে। গিরিশচন্দ্র মনের গঠন অন্যরূপ 
ছিল, তিনি দ্্ষণ্ন বা স্ুকম্ম যাহা কিছু করিয়াছেন আজীবন কখনও 
লুকাইয়া করিতে পারেন নাই, সুতরাং এ বিষয়েও ঠাকুরের নিষেধ 
মানিয়া চলিতে পারিলেন না। তাহার গ্রথর বুদ্ধি, উচ্চাবচ 
ঘটনাবলীপুর্ণ বিচিত্র জীবন এবং প্রাণের অমীম উৎসাহ ও বিশ্বাসই 


৩৬২ 


ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান। 


যে, 5 কে ঠাকুরের দিব্যশক্তির অনন্ত প্রভাবের কথা বুঝাইয়! 
ঠাহান্‌ হগ্ত সম্পূর্ণরূপে আত্মনমর্পণ করিতে সগাবতা করিয়াছে, 
না নত 'লর়। যাইর। তিনি স্বয়ং বাহা করিয়াছেন তাহাই করিবার 
| স্্পকে মুক্তকণ্ঠে আহ্বান করিতে লাগিলেন। ফলে 
ন্তহিেতার পরিবর্তে গোকে মুখে বকলম। | দিরাছি, আত্মসমর্পণ 

1 ইত্যাদি খলিরা সাধন) ভজন, ত্যাগ ও তগন্তাদির 

দনী।তা উপেক্ষাপুব্বক ধন্মলাভ ব্যাপারটাকে সুখসাধ্য করিয়। 
7" ঠাকুরের গ্রতি গিরিশচন্দ্রের অমীম ভালব*সা এবিষয় 
গ্রচা এর পথে অগ্ঠরায় হঈতে পারিত, কিন্তু তাহার বুধি'তাহাকে 
বুঝার 1 দল, যুগধুগাপ্তের গ্লানি দুরপৃর্বক অভিনব ধর্শচক্র 
প্রবর্তনের জন্ত ধাহার দেশ্ধারণ এবং ত্রিতাগে তাপিত জীবকুলকে 
আশ্রয় দিবার ভন্যঈ যিনি জন্মজরাদি ছুঃ৭ কষ্ট স্বেচ্ছায় বহন 
করিতেছেন, অভীষ্ট কার্দা সম্পূর্ণ হইবার পুর্ব ভাতার দেহাবসান 
কখন সম্ভবপর নহে। স্থতরাং ঠাকুরের মাশ্রর লাভপুর্বাক লোকে 
তাহার স্টায় শান্তি ও দিব্যোল্লাদের অধিকারী হইবে বলিয়। (তিনি 
যে তাহাদিগকে আহ্বান করিতেছেন তাহাতে দুষণীয় কিছু নাই। 

গিরিশচন্দ্রের প্রথর বুদ্ধি ও বুক্তিতরকের সম্মুখে রামচনত্র প্রমুখ 
অনেক প্রবীণ গৃহীভত্তের বুদ্ধি তখন ভাগিয়া গিয়াছিল। আমরা 
ঈতিপুর্বে বলিয়াছি রামচন্দ্র বৈষ্ববংশে জন্মগ্রহণ 


উহার বৃদ্ধি 
বিষয়ে গিরিশের করিয়াছিলেন, সুতরাং দিবাশক্তির বিকাশ দেখিয়| 
ইতি তিনি যে ঠাকুরকে শ্রীরুঞ্ণ ও শ্রাগৌরাঙ্গ বলিয়া 


2৮ বিশ্বীন করিবেন ইহা বিচিত্র নহে । কিন্তু গিরিশ 
উহা অনেকটা রাখিয়৷ ঢাকিয়। লোক 


৩৬৩ 


চন্দ্রের প্রচারের পুর্বে তিনি 


আআরামকুঞ্চলীলা প্রসঙ্গ ৷ 


সমক্ষে প্রকাশ করিতেন। এখন গিরিশচন্দ্রের সহায়ত! পাইয়া 
, তাহার উৎসাহ এ বয়ে সম্যক্‌ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। তিনি। খন | 
'-ঠাকুরকে অবতার বলিয়। নির্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন ্ 
তাহার ভক্তগণ শ্রীগৌরাঙ্গ ও খাকষ্তাবতারে কে কোন্‌ সা. সাঃ জ- 
রূপে মাধিভুত হয়ািপ, সময়ে সময়ে তদ্দিষয়ের জল্পনাও। রি 
লাগিলেন এবং বলা বাহুল্য, সাময়িক ভাবুকতার উচ্ছাস যাহাদিগের 
এখন শারীরিক বিকৃতি এবং কখন কখন বাহ্য সংজ্ঞার লোপ 
হইতেছিল তাহারা তৎকৃত সিদ্ধান্তে উচ্চস্থান লাভ করিতে 
থাকিল। রর 
ঠাকুরের যুগাবতারত্বে বিশ্বাস স্তাপনপুর্ধক ভক্তগণের অনেকে 
যখন প্ররূপে ভাবুকতার উচ্ছাসে অঙ্গ ঢালিতেছিল তখন শ্রীযুক্ত 
বিজয়কু্চ গোস্বামীর ঢাকা হইতে আগমন এবং 
ও ই ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়া সকলের সমক্ষে 
বিষয়ে সহায়তা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণ! করা যে, তিনি ঢাকায় গৃহমধ্যে 
বসির! ধ্যান করিবার কালে ঠাকুর তথায় সশরীরে 
আবিভূ্তি হইগ়াছিলেন ও তিনি ( বিজয় ) তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ 
স্বহস্তে স্পর্শ করিয়। দেখিরাছিলেন *--মগ্রিতে ইন্ধন সংযোগের 
ন্টায় ফলদ হইয়াছিল। প্রর্ূপে নান! প্রকারে ভাবুকতার বৃদ্ধিতে 
তক্তগণের মধ্যে পাঁচ সাত জনের তখন ভজন সঙ্গীতাদি শুনিবামাত্র 
বাহ সংজ্ঞার মাংশিক লোপ ও শারীরিক বিকৃতি উপস্থিত 
হইতেছিল এবং অনেকেই সহজ-বুদ্ধি ও জ্ঞান-বিচারের প্রশস্ত 
পথ পরিত্যাগপূর্বক ঠাকুরের দৈবশস্তি গ্রভাবে_ কখন কি 








ধু গুরুভাব-__উত্তরার্দ, ৫ম অধ্যায় দেখ। 
৩৩৪ 





নরেন্দ্রনাথ 
(স্বামী বিবেকানন্দ ) 


ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান । 


অঘটন নটিয়৷ বমিবে এই্টরূপ একটা ভাব লঙটয়া সর্বদা উদগ্রীব 
হইয়া থাকিতে অভ্যন্ত হইতেছিল। 

ত্দপে ভাবুকতার বুদ্ধি যখন ধর্দের চূড়ান্ত বলিয়৷ ভক্তগণের 
মধে, পঠিগণিত হইতেছিল, তখন ত্যাগ, সংযম ও নিষ্ঠাদির 


্‌ তুলনার উহ! ঘে অতি মকিঞ্চিংকর বস্ত এবং 
নবেশেব 


এ বিষ গণ্ন. উহার নির্বাধ গ্রশ্রষে ভবিধাতে বিষম বিপদের 
কবিয| সম্ভাবনা আছে-_একথা ঠাকুর ধাঙাকে ভক্তগণের 
ভক্তুদিগে 


যতন মপো সর্বাপেক্ষা উচ্চাসন সব্ধদ! প্রদান করিতেন 
সংঘমাদি বৃদ্ধিব সেই ুক্মাদর্ণী নরেন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়াতে পারে 
দি নাই। তিনি এরবিষয় বুঝাইরা, উঠার হস্ত হইতে 
করেন নাই তাহাদিগকে রক্ষা! করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইয়া- 
9 ছিলেন। প্রশ্ন হইতে পারে, ভক্তগণের এরূপে 
বিপথে যাইবার সম্ভাবনা দেখিয়াও ঠাকুব নিশ্চে্ট ছিলেন কেন? 
উত্তরে বলা যায় তিনি নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, কিন্তু যে ভাবুকতায় 
কোনবপ ক্ৃত্রিমতা নাই, তাহাকে ঈশ্বরণাভের অন্ততম পথ 
জানিয়। প্ীদকল ভক্তগণের মধো কোন্‌ কোন্‌ ব্যক্তি এপথের 
বথার্থ অধিকারী তাহা 'লক্ষা করিয়া তাহাদিগকে এ পথে চালিত 
করিবার সময় 'ও সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন--কারণ, তাহাকে 
আমরা বারংবার বলিতে শুনিরাছি, হিচ্ছা করিলেই নই কোন 
বিষয় সংগিদ্ধ হয় না, কালে হইয়। থাকে, অথব এ বিষয়ের 
সিদ্ধি উপযুক্ত কালের আগমন প্রতীক্ষা করে। হইতেও পারে, 
তক্তগণের ত্র ভ্রম দুর করিতে নরেন্্রনাথকে বদ্ধ পরিকর দেখিয়া 
ঠাকুর উহার ফলাফল লক্ষ্য করিতেছিলেন, অথবা নরেন্ত্রনাথকে 


৩৬৫ 


শী্রীরামকৃঞ্জলীলাপ্রসঙ্গ | 


ধন্ত্ম্বরূগ করিয়া ী বিষয় সংপিদ্ধ করাই তাহার " 


ছিল। 


.% দুঁবন্ধ শরীর এবং "স্ব প্রতিজ্ঞ মন বিশিষ্ট যুব$ 
মণ্ডলীই তাহার কথা সহজে পরিতে বুঝিতে পারিে 


জীবনে স্থায়ী 
পরিবন্তন আনে 
না বলিয। 
ভাবুক্তার 
মূল্য অল্প ' 


নরেন্দ্রনাথ নানা যুক্তিতর্ক সহায়ে ত , 
সর্ধবদ। বলিতে লাগিলেন, “যে ভাবোচ্ছ, "৮ 
জীবনে স্কারা পরিবর্তন উপস্থিত নাক' .- 
প্রভাব মানবকে এইক্ষণে ঈশ্বরলাভের জ ঠ 
কবিয়া তুলিয়া পরক্ষণে কামকাঞ্চনের অন্তু, ২ .. 


নিবৃত্ত করিতে পারে না, তাহার গভীরতা নাই, সুতরাং তাহার 
মূল্যও মতি অন্ন । উহার প্রভাবে কাঠারও শারীরিক বিরুতি 
যথা অশ্রু পুলকাদি, অথবা কিছুক্ষণের জন্য বাহ্‌ সংজ্ঞার আংশিক 
লোপ হইলেও তীহার নিশ্চদ ধারণা, উহা স্নায়বিক দৌর্বল্য প্রস্থত। 
মানসিক শক্তিবলে উহাকে দমন করিতে ন। পারিলে পুষ্টিকর থাগ্ঘ 


«এবং চিকিৎনকের সহায়ত গ্রহণ করা মানবের অবশ্য কর্তব্য 1” 
নরেন্দ্র বলিতেন, “ৰূপ 'ঙ্গবিকার এবং বাহ সংস্ঞা লোপের 


অশ্রপুলকাদি 
শারাবিক 
বিকৃতিব মধ্যে 
অনেক সময 
কৃত্রিমতা 
থাকে 


ভিতর অনেকট। কুত্রমতা আছে। সংযমের বাধ 
ঘত উচ্চ এবং দৃ হইবে মানসিক ভাব তত গভীর 
হইতে থাকিবে, এবং বিবল কোন কোন 
ব্যক্তির জীবনেই আপ্যাত্বিক ভাবরাশি 'গ্রবলতায় 
উত্তাল তরঙ্গের আকার ধারণ করিয়া এরূপ 
সংযমের বাধকেও অতিক্রমপূর্বক অঙ্গবিকার 


এবং বাহাসংজ্ঞার বিলাপরূপে প্রকাশিত হয়। নির্বোধ মানব 


৩৬৩ 


ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান । 


কথা বুঝণতি না পারির। ধিপরীত ভাবিয়া বসে। সে মনে করে 
ধরূপ অঙ্গবিকৃতি ও সংজ্ঞাখিলুপ্তির ফলেই বুঝি ভাবের গভীরত। 
পারত হয় এবং তজ্জনা এ সকল যাহাতে তাহার শীঘ্ব শীষ্ত' 
২%। ত টুর তদ্দিষয়ে ইচ্ছাপুব্বক চেষ্টা করিতে গাকে। ই 
স্বেচ্ছাঃ পোদিত চেষ্টা ক্ূনে মভাসে পরিণত ভর এবং তাভার 
শ্াযু সথল দিন দিন দুর্বণ হয়৷ ঈধন্মাত্র ভাবের উদর়েও 
তাহাতে এ বিক্লাত সকল উপস্তিত কখে। ফলে উহার অবাধ 
প্রশ্রয়ে মানব চরমে চিররুগ্ন অথবা বাতুল হইয়া যায় । ধর্মসাধনে 
অগ্রপর হইরা শতকরা মাশীজন জুয়ীচোর, এবং পনব জন মান্দাজ 
উন্মাদ ভইয়া যায । অবশিষ্ট পাঁচ জন মাত্র পণ সত্যের 

সাক্ষাৎকারে পন্ত হইয়া থাকে । অতএব সাবধান।” 
নরেন্দ্রনাথের পুর্বোন্ত কথ! সকল সম্পূর্ণ সত্য বলিরা আমরা 
প্রথম প্রথম বিশ্বান করিতে পারিতাম না। কিন্তু অনতিকাল পরে 
ঘটনাচক্রে যখন জানিতে পারা গেল নিক্জনে বসিয়া 


কোন কোন. ভাবোদ্দীপক পদাবলী গাহিতে গাহিতে অন্নরূপ 
ভক্তেন আচরণ 


দেখিযা 
নবেশ্রেব কথায় করিয়া থাকে-_ভাবাবেশে বাহাসংজ্ঞার আংশিক 


2 বিলোপ হইলে অপর জনৈক ভক্ত যেৰপ মধুর নৃতা 
করে সেইবপ নৃতা সে পূর্বে অভ্যাস করিয়াছিল_-এবং পুর্বোক্ত 
ব্যক্তির নৃত্য দেখিবার স্বল্নকাল পরে মপর একব্যক্তিও ভাবাবিষ্ট 
হইয়া তদনুরূপ নৃতা করিতে মারস্ত করিল, তখন তাহার 
/ নরেন্্নাথের ) কথার সত্যতা আমাদিগের অনেকটা হৃদয়ঙ্গম 
হইল। আবার, জনৈক ভক্কের পুর্বাপেক্ষা ঘন ঘন ভাবাবেশ হইতে 


৩৬৭ 


অঙ্গবিরূৃতি সকল মান়নের জন্য জনৈক ভক্ত চেষ্টা 


শ্রীশ্রীরামকুঞ্খচলীলা প্রসঙ্গ । 


দেখিয়া যেদিন তিনি তাহাকে বিরলে বিশেষ করিষ। 17. 
ভাবসংযম অভ্যাস ও অপেক্ষাকৃত পুষ্টিকর খাদ্য ভোজ" ক, 
অনুরোধ করিলেন এবং এক পক্ষকাল ধ্রৰপ করিবার : "7 
যখন অনেকটা শুস্থ ও সংঘত হইতে পারিল, তখন ন! 
কথায় অনেকে বিশ্বাস স্থাপনপুব্বক তাহাদিগের তায় | 
অঙ্গবিকৃতি ও বাহ্রংজ্ঞাবিলুপ্তি হয় নাই বলিরা আপ 5 4 
অভাগ্যবান বলিয়। আর ধারণা করিতে পারিল না। 
যুক্তিতর্ক অবলম্বনে এঁবিষয় প্রচার করিয়াই নরেন্্র ::, 

নাই, কিন্তু কাহারও ভাবুকতায় কিছুমাত্র কৃত্রিমতার সন্ধান 7)". 
টিনা এ বিষয় লইয়া সকলের সমক্ষে বাঙ্গ পরিহাসে 
নরেনেব ব্যঙ্গ তাহাকে সময়ে সময়ে বিশেষ অপ্রতিভ করিতেন। 
পরিহাণ_. আবার পুরুষের ভ্ীজনোচিত ভাবান্করণ, যথ| 
দানাও সথী | 

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে প্রচলিত সথীভাবাদি সাধনাভ্যাস, 
কথন কখন কিরূপ হান্তাম্পদ আকার ধারণ করে তদিষয়ে 
প্রনঙ্গ তুলিয়া তিনি ভক্তদিগের মধ্যে কখন কথন হান্তের রোল 
তুলিতেন এবং আমাদিগের মধ্যে যাহাদিগের এরূপ ভাবপ্রবণতা 
ছিল তাহাদিগকে সবীশ্রেণীভৃক্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়। পরিহাস 
করিতেন। ফল কথা, ধন্মসাধনে অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া পুরুষ 
নিজ পুরুষকার, তত্বানুসন্ধান প্রবৃত্বি, ওজন্বিতাদি বিসর্জন (দিয়া 
সঙ্কীর্ণ গণ্তীর মধ্যে মাপনাকে আবদ্ধ করিবে এবং স্ত্রীজনোচিত 
ভাবান্্ুকরণ, বৈষ্ুবপদাবলী ও রোদন মাত্র অবলম্বন করিবে 
ইহ|__পুরুষসিংচ নরেন্দ্রনাথ একেবারেই সহ করিতে পারিতেন, 
না-_ভজ্জন্য ঠাকুরের £পুরুষভাবাশ্রয়ী জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি বিশিষ্ট 

৩৬৮ 


ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান। 


ভক্তদিগকে “শিবের ভূত অথব| দানাশ্রেণীতুক্ত* বলিয়া পরিহাস- 
পুর্বক নির্দেশ করতেন এবং তদ্দিপরীত সকলকে পূর্বোক্তরূপে 

“থা শ্রেণাভূক্ত' বণিতেন। 
এপ যুক্তিতর্কে এবং ব্যঙ্গ পরিহাস সহায়ে ভাবুকতার গ্ভী 
ভগ্ন ক্রিয়াই নরেন্ত্রনাথ গিশ্চন্ত হন নাই। কাহারও কোনরূপ 
ভা ভর্গ কার্রয়া তাহার স্থলে অবলগ্বনস্বৰপে 


ভাবুক হাব চিরে হার রাত জর ৫ 

জী অগ্ত ভাব বতক্ষণ ন। প্রতিঠিত করিতে পার! 
বৈবাগ্য ও যায়, ততক্ষণ প্রচার কাধ্য স্ুসম্পনন ও ফলদ হয় 
পেন. না_একথা তিনি সম্পূর্ণরূপে হৃদরঙ্গম করিতেন 


রানে এবং তজ্জন্ত এ বিষয়ে এখন হইতে বিশেষ, প্রয়াস 
পাইগাছলেন।  অবসরকালে যুবক ভক্তমকলকে 
দর্ণবন্ধ করিয়া তিনি সংসারে অনিত্যতা, বৈরাগা এবং 
ঈশ্বরভক্তিমূলক সঙ্গাতসকল তাহাদিশের সহিত মিলিত হইয়া 
গাঠিয়া তাহাদিগের প্রাণে ত্যাগ, বৈরাগ্য এবং ভক্তিভাব অনুক্ষণ 
প্রদীপ্ত রাখিতেন। ঠাকুরকে দর্শন করিতে আদিয়া অনেকে 
তথন তাহার মধুণ-স্বরলহরী উৎক্ষিপ্ত “কেয়৷ দেল্মান তামিল 
পেয়ারা আখের মাট্টিমে মিল যানা,/_-অথবা “জীবন মধুময় তব 
নাম গানে, হয় হে অমুতসিন্থু চিদানন্দ ঘন হে অথবা 
মনোবুদ্ধাহস্কার চিন্তা নাহং 
ন শ্রোত্রং ন জিহ্বা নচ ঘ্রাণ নেত্রং 
ন চ ব্যোম ভূমিনতেজোনবায়ু 
শ্চিদানন্দ রূপঃ শিবোহহং শিবোহ্হম্‌-_ 
প্রভৃতি সঙ্গীত ও স্তবাদি শ্রবণে বৈরাগ্য ও ঈশ্বর প্রেমের 
৩৬৭৯ 
২৪ 


প্রীপ্রীরামকৃঞ্চলীলা প্রসঙ্গ । 


উত্তেজনায় অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন ! 
ঠাকুরের জীবনের গভীর ঈশ্বরানুরাগপ্রশ্থত সাধন 
ঠাকুবকে কথ সকল বিবৃত করিয়া কথন বা তিনি তাহাদিগকে 
পি তাহার মহিমা জ্ঞাপনে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত করিতেন এবং 
জীবন হইবে ছ্িশান্ুসরণ, গ্রন্থ হষ্টতে বচন উদ্ধত করিয়। বলিতেন, 
প্রভুকে যে যথার্থ ভাঁলবাসিবে তাহার জীবন 
সর্বতোভাবে শ্রীপ্রভূর জীবনের অনুযায়ী হইয়! গঠিত হইয়া উঠিবে, 
_অতএব ঠাকুরকে আমর! ঠিক ঠিক ভালবাদি কি না তাহার 
প্রকৃষ্ট প্রমাণ উহা! হইতেই পাওয়া যাইবে ।, আবার 'অদ্ৈতজ্ঞান 
আঁচলে বেঁধে যাহা ইচ্ছা! তাহা কর্_ঠাকুরের ত্ীকথ| তাহাদিগকে 
স্রণ করাইয়া বুঝাইয়া দিতেন, তাহার সকল প্রকার ভাবুকত| এ 
জ্তানকে ভিত্তিস্বরূপে অবলম্বন করিয়া উথিত হইয়া থাকে__অতএব 
ধজ্ঞান যাহাতে সর্বাগ্রে লাভ করিতে পারা যায় তজ্জন্ত তাহাদিগকে 
সচেষ্ট হইতে হইবে। 
নৃতন তত্বদকলের পরীক্ষাপূর্বক গ্রহণে তিনি তাহাদিগকে 
অনেক সময়ে প্রোৎসাহিত করিতেন । আমাদের ম্মরণ আছে, 
ধ্যান বা চিন্তৈকাগ্রত! সহায়ে আপনার ও অপরের শারীরিক ব্যাধি 
দুর করা যাইতে পারে, এঁকথা শুনিয়। তিনি 
দূত কল একদিন আমাদিগকে একত্র মিলিত করিয়! ঠাকুরের 
পরীক্ষাপূর্বক শারীরিক ব্যাধি দূর করিবার মানসে দ্বার রুদ্ধ 
ডিবি? করিয়া গৃহমধ্যে রূপ অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করিয়া- 
ছিলেন। প্রীরূপ আবার, অযুক্তিকর বিষয় সকল 
হইতে ভক্তগণ যাহাতে দুরে অবস্থান করে তদ্িষয়েও তিনি সর্বদ| 
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শি 


ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান । 


প্রয়া পাইতেন। দৃষ্ান্তস্বরূপে নিম্নলিখিত ঘটনাটির উল্লেখ কর! 
. যাইতে পারে__ 
মতিঝিলের দক্ষিণাংশ যথায় কাশীপুরের রাস্তার সহিত সংযুক্ত 
হইয়াছে তাহারই সম্মুখে রাস্তার অপর পার্থে মহিমাচরণ চক্রবর্তীর 
বাটা ছিল। নানা সদৃগুণভূষিত হইলেও চক্রবস্তী- 
মহিম চক্রবত্তীর মহাশয় লোকগান্টের জন্ নিরন্তর লালাম্িত ছিলেন। 
ডে বোধ হয় মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলে যদি 
লোকমান্ত পাওয়া যাইত তাহা হইলে তাহা করিতেও 
তিনি কুষ্টিত হইতেন না। কিসে লোকে তাহটকে ধনী, বিদ্বান, 
বুদ্ধিমান, ধার্মিক, দানশীল ইত্যাদি যাবতীয় সৃগুণশালী বলিবে 
এই ভাবন তাহার জীবনের প্রতোক কাধ্য নিয়মিত করিয়! সময়ে 
সময়ে তাহাকে লোকের নিকটে হাঙ্গাম্পদ করিয়াও তুলিত। 
চক্রবর্তী মহাশয় কোন সময়ে এক অবৈতনিক বিদ্যালয় খুলিয়া 
তাহার নাম রাখিয়াছিলেন, 'প্রাচ্য-মর্যা-শিক্ষা-কাণ্ত-পরিষৎ» তাহার 
এক মাত্র পুত্রের নাম রাখিধান্ছিলেন, “মুগাঙ্কমৌলী পৃততুভী,” বাটীতে 
একটি হরিণ ছিল তাহার নামকরণ করিয়াছিলেন, “ক পঞ্জল”। 
কারণ, তাহার স্ঠায় পণ্ডিত ব্যক্তির ছোট খাট সরল নাম রাখা কি 
শোভা পায়? তাহার ইংরাজী, সংস্কত নান! গ্রন্থ সংগ্রহ ছিল। 
আলাপ হইবার পরে একদিন নরেন্দ্রনাথের সহিত তাহার বাটাতে 
যাইয়। মামরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, চক্রবন্তী মহাশয় আপনি 
এত গ্রন্থ সব পড়িযাছেন ? উত্তরে তিনি সবিনয়ে উহা! স্বীকার 
করিয়াছিলেন । কিন্তু পরক্ষণেই নরেন্দ্র উহার মধ্যস্থিত কতকগুলি 
গ্রন্থ বাহির করিয়া উহা্দিগের পাতা! কাটা নাই দেখিয়া কারণ 
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শীস্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ | 


জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিলেন, “কি জান ভায়া লোকে আমার 
পড়া পুস্তকগুলি লয় যাইযা মর ফিরাইয়। দেয় নাই, তাহার 
স্থলে এই পুস্তকগুলি পুনরায় কিনিরা রাখিয়াছি, এখন 
আর কাহাকেও পুস্তক লইয়া যাইতে দিই নাঠ। নবেন্্রনাথ কিন্তু স্বল্প 
দিনেই আবিষ্কার করিয়াছিলেন, চক্রবত্তী মহাশয়ের সংগৃহীত 
যাবতীর পুস্তকেবই পাতা কাটা নাই! স্থতরাং শ্ীদকল গ্রন্থ যে 
তিনি কেবলমাত্র লোকমান্ঠ লাভ ও গৃহশোভ। বদ্ধানর জন্ত 
রাখিগাছেন তদ্বিষয়ে নরেন্রের একবপ দৃঢ় ধারণা হইযাছিল। 

আমাদিগের পহিত মালাপ হইবার কালে ধম্মসাধনার কথা 
প্রনঙ্গে চক্রবন্তী মহাশর আপনাকে জ্ঞানমার্গের সাপক বলির 
পরিচর দিরাছিলেন। কণিকাতাপাসী ভক্ কলের 
ঠাকুরের নিকট যাইবার বহু বৎসর পুর্ব হইতে 
মহিমাচরণ দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেন এণং 
কোন কোন পর্বদিধনে পঞ্চবটীতলে ব্যান্্সম্্ বিছাইয়া গেরুয়া 
বন্ধ পরিধান, কুদ্রাক্ষ ধারণ ও একতারা গ্রহণপৃর্বক আডম্বর করি 
সাধনায় বসিতেন । গুঁহে ফিরিবার কালে ব্যাদ্াজিনথানি ঠাকুরের 
ঘরের এক কোণে দেয়ালের গায়ে ঝুলাইয়া রাখিয়া যাঈাতেন। ঠাকুর 
তাহাকে “এক মশাচড়েই। চিনিরা লইঈরাছিলেন। কারণ, এ 
ব্যাপ্রাজিনথানি কাহার, একথা আমাদিগের 'একজন এক দিবস প্রশ্ন 
করিলে বলির!ছিলেন, €ওখানি মহিম চক্রবন্তী রাখিয়া গিয়াছে। 
কেন জান? লোকে উহা দেখিয়। জিজ্ঞাসা করিবে খানি কার 
এবং আমি তাহার নাম করিলে ধারণ| করিবে মহিম চক্রবর্তী একটা 
মস্ত সাধক ।” 


জ্ঞানী মঠিমের 
ব্যাত্বাজেন 
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ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান 


দীক্ষা সম্বন্ধে কথা উঠিলে মঠিম বাবু কখন বলিতেন, “মামার 
গুগৰেবের নাম আগথাচার্না ভঘকণ্ভ” | মাবার কথন বলিতেন, 
ঠাকুবের গ্তাঘ ঠিনিও পরমহংন পরিব্রাজক ঈযুক্ত 
তোতাপুণীৰ নিকটে দীক্ষা গ্রাচণ করিযাছেন ! 
পশ্চিম শীর্ধ পর্ণাটণ কালে এক স্থানে তাহার দর্ঁন পাইনাছিলাম 


মহিংমব গুক 


এবং ধা ঞফত হইরািলাম, ঠাকুরকে তিন ভক্ি অবলগ্ধন করিয়। 
থ[চহ বণ শণাছেন এবং আনাকে জ্ঞাননার্গের মাধক হইয়া সংসারে 
থাকতে উপদেশ কবিবাতেন | বলা বাহুল্য একথা কতদৃব সত্য 
তাভা নি মং এবং সব্বান্তর্ামী পুকষই জানিতেনটি। 

নাদণার নপ্যে দেখ যাহ মহিমবাবু যখন তথন এবং ঘেথানে 
সেথানে একতারার স্থরেধ সহিত গলা দিলাইরা প্রণবোচ্চারণ, 
ী মধ্যে মধো এক আধট দর্তণগীারি পুক্ককের শ্লোক 
ক পাঠ ও হঙ্কারধ্বনণি করিতেন । ভিন বগিতেন, 
ধন্ম পাধন। 
উহা সনাঠন ভ্ঞানমগের সাধনা, উঠা করিলে 
অন্য ,কানও সাধশা করিণার প্রতঘাজন নাই । উত্ভাতেই খুলকুগ্ডালনী 
জাগবিত হইরা উঠিবে ও ইঈপ্ধব দশন হইবে) মাহম বাবুর 
বাসাতে শ্রীখীমন্রপূর্বমূত্তি গ্রতিষঠিত ছিল এবং বোধ হয় প্রতি 
বংনণ ৬জগন্ধারী পুঙ্াও হইত উহা হইতে অনুমিত হয় তিনি 
শান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ কবিগান্ছিলেন। শেঘজীণনে ইনি 
শান্তনাপন গ্রণালীই 'অবলঘ্থন করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। 
কারণ, তখন ইগাকে একথানি ছোট বগি গাড়ীতে করয়া 
ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিবার কালে মধ্যে মধ্যে চীৎকাব করিয়া 
বলিতে শুনা যাইত, তার! তত্বমসি, ত্বমসি তৎ।” চক্রবত্তী মহাশয়ের 

৩৭৩ 


শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা গ্রসঙ্গ | 


অল্প স্বপ্ন জমিদারী ছিল, তাহার আয় হইতেই ত্তাহার মংসার 
নির্বাহ হইত। 
ঠাকুরের শ্টামপুকুরে অবস্থান করিবার কালে মহিমবাবু দুই 
তিন বার তাহাকে দেখিতে আপিয়াছিলেন। তথন ঠাকুরের সহিত 
কুশল গ্রশ্না্দি করিবার পরে তিনি সাধারণের 
নিমিত্ত যে ঘর নিন্দি্ট ছিল তাহাতে আসিয়৷ 
বসিতেন এবং একতারা সংযোগে মন্ত্রপাধনে এবং 
উহ্হারই ভিতর মধ্যে মধ্যে অপরের সহিত ধর্মালাপে নিযুক্ত 
হইতেন। তাহা গৈরিক পরিহিত স্থন্দর কান্তি, বিশাল বপু 
এবং বাক্য-ছটায় মুগ্ধ হইয়া অনেকে তখন তীহাকে আধ্যাত্মিক 
নানা প্রশ্ন করিতে থাকিত। ঠাকুরও কখন কথন তাহাকে 
বলিতেন, “তুমি পণ্ডিত, (উপস্থিত সকলকে দেখাইয়! ) ইহাদ্িগকে 
কিছু উপদেশ দাওগে।” কারণ, কতকগুলি শিষা সংগ্রহপূর্ববক 
ধর্ম্মোপদেষ্টা বলিয়া নিজ নাম জাহির করাটা যে ত্তাহার প্রাণের 
ইচ্ছ! একথ| তাহার জানিতে বাকি ছিল না। 
শ্রামপুকুরে আসিয়া মহিমবাবু এক দিন প্ররূপে নানা! কথা 
কহিতে লাগিলেন এবং অন্ত সকল প্রকার সাধনোপায়কে হীন 
করিয়! তাহার অবলম্িত সাধনপথই শ্রেষ্ঠ এবং সহজ, 
রা তর্ক ইহা প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের যুবক 
ভক্তসকলে তাহার কথা সকল বিনা প্রতিবাদে 
শুনিতেছে দেখিয়া নরেন্দ্রনাথের আর সহা হইল না। তিনি 
বিপরীত তর্ক উথাপিত করিয়া মহিমবাবুর কথ! অযুক্তিকর 
দেখাইতে লাগিলেন এবং বলিলেন, আপনার ন্তায় একতার৷ 
৩৭৪ 


শ্যামপুকুরে 
মহিমাচরণ 


ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থান। 


রূপে নরেন্দ্রনাথ যখন ঠাকুরের ভক্তগণকে মুপথে পরিচালিত 
করিতে নিযুক্ত ছিলেন তখন ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধি দিন দিন 
বুদ্ধি পাইতেছিল। ডাক্তার সরকার পুর্বে যে 


ঠাকরেবব্যাধিব সকল ওষধ প্রয়োগে স্বপ্লাধিক ফল গাইয়াছিলেন, 
বৃদ্ধি ও 


ভ্গণের .. শ্রী সকল ওবধে এখন অ নি উপকারি 
তাহাকে হইতেছে না দেখির| চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং 
কাশীপুব নন রী ্ট 

রর র তে 
উঠানে য়া কলিকাতার রুদ্ধ দুথিত বাযুর জন্য এরূপ হইতেছে 
যাওয়া স্থির করিয়! সহরের বাহিরে কোন বাগান বাটীতে 


ঠাকুরকে রাখিবার জন্ঠ পরামর্শ প্রদান করিলেন। 
_ তখন অগ্রহায়ণের অদ্ধেক অতীত হইয়াছে । পৌষ মানে্ঠাকুর 
বাটী পরিবর্তন করিতে চাহিবেন ন| জানিয়া তক্তগণ এখন উঠিয়া 
পড়িয়া এরূপ বাগানবাটীর অন্পঞ্জানে লাগিয়া যাইলেন এবং 
অনতিকালের মধ্যেই কাশীপুরস্থ মতিঝিলের উত্তরাংশ যেখানে 
বরাহনগব-বাজারে যাইবার বড় রাস্তার সহিত সংযুক্ত হইরাছে 
তাহারই সম্মুখে রাস্তার অপর (পুর্ব) পার্থে অবস্থিত রাণী 
কাত্যায়নীর জামাত! গোপালচন্দ্র ঘোষের উদ্ানবাটী ৮*২ টাকা 
মাদিক ভাড়ায় ঠাকুরের বাসের জন্ত ভাড়া করিয়া! লইলেন। 
ঠাকুরের পরমভক্ত কলিকাতার সিমুলিয়। পল্লীনিবাসী স্ুরেন্ত্রনাথ 
মিত্র মহাশয় উক্ত বাটাভাড়ার সমস্ত ব্যয়বহনে অঙ্গীকার 
করিরাছিলেন। 

বাটা স্থির হইলে শুভদিন দেখিয়া গ্তামপুকুর হইতে দ্রব্যাদি 
লইয়া যাইয়া উক্ত বাটাতে থাকিবার বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। 
পরিশেষে অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তির একদিবস পূর্বে, অপরাহ্থে 

৩৭৭ 


গ্ত্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ । 


হা» ০পু%ুরের বাসা হইতে ঠাকুরকে কাশীপুরের উনার 
"1, এ এ ''ন এ ২ ফলপুষ্প-সমন্বিত বুক্ষরাজি-শোভিত সার 
ব্ধ, ', নিত 5৩] প্রভৃতি দর্শনে ঠাকুরকে আনন্দিত দেখিয়া ০ 


ক্র ৮ টি | 


রি ড17%.. ../ 


১ 


১ স্স্টি 


| ৮ 
(৬. 1: ৯) ২০০০০১১৯৯৩০ ০৬৯ 


৩৭৮ 


উদ্ভোধন 


বামী বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত 'রামকুষ্চ-মঠ পরিচালিত হা? 


অগ্রিম 


বাধিক মুল্য সডাক ২১ টাকা ৷ উদ্বোধন-কা ধ্যালয়ে স্বামী? ই ইংবাজী 
ও বাঙ্গালা কল গ্রস্থই পাও যাঁধ। উদ্বোধনগ্রাহকের পক্ষে বিশেষ সুবিধা । 


নিম্নে দ্রঈটব্য 2_ 
সাধারণের 

পুস্তক পক্ষে 
08 বাজযোগ ( ৪র্থ সংস্করণ) 
জ্ঞানযোগ (৫ম এ) ১) 

« ভক্তিযোগ (৬ষ্ঠ সংঙ্গরণ ) /%* 

". কন্মযোগ (৫ম এ) /* 

». পত্রাবলা ১ম ভাগ, (৩য় সংস্কবণ ) ॥* 
»॥. এ ১য় ভাগ (২্যসংস্করণ) ॥%* 
এ ৩য় ভাগ |%* 
ভক্তি-বহন্ত ( ৩য সংক্গবণ ) . 

*. চিকাগে বক্তৃতা (রথ মংক্ষবণ ) ০ 
, ভাববার কথা ( ওয় সংস্ষবণ ) 1০ 

» প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ( তর্থ নংস্করণ ) ॥, 
পবিবাজক ( ৩য সংক্ষবণ ) /০ 

» ভাবতে বিবেকাননা ( ধর্থ সংস্করণ ) 

» বর্ধমান ভাবত ( ংর্থ সংক্ষবণ ) ০ 
মদীঘ মাচাধাতদব ( *য সংঙ্গবণ ) ৭ 
বিবেক-বাণী /৯ 
শ্রীশ্লীবামকুঞ্ পুথি ২॥* 


চে 


গ্রাহকের 
পক্ষে 


৮ 
৮ 


1 
৪9০ 
২) 


রব উপদেশ ( পকেট এডিশন ) (৮ম সং) স্বামী বরঙ্গীনন্দ মঙ্কলিত, 
মুল্য।* আন]। ভাবতে শক্তিপূজী_ স্বামী সারদানন-প্রণীত মুল্য ৭*, উদ্বোধন- 
গ্রাহক-পক্ষে 1/, আনা । মিশনেব অত্যান্ত গ্রন্থ এবং শ্রীরামবৃষ্ণদেবের ও স্বামী 


বিবেকানন্দের নানা রকমেব ছবিব ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন । 


৪ 


1375 এ হত হিমালমে দিষ্টার নিবেদিতা প্রণীত- “মর 
1) 8185 ৮101) 008 3৯৮70) ৮1৮০0৮11870, নামক পুজব রি 
এ 1 এ. কপাঠক স্বামিজীর বিষয়ে অনেক নূতন কথা জাগি 
গার ডাযেবী হতে লিখিত। হুন্দব বাধান, মূল্য ৪, দান 

নর পনা-্বামী প্রজ্ঞানন্দ প্রণাত-(রামকৃষ্। মিশনের 

দনা লিখিত তৃমিকামহ ) এতদিনে পুণ্তকাকাবে প্রকাশিত 

নে গ্রন্থকাবলািখত এই হচিন্তিন প্রবন্ধগুলি পাঠ কশিক] 

। «. 'ব সনির্বন্ধ আগ্রাহ আমর! যত খান সম্তব ইহা! পুস্তক1এ 
লাম। ধর্ুভিত্তিত ভাণতের জাভায জীবন গঠন-__এই 
বিষয় | পড়িলে বুঝ| যা, প্ামা ববে।ানন্দ জাতীয়. 

ৰ বতুতা কৰিযাছিলেন, নেউগুলি উত্তমবপে আলোঙ্া 
কাএখ। ৬৫২।, ০, ভাহাৰ ভাষাম্বকপ এগ গ্রন্থ বচন কবিযাছেন। ভহীকর 
বিষয়গুলিব শ্ল্লেথ কবিলেই পাঠক পুস্তকের কিঞিৎ আভাস পাবেন ১-- প্রাচী. 
ভাবত নেশন- প্রতি, ভাবভীয াভ'্যতার বিশেষত্ব, ভাবভীয নেশন বেদমহ্িষ। 
ও অবতাব্বাদ, নেশনেন পুনঃপ্রতি্ঠ। ( ধশ্মজাবন, সন্নযানা শ্রম, সমাজ, সমাজ" 
সংস্কার, শিক্ষ।। শিক্ষাকেন্্র, শিক্ষাসংঘন, শিক্ষানমন্থয, শিক্ষা প্রচাব ও দশ 
কপা।) গ্রন্থকাবে একটা বাই এই পুস্তকে সংঘোজিত হইযাছে। ক্রাউন 
২৫৬ পৃঃ -টত্তম বাধান। মুল্য ১১ টাকা। , 

স্লাঘি-শিল্য-নংবাদ | শ্রীণপত্চন্্র চকবর্ধা প্রণীত-( হয সংক্কব।) 
স্বামিজী ও তাহার মতানত,জানিবান এমন শ্ুযোগ পাঠক হতি পূর্দে আব কথন 
পাইয়া"ছন কিন সান্দহ। পুন্তকথানি ছুই থণ্ডে বিভক্ত | প্রতি থে মূলা 
/* আন।। 

নিবেদিভা- মহতী নবলাবালা দাদা প্রণীত (ত্য সংস্করণ ) (সামী 
সারদানন্দ লিপত ভুমিকা সহিত) বঙ্গনাহত্যে নি্টাব নিবেদি তা-সস্ন্ধায তথাপূর্ণ 
এমন পুস্তক আব নাই। বস্থমভী বলেন-* * * এ পথান্ত ভগিনী 
নিবেদিতা সন্থদ্ধে আমধা মত রচনা পাঠ কবিযাছি, শ্রীমতী সরলাবালার 
“নিবেদিত” তন্মধ্যে সর্বশৈঠ, তাহ। আমব অসস্কোচে নির্দেশ করিতে পারি। 
ক সক. মুল্য ।* আন।। 

পীরাগরুন্ পুথি | € ভগবান আীবামকৃষ। পরমহংসদেষেয 
চরিহামৃত) গ্রীলক্ষয়কুমাব সেন প্রণীত। নংসাবের শোকভাপেব পক্ষে আঙীরাম- 
কৃষ্-চরিত্র ুধাগ্গরূপ। আকার রফ্লে আটপেজী, ৫৭» পৃষ্ঠা । মুল্য ২1* 
টাকা, উদ্বোধন-গ্রাহক পক্ষে ২) দুই টাক। | 

ঠিকান।-- উদ্বোধন কাধ্যালয়, ১নং মুখাধ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা €: 






শীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ 
গুক্ুভ্ডাব-গ্পুর্তাধ ও উত্তরান্ধা। 


(স্বামী সারদানন্দ প্রণীত ) 
(২য় সংস্করণ) 


৭. ্শ্রীরাসরুঞ্ণদেবের, অলৌকিক চরিত্র ও জীবন মন্বন্ধে গত 
কয়েক বৎসর ধরিয়া উদ্বোধন পত্রে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হইতেছে, তাহার প্রথমাংশ সংশোধিত ও পরিবর্ধিত হইয়া 
পুস্তকাকারে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে । ১ম খণ্ড (গুরুভাব-_ 
পৃব্বাদ্ধী) মুল্য--১।০ আনা; উদ্বোধন-গ্রাহকের পক্ষে ১২ টাকা। 
ব্য, খও অর্থাৎ গুরুভাব উত্তরাদ্ধী ১/০ ;) উদ্বোধন-গ্রাহকের 
পক্ষে ১৩০। 
শঞ্জারামকৃষ্ণাদবের ভীবনী ও শিক্ষা-সহথন্ধে এরূপ ভাবের পুস্তক 
ইতিপুর্সে আর প্রকাশিত হয় নাই। যে সাব্বজনীন উদার আধ্যাত্মিক 
শক্তির সাক্ষাৎ প্রমাণ এ পরিচয় পাইয়া স্বামী শ্রীবিবেকানন্ন প্রমুখ 
বেলুড়মঠের প্রাচীন মন্ন্যাসিগণ শ্রীরামকুষ্খাদবকে জগদৃগুরু ও 
যুগাবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া তাহার শ্রীপাদপন্ে শরণ লইয়- 
ছিলেন, সে ভাবটি বর্তমান পুস্তক ভিন্ন অন্ত্র পাওয়া অসম্ভব; 
কারণ, হা তাহাদেরই অন্ঠতমের দ্বার লিখিত । পুস্তকের প্রত্যেক 
পৃষ্ঠায় বর্ণিত বিষযগুলি পর পৃষ্ঠার পার্থ মাজিন্তাল নোটরূপে দেও! 
হইয়াছে । আবার এ নোটগুলি সম্বলিত গ্রত্যেক অধ্যায়ের বিস্তারিত 
সুচীপত্র গ্রস্থের প্রথমে দিয়া পুস্তকমধ্যগত কোনও বিষ্য় খুজিযা 
লইতে পাঠকের বিশেষ সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তিন 
পূ্বা্দে দক্ষিণেশবরেরই্র্ীমাকানীর, প্ররামকষ্ণদেবের এবং ৬ 
মাল্লীকের তিনখানি হাফটোন ছবি দেওয়া হইয়াছে; এবং উত্তরার 
দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির, দ্বাদশ শিবমনির এবং বিফুমনির-পগ্ধ লত 
সুন্দর ছবি এবং মথুর বাবু, বলরাম বাবু এবং গোপালের মা গ্রভৃতি 


ভক্তগণের ছবি সন্গিবেশিত হইয়াছে। 


1০ 


শ্রীশ্ীরামকৃ্ণলীলাপ্রসঙ্গ। 


পুর্র্বকথ! ও বাল্যজীবন | 
(স্বামী সারদানন্দ প্রণীত ) এ 

ীপ্রীরামকষ্জলীনা প্রসঙ্গের নূতন এক ভাগ প্রকাশিত হি 
পাঠক ইহাতে ঠাকুরের বংশপরি5য়ের সহিত তাহার আলো: 
হবনের প্রথমাংশের 'একট হৃদয়গ্রাহী চিত্র দেখিতে টু দু 
ঠাকুরের জন্মকাল এই পুস্তকে বিশেষ যত্্ের সহিত নিণাত হইয়া 
এবং তাহার জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্রিট ওনার শসা, 
বাক্তিগণের জীবনের ঘটনাবণীরও পৌন্বাপর্যা সঘতে নিব পিষ্উ.: 
হইম্াছে। বর্তমান গ্রন্থখানি প্রথমে পাঠ করিয়া পরে সবাঁঞ্ধ অন 
ভাব ও গুক্রগ্তভাব পূর্বার্ধ ও উত্তরার্ধ পাঠ করিলেই পাঠক: 
শরীপ্রীরামন্কষ্জদেবের জন্মকাল হইতে ৪৫ বৎসর বয়ন পর্য্যন্ত [ 'অর্থা: 
১৮৮১ ব্রাটা পর্যাপ্ত) তাহার ধারাবাহিক জীবনেতিহাস প্রাপ্ত হইবেন ॥ 

বিস্তারিত হুচী ও তিনথানি ছুই রঙ্গের নৃতন চিত্র খ্যতাত, 

ঢাঠকবর্গেশ সুবিধার জন্য বিশেষ পরিশ্রমের সহিত ক'দারপুকুর 
অঞ্চলের একথানি ও কামারপুকুর গ্রানজে্ী একখানি মানচির এব 
ঠাকুরের বাটীর একখানি নক্সা গ্রদত্ত হইর়াছে। ডিমাই আটু পে, 
১৪০ পৃষ্ঠার উপর। মূল্য দপ* আনা, উদ্বোধন-গ্রাহকপক্ষে & শে?) 


্রীপ্রীরামরঁ্চলীলা প্রসঙ্গ । 

সাধকভাব। 

(২য় সংস্করণ) 
একট পুস্তকে গুধু সাধকভাবের দার্শনিক আলোচনাই হয়না 
অধিকন্তু ইহাতে ভ্রিলোকপাবন ভগবান্‌ ই্ররামকবের সাধক-আঁর়াদর 
সমস্ত ঘটন। ধারাবাঠিকরূপে বিরত হরাছে। ঘটনাগুলির পোরশা 
ও বর্ষ বিশেষ ননুদন্ধাঃ বর্ী পর নিরূপিত হইয়াছে। পাঠকের রৌরধসেি 
কর্্ার্থ মাক্জিগ্তাল নোট বিস্তারিত সথচী এবং বংশতালিকাদি মুরিদ 
হইয়াছে। ঠাকুরের একথানি তিন রঙ্গের নূতন ছবি দেওয়া হইয়াছে 
, উত্তম ছাপা ও কাগঞ্জ। মূল্য ১০, উদ্বোধন-গ্রাহকের পক্ষে সরি 
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